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উৎম্নগ' 


॥ গ্রে মাতরা বিচিরুপ্রবাস পর্ণক্ষি রোদসী উভে £ 
সামবেদ সংাহতা 
তুমি যখন দ্যুলেক ও ভুল্োক স্পর্শ কব তখন তারা দুস্জন মায়ের মত আর 
তুমি প্ণত্রেব মত হয়ে খেলা কব। 


॥ মাতেব পান রক্ষস্ব শ্রীশ্চ প্রজ্ঞাং চ বিদোহ ন হীতি ॥ 
প্রশন উপাঁনষদ 


মাতা যেমন পূত্রদের রক্ষা করেন, তেমনি তুমিও পুতস্থানীয় আম্মদেত রক 
কর। আমাদের শ্রী এবং প্রজ্ঞা বিধান কব। 


আমাদেব মা 
হেমনলিনী সেনের স্মতির উদ্দেশে 


গ্রন্ছকারের নিবেদন 


বৃদ্ধ নবদধীপ ঘে'বাল বললে- এ সব হ।জাম! কতদিনে মিটবে ঠাকুরমপাই ? শুনছি নাকি 
একট! পুর জারমান নিয়ে নিয়েচে ? 

বিশ্বাস মশায় বললেন-__সিঙ্গাপুর 

নবস্বীপ বললে-_মে কোন জেলা? আমাদের এই বশোর,ন! খুলনে ? মামুদ্রপুরের কাছে? 

বিশ্বাস মশায় হেসে বললেন-_বশোরও না, খুলনেও না। সে হোল সমূদ্দরের ধারে । বোধ 
ই পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জেলা ৷ তাই ন1 পণ্ডিত ষশাই ? 

গঙ্গ/চরণ ভাল জানে*না, কিন্ত এদের সামনে অজ্ঞত/ট! দেখানে! যুক্তিযুক নয় । হুতরাং সে 
বললে,ইা, একটু দূরে পশ্চিম দিকে | ঠিক কাছে নয় । 


উপ” উল্লিখিত কর্থোপকথনা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত" এ 
আমরা শুনোছি। 'অশান সংকেত” থেকে আরও কয়েকাঁট লাইন আপনাদের 


শোনাচ্ছি। 


_-জ্াপানীরা সিঙ্গাপুর নিয়ে নিয়েচে 
__পধু সিঙ্গাপুর কেন? ব্রঙ্মাদেশও নিয়ে নিয়েচে | জানে। না সে খবর ? 
_নাইয়ে-শুনি নি তো? ব্রহ্মদেশ ? 
-_ যেখানে থেকে রেঙ্গুন চাল আসেরে ভায়া 1 ওই যে সন্ত', মোটা মোটা! আলো চাল, 
“সদ্ধও আছে, তবে আমি আতপ চালটাই খাই । 
আঁত বাস্তব কারণে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই সাধারণ ভারতবাসী (এমন 
কি গ্রামীণ মান্য) িঙ্গাপরে, রেঙ্গুন ও দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অণ্চলের 
পরিচয় লাভ করেছে, 'অশান-সংকেত, এর সক্ষা থেকে তা স্পন্ট বোঝা যায়। 
দ্বিতীয় 'বিশবয্দ্ধই দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়াকে ভারতবর্ষের কাছাকাঁছ টেনে 
এনেছে। 
সুদূর অতাঁতের কথা গ্রন্থের মূল অংশে আলেেচনা করোছ। কিন্তু অনাত 
অতীতে এ অণ্চল আমাদের অপ্পাঁরচিত ছিল, তা কিন্তু সত্য নয়। রোজ দাউদ 
নামে মেয়েটির কথা আপনারা ক ভুলে গেছেন 2 তাঁর মা ছিলেন ইহুদী, বাবা 
বাঙালী। জাভায় লুকানো আফিং গাজা আমদানি রপ্তানির ব্যবসায় রোজ 
দাউদ জাঁড়ত ছিলেন। এই কাজে ঝটাভিয়া থেকে সুরবায়াতে 1তানি রেলগাঁড়িতে 
যাতায়াত করতেন। বেওকুলান শহরের জোটিতে 'তাঁন একাদিন প্রীলশের হাতে 
খরা পড়েন। স্ত্রী পরিচয় দিয়ে সব্যস্মচী তাঁকে বাঁচিন। স্বমান্ার ঘটনা বলে 
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সর্ব্যসাচী' তাঁর নাম রাখলেন সৃগিতা। কিছুদিন পরে সেলেবেস দ্বীপে 
ম্যাকেসার শহরে একাঁটি ছোট অধযনত হোটেলে সমতা ভান্তারকে বলেন, “আমাকে, 
তোমার কাজে ভার্ত করে নাও। এই হল স্িন্ার 'পথের দাবী সংঘ্ষে 
আমার কাহনণ। 


রামদাস তলওয়ারকর, অপূর্ব ও ভরতাীঁক সঙ্গে আপনাদের বর্মাতেই দেখ 
হয়েছে। কিন্তু নীলকান্ত যোশশকে মনে পড়ে 2 সিঙ্গাপুরে তাঁর কাঁসঈ 
হয়েছল, একথা জন্তারের মুখ থেকে শুনোছি। স্বয়ং ডাজরও বছর তিনেক 
সিঙ্গাপুরে আটক ছিলেন। সেখান থেকে ব্যাঙ্ককের পথে পাহণড় ভাঙ্গিয়ে তান 
টে৩য়ে এসে প্পেছান। তারপর আরাকানে এদে প্মাঁড় জমান। ভারতকে 
জন্তার শুনিয়েছেন দক্ষিণ চীনে ক্যানটন আভিমুখে তাঁর যান্রার আভজ্ঞতা এবং 
প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগ্ীল পাঁরভ্রমণেব পাঁরিকজ্পনা। হশীরা সংও আমাদেক 
অচেনা নন। এক সময় তান হংকং-এ প্াীলশের চাকুরি করতেন, পবে রেঙ্গুন 
টোলগ্রাফ আঁফসে পিওনের কাজ করেছেন। 


পথের দাবী'র এই চীরব্রগাঁল হয়ত কাজ্পানক। কিন্তু জাভা, সংমান্রাঃ 
বাটাভিয়া, সুরবায়া, বেঙকুলান, সেলেবেস5  বর্মা, সি্গাপুর, ব্যাঙ্কক, টেভয়, 
আরাকান* হংকং ইত্যাদ যে সব স্থানবাচক নাম পাওয়া গেল অ থেকে দাক্ষণ- 
পূ্বে এশিয়ার ভৌগোলিক রূপবেখার স্পন্ট পাঁরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। 

প্রথম শবশ্বযৃত্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছিল৷ ভারতীয় 1বস্লবীদের 
একাঁট অন্যতম প্রধান কর্মক্ষেত্র । বর্মা, মালয়, শ্যাম দেশ এবং চীনের বন্দরগলিছ্ধে 
গ্রপ্ত সামাঁতর সদস্যরা বিপ্লবের বাণ? প্রগাব ও অর্থসংগ্রহ করে বেড়াতেন। শিখ 
গ্র্দ্ধারাতে বসত গদর বিপ্লবীদের গুপ্ত সামাতির সভা । শ্যাম দেশে রেল দপ্তরে 
ও কাঠের কারখানায় অসংখ্য শিখ কাজ করত। হংকং ও সিঙ্গাপুরে শিখর 
সিল পুলিশ ঝাহনীতে ও 'নরাপত্তা রক্ষী দলো। ফাঁলপাইন দ্বীপপহ্ঞজ, 
জুমান্রা ও মালার অণ্চলেও নানা কাজে শত শত শিখ নিষুন্ত ছিল। এই সব 
দেশে তাদের মধ্যে গদর দলের অপ্পারমেক্ প্রজব ছিল। | 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঞ্গনে আজাদ 'হন্দ ঝাহনীর শোর্য ও আত্মত্যাগের 
মহামহিম কাহিনী আমাদের স্মৃতিতে চিরজস্বব হয়ে আছে এবং থাকবে। 
আজাদ "হিন্দ বাহন ছিল যথার্থ অর্থে গদর বিপ্লবীদের উত্তরসূরী । * আজাদ 
ছ্িল্দ বাঁহনীতে শিখ, হন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে: সাম্প্রদায়ক সৌন্রাত 
1বহয়ে আমরা গর্বে উদ্বেল হই, তা কিন্তু গদর আন্দোলন থেকে উত্তরধিকার 
আুত্রে আঁজত। 

1927 সালের অঙগস্ট, সেপ্টেম্বর ও' অক্লৌবর মাসে ররীন্্লাথ মালয় দেশ, 


(811) 


যবন্বাপ, বাঁলম্বীপ ও শদম দেশ ভ্রমণ করোছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও 
উপলাষ্ধ তিনি গদ্যে ও কাব্যে লাপবদ্ধ করোছিলেন। কাঁবর সহযান্রশ অধ্যাপক 
সুর্নীতিকৃম্মর চট্টোপাধ্যায় এই ভ্রমণ-কাহিণীর পুঙ্খানৃপৃঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর 
“রবান্দ্র-সংগমে ম্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ' শীর্ষক অবিস্মরণম পুস্তকে । 
দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার সঙ্গে ভারতের প্রাঙ্গীন সাংস্কীতিক আত্মীয়তা স্মরণ করে 
রবীন্দ্রনাথ 'শ্রীবিজয় লক্ষী” 'বোরোবৃদুরণ 'বালী', শসয়াম' (প্রথম দর্শনে) 
আব পসয়ম' €বিদার কালে) প্রভৃতি কাঁবতা রচনা করেন। শ্রীবজয় লক্ষন্রী' 
কাঁবঅয় 'দোৌহার প্রাণের আনাগোনা"য় আবেগ বিহদ্ল কাঁব আমাদের শহুনয়েছেন, 
“আদম তোমার [িনোছি আজ, তুমি আমায় চেনো। নতুন পাওয়া পুরানোকে 
আপন বলে জেনো ।, 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আমাদের কাছে নিভুন পাওয়া পুরানো'। তাকে আপন 
করে জানার আগদেই এই গ্রন্থ প্রণয়নের মক্ষম ও নগণ্য প্রচেস্টা। বাভল্ন বিশব্- 
বিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের ছানুছাবরশদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই গ্রন্থাট রচিত হয়েছে। " আগ্রহী সাধারণ পাঠকের ইতিহাস বৃভূক্ষা যাতে 
কা তৃপ্ত হতে পরে, সে বিষষেও সজাগ থেকেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে 
সর্বশেষ গবেষণার ফসল এবং সর্বাধশানব তথা সংযোজত হয়েছে। আশা কাঁর 
আঁধকাংশ মুদ্রণ প্রমাদ পাঠককে বিভ্রান্ত করবে না। তা সত্তেও শ্বাম্ধপত্রে কিছু 
মালাত্মক ভুলভ্রাল্তি শ্‌দ্ধাকারে উীল্লাখত হয়েছে। গ্রন্থের তা ও 
অন্যান্য -প্রাসঞ্গিক বিষয়ে সদাশয় পাঠকের উপদেশ নির্দেশ পেলে আমি নিজেকে 
কৃতার্থ মনে করব। 

দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার পঠন পাঠনে আমাকে হাতেখখাড় দিয়েছেন অধ্যাপক 
মাংশ ভূষণ সরকার এবং অধ্যাপক অবৃণ কুমার দাশগুপ্ত । তাঁদের কাছে 
আম চিরখাণী। এই গ্রন্থের জন্য পর্ধদ 'নযুস্ত অবধাযক ছিলেন অধ্যাপক 
গোরাঁপদ ভট্রাচাং। তাঁর উপদেশে ও মতঅমতে আঁম অশেষ উপকৃত হয়েছি। 
তাঁদের প্রত্যেককে আম সম্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। 

পুস্তক পর্ধদেব কর্ণধার শ্রীদব্যেন্দ হোতা এবং তাঁর সহযোগী কর্মী গোষ্ঠী 
উদ্যম, দায়িত্বঝেধ ও কমনদঠার জেযাতম্মান আদর্শ ও অনুকরণীয় দজ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। টাইপোগ্রাফাস* প্রেসের সহদয় সহযোগিতা প্রশংদনীয়। উভয় 


প্রাতষ্ঠানকে জানাই আমার আন্তারক ধন্যবাদ । 


জহর লেন 


সূচীপত্র 


প্রথম অধ্যায় 1 9 


মুখবন্ধ 


দক্ষিণ-পূঝ এশিয়া” নামকরণ 1) 
ভৌগোলিক অবস্থান_4; জন গো্ঠী--5; আঁদ সংস্কৃতি_5; ভাষা-€; 
অর্থনীঁতি-7; সভ্যতার বৈশিষ্টা-7; তফসিল--8; পাদটীকা 9 


ক্ফিতীয় অধ্যায় 11-29 
প্রাক-ইউরোপীম্ব যুগ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয় দুইশ বছর পূর্বে-11) সাংস্কৃতিক একা- 12 
বাস্টরব্যবস্থ--13); ভারতাঁয় সভ্যতর প্রভাব__14;) টচৈনিক সজতার 
প্ুভাব_-15$ ইসলাম ধর্মের প্রসার-16; বাঁণজ্যের গাঁতপ্রকাতি-17) 


পাদ্টীকা-20 


তৃতীয় অধয়য় 7. 2/-3$ 
মালয় ইতিহাসের উপকরণ 


মালয় ইন্দেখনোৌশয়ার পাঁরচয়_-25; আরাঁব ও চৈনিক আকরের 
মৃলায়ন_26; আরাঁব আকরের বিবরণ--27;) রয়েল এশিয়াটিক 
সোসাইটির মালগ্পী শাখার উদ্যোগ--30; ব্রিটিশ গবেষকদের 
অবদান_33; পাদটাকা- 35 


(40) 


চছর্ঘ অন্ন 37__46 


ইন্দোনেশিয়ার হা ১ '”সর উপকরণ 


ভাষা ও সাহিতা--37; কুলপঞ্জী ও অরধপোরাণিক সাহতা-39ঃ 
শিলালেখ ও তান্রশাসন--40; এতিহাঁসক সাহত্য--41$ পাদটীকা -46 


গশ্টন অধ্যায় 47--57 


প্রাচীন মাল 


বিশ্ব ইতিহাসে মালয়ের ভূঁমিকা- 47 ভোৌগোঁলক পাবনেশেক 
প্রভব-48:; আদ বাসন্দা_49: িশ্র সংস্কৃতি--50 ভাবতে সঞ্গে 
ষেপ্গাযোগ--523 চীনেব সঙ্গে যোগাযোগ--$5$ পাদটীকা- 57 


বব্ঠ অধ্যান্র $9--79 
প্রাচীন ইন্দোনেশিয়। 


উপক্রমাণিকা-_ 59, যবদ্বীপে হিন্দু সাম্রাজ্যে প্রতষ্ঠা-_€1: শৈলেন্দ্ 
সাম্াজ্য-_63; রাজেন্দ্র চোলের আঁভষান_€9; জাভা 71; 
কাঁলম্বীপ71; এরলজ্ঞা-72; জঙ্গলে ও কোদাব-73; সংহ 
সাবি--74; মজপাঁহত-753 পাদটশীকা-78 


সপ্তদ অধর ৪1_95 
মালা! 


মালাক্কা বন্দরের প্রাতিষ্ঠা-81; পরমেশবরের ণবদেশনশীত-_ 823 
শ্রীমহারাজা_-83; সুলতান মুজাফফর শাহ--84) সলঅন মনশদর 
শাহ-_85; আলাউদ্দন রিয়াইয়াং শাহ_86; মামু্দ শাহ-86) 
রুনি-87; চশনের সমদ্রনীতি ও মালান্কা-88; মালাক্কার বিদেশ 
ঝিজা-_89; বাংলা মালাক্কা ঝাঁণজ্য-_92; পাদটীকা-95 * 


(40) 


অস্টম অমর 96--110 
ইউরোপীয় শক্তিবর্গের আগমন 


এশীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণে আগ্রতভ-96 বিকল্প পথের 
অন্বেষণ _97; পর্তুগশীজদেব মালাক্ক। দখল -98; পর্তৃগীজদের 
অধীনে মালাক্কা-_100) জ প্রভাবের মল্যাষন- 10১, ডচদের 
আগমন- 104) ডচ প্রভাবের মুল্যাষন_-106 ইউবোপ্রীয় আভঘাতেব 
মূলময়ন-_ 107; পাদটাকা-109 


নবম অধ্যায় 111_ 147 


- ইন্দোনেশিয়ায় ডচ ওপনিবেশিক শাসন 


ডচ ইসট ইনাডয়া কোমপানি_ 111) জাভব শাসন কাঠামো- 112) 
সরাসবি ড৮ শাসন-_112; জাভাতে স্ব্পকাল*ন ইংবেজ শাসন-_119; 
কালঙগগর সিসটেম-_114; কালচার 'সিসটেম ও ভীঁমকব নীতি--115; 
অর্থনৌতক অগ্রগাঁত-123$ সামাজিক ফলাফল--127; িবরল 
পাঁলাঁস_-130) একাল পাঁলাস--133; পর্ব জরতায় সমাজ- 136; 
সদাশয় স্বৈরশাসন-137; দ্বৈত অর্থনীতি-_ 140: আধুনিক হীন্দো- 
নোশয়ার জন্ম-149) পাদটশীকা_-145 


হম জম্যায় 148_180 
মালয়ে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসন 


পেনাঙে ইংরেজ প্রাধান্-_148; মালাক্কা ও সিঙ্গাপব_152$ শ্যাম 
দেশের সঙ্গে মালয় রাজ্নগ্রীলর সম্পর্ক 159); মালয়ে 'ব্রাটশ 
হস্তক্ষেপ_-163; রোসিডেল্ট প্রথা প্রবর্তন_166; শাসনতান্তিক 
বুপ্মন্তর (1895--19541)--168 


(401) 


একাদশ অধ্যায় 181-_-204 
মালয়ের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি 
রাজঞনাতক ব্যবস্থা--181; উীনশ শতকে সমাজ চিন্র_182; 
অর্থনোতক অগ্রগ্গাত--185$; টিন- 185; রবার_-187; জনস্বাস্থ্য ও 
শিক্ষা--188) কাঁষির বিকাশ-_189; পেনাঙ বন্দর-_ 194) গসঙ্গাপুর 
বন্দর_ 195; জনসংখ্যা 199; পাদটীকা-_2023 তফাঁসিল-_203 


জবাদশ অধ্যায় 20১--259 


ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মুক্তিসংগ্রাম_205) পরম্পরা ও পক্ষিবরতন- 209; 
ইসলামের নবজাগরণ-_ 212; অরাজনৈতিক ইসলামী আল্দোলন-_222; 
ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ-227) ইসলাম ও মাক্সবাদ-_2343 জাতগ্য 
মাস্তি আন্দোলনের পটভূঁম_239; সারেকধ ইসলাম--2413 কম্যনিস্ট 
আন্দোলন-_ 242; মুক্তি সংগ্রামের বাভন্ন ধারা-247; জাতীয়তবাদের 
চার িশ্লেষণ-__2513 পাদটীকা-_ 256 


রুক্নোদশ অধ্যায় 260-_275 
জাপানী শাসনের ফলাফল 


জাপানের অধানে মালয়-260; জাপানের অধীনে ইন্দোনেশিয়- 264) 
শাসন ব্যবস্থায় ইল্দোনেশশয় অংশ গ্রহণ-_266; জাতীয় এঁক্য-271 


চতুর্দশ অধর 276-_292 
স্বাধীন মালয়েশিয়া ফেডারেশন 


জাতীয় মুক্তি আদ্দোলন--276; দ্বিতীয় 'বি্বযদদ্ধের সময় মালয়ের 
ক্ষয়ক্ষাত--281; মালয় ইউাঁনয়ন পাঁরকজ্পনা- 282; 'সারাবাক ও সাবা 


(1) 


রাজ্যে শাসনতান্বিক পাঁরবর্তন-283); মালয় ইউনিয়ন গঠনের 
প্রাতীক্লয়া-_ 284; মালয় ফেজরেশন চুন্তি_284) নতুন রাজনৈতিক 
দলের আবির্ভাব__285) মালয়ে জরুরী অবস্থা-_286; যযক্তরাষ্ট্রীয় শাসন 
তন্ম-287; মালয়ের স্বাধীনতা লাভ--288; মালয় ফেডারেশন 
সরকারের কার্যাবলী (19)7--1963)_-289; সিঙ্গাপুরের সপ্দো 


সম্পর্ক (1957--63)_290; মালয়োশিয়া ফেডারেশন (196)--)_ 
29] 


পণ্চদাশ অধ্যায় 29১--307 


স্বাথীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র 
স্বাধীন ইন্দোনোশিয়া প্রজ্মতন্্র_293; সংসদীয় গণতন্দের ব্যর্থতা- 294) 


অর্থনৌতক পাঁরাস্থাত-__ 297; পারচালিত গণতন্ন--301; তফাঁসল-_ 
304 


হাড়ন্দ অধ্যায় পু 908--১17 


সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়া 
জাভা বনাম অন্যান্য দ্বীপ- 3১08; সনাতন সমাজ ও আধুনিকীকরণ 
প্রাক্য়া-308; ব্যাপক দুর্ীত--3103 দুর্নীতি দমন আঁভযানে 
ব্র্ঘতা--312; সংকটের মোলিক প্রকাত- 319; ষুব-অসল্তোষ- ১143 
মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ--315 


নততদগ্গ জধযায় ১18--527 


সাম্প্রতিক মালয়েশিক্া 
নান জাতি, নানা" ভাষা 318; অর্থনোতক পাঁরকল্পনা-_)19; 
শিক্ষা ও সংস্কীত--322; পররাষ্মনীত ও কাঁমিডীনস্ট সল্মাসবাদ 
»-১24) পাছটীকা--১27 


১1৬ 


মাজয়োশয়ার ইাতিহানে িব্বাচত ঘটনাপজ? 328-392 
ইন্দোলেশিয়ার ইতিহানে 'নবরণাচভ ঘটলাপঞ্জণী ১52-341 


চক্ষিণ-পুব এশিয়ার উতিভাগ 
(য়ালগ্রইন্দোনেশিস্বা ) 


(4) 


মুখবন্ধ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামকরণ 


1839 সালের একাঁট বিবরণে সর্বপ্রথম দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিযা কথাটি 
পাওয়া গেছে। আমেরিকার ব্যাপাঁটসট 'মিশনার সোসাইটির উদ্যোগে নানা 
অজানা তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে £205/810 71910017) নামে একজন মার্কন 
ধর্মপ্রারক এই অণুলে আসেন। 1839 সালে স্বদেশে ফিরে তান একটি 
বিবরণ প্রকাশ করেন। বিবরণাঁটর শিরোনাম হচ্ছে $ '্্রাভেল্স্‌ ইন সাউথ 
ইসটারণ এশিয়া এমবোসিং হিন্দ্‌স্হান, মালয় শ্যাম আনড চায়না আনড দি 
বার্মা এমপায়ার'। এই বিবরণেই প্রথম সাউথ ইসটারণ এশিয়া তথা দাক্ষিণ- 
পূর্ব এীশয়া কথাটির সচেতন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে! 


পরবর্তী একশ বছরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাঁটর ব্যবহার প্রা অপ্রচলিত 
ছিল। এই অগ্লকে বোঝাতে এ সময় অবশ্য অন্যান্য নামের প্রচলন পাওয়া 
যাচ্ছে। যথা, বৃহত্তর ভারত, বাঁহ্ভারতঃ ইন্দোচীন, ইসট ইন্নাডজ ইত্যাদি! 
কল্তু 'ভিয়েতনামের সংস্কৃতিতে চীনের এবং ফিলিপাইনের ইতিহাসে স্পেনীয় 
প্রভাবের কথা মনে রাখলেঃ এ সব নামকরণ কতটা অসার্থকঃ তা বোঝা যায়। 
ধদ্বতীয়। শবশ্বষুদ্ধের পূর্বে অনেকে এই অঞ্চলকে 'মৌস্মী এশিয়া নামেও 
অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটাও মনে রাখা দরকার যে সিংহল, ভারতের 
বিস্তপর্ণ অণ্চল এবং দাঁক্ষণ চীনের অনেকাংশ মৌসুমী এীঁশয়ার অন্তর্গত। 
অর্থাৎ দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার চেয়ে মৌসুমী এশিয়ার পাঁরাধ আরও 
ব্যাপক ।2 


জারনাল অব এশিয়ান স্টাঁডজ (খণ্ড 2 নং & ফেব্রুয়ার 1938) 
পান্নকায় একটি পুস্তক সমালোচনায় গে] 5. 261৩৮ 1929 এর দশকে যে 
সব রচনায় দাঁক্ষণ-পূর্বে এশিরার উল্লেখ পাওয়া গেছে, সেগুলির প্রন্ত 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 1937 সালের নভেম্বর থেকে 2998 
সালের নভেম্বর মাসের মধ্যে 'আমেরেশিয়' প্রিকায় এই অণ্টলের উপর যে 
তিনাঁট প্রকর প্রকাশিত হয়েছল, তার মধ্যে একটিতে “দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া 
ব্যবহৃত হয়েছে। 1938 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্র্ষাশিত ছয় ): 7৭ 
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€0207508) লিখিত শদ কলা ক্যানাল ফেবল'। এই প্রবন্ধে তিনি সাউথ 
ইসটারন এশিয়াঁ কথাটি ব্যবহার করেন। এই অণ্টলকে বোঝাতে 3). 5. 
10017215911 ট্রপিকাল ফার ইসট' প্রয়োগ করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
অন্তরঙ্গ পারিচয় দিয়েছেন ]. 0. ৮৪: 7:০০: তাঁর নানা রচনায়, বিশেষ করে 
705 ড/67910 ৬818 280-095£ 4০ শখর্ষক প্রবন্ধে । প্রবন্ধাট পরে তাঁর 
0961527115025 05 25 25595 ছইউদ্রেকট 1940) গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছিল। 1955 সালে গ্রল্থাটর ইংরোজ অনুবাদ প্রকাশিত হয় 
ইন্দোনেশিয়ান ট্রেড আনৃভ্‌ সোসাহাট”, শিরোনামে। 1949 সালে নিউ 
ইয়কের ইনস্টাটউট অব প্যাসিফিক রিলেশন্স এর উদ্যোগে প্রকাশিত 
হয়েছিল 'প্রোগ্রেস আন্ড্‌ ওয়েলফেয়ার ইন সাউথ ইসট এশিয়া'। দ্বিতশয় 
মহাযুদ্ধের কালপর্কে এই প্রথম দাক্ষণ-পূর্থ এশিয়া কর্থাটির সচেতন উল্লেখ 
পাওয়া গেল্‌। যুদ্ধের সময় এমন একাঁট ধারণা গড়ে উঠোছিল যে রণনশীতি 
ও রণকোশলের দৃম্টিকোণে এই অশ্চলকে ভারতবর্য, চঈন ও প্রশান্ত মহা- 
সাগরীয় অঞ্চলের অংশরূপে দেখা সঙ্গত নয়। ভোগোঁলক 'বিচারেও মনে 
হয়েছিল ষে বর্মা, থাইল্যান্ড, লাওস, কাম্বোঁডয়া, ভিয়েতনাম, মালয়োঁশিয়া, 
সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার যৌথভাবে আভিন্ন পরম্পরাগত পাঁরিচয় আছে। 
দ্বিতীয় মহাষৃদ্ধের সময় সামারক প্রয়োজনের তাগিদে এই অণ্চলকে একাটি 
সাধারণ নামে আঁভাহত করার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। 1943 সালের মে 
মাসে ওয়াশিংটন সম্মেলনে সউথ ইসট এশিয়া কমান্ড্‌ গঠনের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়। এর পর থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কথাটির ব্যাপক প্রচলন 
দেখা ষায়। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যৌথ সত্ত্বার পাঁরচয় শুধুমাত্র সামারক ভাবনা 
প্রসূৃত নয়। বর্তমান শতকের [বশ ও ভ্রিশের দশকে নৃতর্তুবিদ ও এঁতিহাসিক- 
গণ এই অণ্চলে নানা দেশের মধ্যে সাদুশ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপূত ছিলেন। 
বাভন্ন দেশের রাজসভায় অন্াষ্ঠত রীতিনীতি নিয়ম কানুনের মধ্যে যথেষ্ট 
মল তাঁরা খুজে পেয়েছেন। স্বভাবতই মনে আসে যে সাংস্কৃতিক পরম্পরা 
ও উত্তরাধিকারের একাট সাধারণ আঁভল্ল উৎস নিশ্চয়ই ছিল। ব্যাপক তণ্চল 
জুড়ে পাঁরবার-সংগঠন ছিল প্রায় একই ধরণের। বৃহৎ যৌথ পাঁরবার গড়ে 
ওান। সনাতন সমাজে নারী ছিল বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে 
আঁধাষ্ঠতা। সুদূর অতঁত কাল থেকেই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রচনার একাঁট 
কার্যকর আণ্টালক কাঠামো দাঁক্ষিণ-পূর্ব পূর্ব এশিয়ায় বিদ্যমান ছিল, নানা সাক্ষ্য 
প্রমান থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে ।3 


দাক্জল-প্ৃর্ট- এয়ার যৌথ সত্তার পাঁরচয়, আবহমান কাল. থেকেই চীনা 
্প্ঠু 
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ও জ্রাপানশদের কাছে স্পম্ট ছিল। চীনা ভাষায় বগটঞাঞ্ এবং জাপানখ 
ভাষায় খৈঞ্াম১০ দক্ষিণ সাগরণীয় অণ্চল সম্পকে প্রম্নোগ করা হত। দক্ষিণ 
সাগরাীয় অণ্চল বলতে সামাগ্রকভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বোঝানো হত।4 
ভারতবর্ষে বোঁদক যুগে এবং সংহতা, ব্রাহ্মণ, তারণ্যক ও উপনিষদের ধূগে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়র দেশবাসীর কাছে অজ্ঞাত ছল। সুবর্ণভূমির (দাঁক্ষিণ বর্মা) 
প্রথম স্পম্ট উল্লেখ আছে কোঁটিল্যের অর্থশাস্তে (আনুমানিক 39০0 গ্রীষ্ট 
পূর্বব্দ)।5 সংহলী বিবরণ থেকে জানা যায় ষে সম্রাট অশোকের রাজত্বে 247 
হ্বীষ্ট পূর্বাব্দে মোগগালিপুত্ত তিস্‌স্‌ সোন ও উত্তরকে সুবর্ণভূমিতে পাঠিয়ে- 
ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ নিদ্দেশের রচনাকাল &47 গ্রীষ্ট পূর্বান্দের পরে 
নয়। সুতরাং মহানিদ্দেশে যে সব স্হানবাচক নামের উল্লেখ আছে, সেগ্যাল 
স্রীন্ট পূর্ব তৃতীয় শতকের মাঝামাঁঝ প্রচলিত 'ছিল। নামগ্ীলর স্থান- 
পরিচিতি নিয়ে নানা মতাঁবরোধ সত্তেও এটুকু বলা সম্ভব যে তন্কোল, জীভা 
ও সুবর্ণভূমি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অবাঁস্থত ছিল। 383 শ্রীম্ট পূর্বান্দের 
খদ্বতনয় বৌদ্ধ সঙ্গীঁতির বিবরণে বেশ কয়েক প্রাচীন জাতকের নাম পাওয়া 
যায়। একাঁট জাতক থেকে আমরা জেনোছি চম্পার রাজকুমার মহাজনক 950 
জন লোক সঙ্গে নিয়ে সুবর্ণভূমির উদ্দেশ্যে যাত্রা করোছলেন। সঙ্খ নামে 
এক ব্রক্গতণর বারাণসী থেকে সুবর্ণভূমি যাত্রার বিবরণ আছে সঞ্থ জাতকে। 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও প্রাচীনতর জাতকের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে একথা স্পন্ট 
যে আনুমাঁণক 300 খ্রীন্ট পূর্বাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতবাসার 
পাঁরচয় স্বর্ণভূমি বা দক্ষিণ বর্মা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। নিদ্দেশেব যুগে 
(আন্মানিক 247 শ্রীষ্ট পূর্বাব্ঘ) তক্কোল ও জাভার সঙ্গে ভারতবাসীর 
পাঁরচয় ঘটেছে। 


বাল্মশীকর রামায়ণের রচনাকাল ধরা হয় শ্্রীষ্টপন্র্ব চতুর্থ শতক থেকে 
্রষ্টসয় দ্বিতীয় শতক । রাময়ণে (কান্ড 4, সর্গ 30 শ্লোক 30- 31) 
যবদ্বীপম ও সুবর্ণরৃপ্যক দ্বীপম কথা দুটি আছে। গুপ্ত বংশের সম্রাট 
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (আনুমানিক 381-413/14 ্রীষ্টাব্দ) মহাকাঁব 
কালদাসের অমর লেখনীর জন্য আবিস্মরণণয় হয়ে আছে। কািদাসের 
'রঘবংশ' কাব্যে 6157) দ্বগপান্তরের মশলার কথা আমরা পেয়োছি। মধ্য 
এশিয়ার ভিক্ষ: ব-ইয়েন রাঁচিত সপ্তম-অষ্টম শতকের আভিধানে ল্বাঁপান্তব 
কথট পাওয়া যাচ্ছে। গিলভা লোভ লি-ইয়েন কথিত দ্বাঁপান্তরকে কুন- 
লুনের সমার্থক মনে করেছেন। সেই সময় কুন-লুন, এই আনা্দিষ্ট স্থান- 
বক নাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক অঞ্চল সম্পকেই প্রয়োগ করা 
হত। 


র দক্ষিণ-পৃক প্রাশয়ার ইতিহাস 


সপ্তম অন্টম শতাব্দীতে রচিত আর্ধমঞজশ্রীমূলকল্প গ্রম্থে কর্মরঙ্গ, 
নারিকের, বারুসক; বলিম্বীপ ও যবদ্বীপের উল্লেখ ,আছে। লোভর মতে 
কর্মরঞ্গ হচ্ছে কামলগকা ঘা 'হউরনান সাং কথিত লঙ্ক্িয়স্‌, বাকী নামগুলি 
বথারুমে নারিকেল অর্থাৎ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, সূমান্লার ব্যারোস, নিকোবর, 
বালদ্বাপ ও জাভাকে বাাঁঝয়েছে। দসানুদাসের সুবর্ণভূমিতে যাত্রার কথা বলা 
হয়েছে 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ গ্রল্থে। সোমদেবের 'কথাসাঁরৎসাগর' গ্রন্থে 
সুবর্ণদ্বীপের রাজধানীতে বাঁণক সমুদ্র শুরের ঘানার কথা আছে। মাত্রা 
বা সংবর্ণদ্বীপ ছিল শ্রীবিজয় সামাজ্যের বাণিজ্য কেন্দ্র। তাই 'কথা" সাহিত্যের 
সংগ্রাহকরা শ্রৌম্টীয় নবম থেকে একাদশ শতক) স.বর্ণদ্বীপের উল্লেখ নানা 
প্রস্গ করেছেন। রাজা দেবপালদেবের 849 শ্রীষ্টান্দের 'শিলালাপতেই 
সর্বপ্রথম সুবর্ণদ্বীপের পাথুরে উল্লেখ পাওয়া গেছে । নবম শতকেব মাঝা- 
মাঝ আরব লেখকদের বিবরণে জবজ/জবগ পাওয়া গেছে। অল-বীরঃণশই 
€৫আনূমানক 1039 খ্রীষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম লিখোছলেন যে হিন্দবা জবজ 
দ্বীপপহঞ্জকে সুবর্ণদ্বীপ নামে আভাহত করে থাকেন। অততের শ্রীভোজকে 
তারবরা জবজ বলেছেন। শ্রীভোজ হচ্ছে শ্রীবিজয়ের বিকৃত রুপ । এটা স্পন্ট 
যে নবম শতক থেকে একাদশ শতকে সবর্ণদ্বীপ কথাটি সুপরিচিত ও বেশ? 
জনাপ্রয় হয়েছে। 


ভোৌগোজিক অবস্থান 


সাধারণভাবে ভারত ও চীনের দাক্ষণ ও পূর্বে অবাস্থিত 'বস্তণর্ণ অণ্চল 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে পাঁরচিত। এই অণ্গলে আছে বর্মা, থাইল্যাপ্ড, 
ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, বুনি, ইন্দোনেশিয়া এবং 
শফাঁদিপাইন দ্বীপপযঞজ। সামাগ্রকভাবে এই সমস্ত দেশ প্রায় 1% মিলিয়ণ 
বর্গমাইল জুড়ে বিস্তৃত এবং 220 াঁলয়ণের আঁধক জনসংখ্যা অধ্যাঁষত।6 
দাক্ষিণ-পূর্থ এশিয়ার মূল ভূখশ্ডের গিরমালার অবস্থান উত্তর-দক্ষিণে 
প্রসারত। গিঁরমালা থেকে উৎসারিত দশর্ঘ নদীগুলি, যেমন সালয়িন, ছাও 
্রায়া বা মেনাম, মেকং ও ইরাবতশ সমান্তরাল খাতে প্রবাহত। প্রচুর পাঁলমাঁটি 
ও জল বহন করে আনে এই নদশগুঁল। দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার মূল ভূখণ্ডে 
কৃষিকজে তাই নদশগদির অবদান অপারসীম। কর্কটক্লান্তি রেখা ও বিষ্‌ব- 
রেখর দাঁক্ষণে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির তবস্থান। এই অঞ্চলে তাই 
তাপমান্রা উধ্বমৃখশী, বাষ্টপাতও প্রচুর এবং 'বজ্তীর্ণ অণ্চল ঘন 'নাবড় 
অরণ্যে সমাচ্ছল্ব। জনবসাঁত গড়ে উঠেছে নদশর কৃলে4 নদীগ্লই হল 
যোগাযোগের প্রধান পথ। 


জনগোত্তী 


প্রাগোতহাসিক ও এঁতিহাসিক ষুগ থেকেই পুল জনন্োত নদীপথে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এসেছে। প্রথমে এসেছে আদম অস্ট্রেলীয় ও নেখিটো 
জনগোম্ঠী। অস্ট্রোলয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার কোন 
কোন তগ্চলে আতি অজ্প সংখ্যায় তাদের বংশধর এখনও টিকে আছে। খ্রীষ্ট- 
পূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহন্র বছর আগে দক্ষিণ পশ্চিম চীন থেকে এসেছে 
অগ্রসর ইন্দোনেশীয় ও অস্ট্রোনেশীয় জনগোষ্ঠী । মালয় ও দাঁক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ার দ্বীপাণ্চলের মানুষদের মধ্যে ইন্দোনেশীয় জনগোষ্ঠীর আঁধক্য 
স্পঞ্ট। ইন্দোনেশশীয় জনগোষ্ঠী দুটি শাখায় বিভন্ত $ প্রোটো মালাই এবং 
দূতারো মালাই । প্রোটো মালাইদের মধ্যে মোঙ্গোলয়। রন্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। 
মালয়োর জাকুন, সূলায়েশী, তোরাজা, বোর্ণিওর ডায়াক এবং সুমানরার 
বাটাকদের মধ্যে প্রোটো মালাই প্রাধান্য স্পম্ট। দুতারো মালাই জনগেম্টির 
বংশধরদের পাওয়া যাবে সূমান্লা ও মালয়েশিয়ার মালাই, ইন্দোনোশয়ার 
যবদ্বীপটীয়, সুদানীয়। বঁলিদ্বীপশয়, মাদুরীয়। এবং ফিলিপাইনের 'বিশয়ন, 
তাগালোগ, ইলোকনো” ঘিকোল এবং পম্পাংগন জনগোম্ঠীর মধ্যে। ছাও 
ফ্রায়্া উপত্যকা থেকে অস্ট্রোএশীয়মন গোম্ঠীর মানুষরা নিম্ন ব্রহ্গদেশের 
সমদ্র তীর অণ্চলে বসতি বিস্তার করেছিল। খেমেররা এসেছিল মেকং 
উপত্যকায় । দক্ষিণ চীন থেকে ভিয়েতনামীরা লোহিত নদীর বদ্বীপে এসে 
বসাঁত স্থাপন করে এবং সেখান থেকে আনাম কলের উত্তরাণ্লে এসে 
পেশছায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শুরুতে পু ও বর্মীরা মধ্য ইরাবতীঁ 
উপত্যকায় বসাঁতি 'বস্তার করে। শান ও থাই গোষ্ঠীর মানুষ প্রথমে মেকং 
ও লোহিত নদীর উত্তরাঞ্চলে আসে এবং সেখান থেকে পশ্চিমে আসাম ও 
টনাঁকঙ পর্যন্ত এবং পূর্বে কাদ্বোঁডিয়ার সীমান্ত অবাঁধ ছড়িয়ে পড়েছিল। 


জাদি সংক্কৃতি 


জনগোষ্ঠীর বোচন্য সত্তেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদ বাসিন্দাদের 
সাংস্কৃতিক জীবনে যথেষ্ট মিল ছিল। আদতে সংস্কাত' ছিল মেসো- 
লাথিক। টনাঁকনের বাক্সনীয় অর্ধ-মস্ণ তীক্ষ প্রস্তর হাতিয়ার এবং 
শ্যামদেশ, মালয় ও সূমান্রায় চ্থানে স্থানে অনুরপ শিজ্পোপকরণে তার পারচয় 
মেলে । এ্রীত্বীপৃর' দুই ও তিন হাজার বছর আগে ইল্দোনেপীয় নরগোষ্ঠীর 
মানুব দাক্ষিশ-পূর্ব এশিয়ার আঙার গার কারার যো নক প্রস্তর সাগর 


€ দক্ষণ-পৃর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


চতুক্কোন বাটালির প্রচলন দেখা গেছে। তাছাড়া নব্য প্রস্তর যূগের মংপান্ত 
বিস্তশর্ণ অণ্ল জুড়ে পাওয়া গেছে। রোজ- লৌহ যুগের সংস্কাঁতি ডোংসন 
সংস্কৃতি নামে পাঁরচিত। বৃহৎ ব্রোঞ্জের ড্রাম ছিল এই সংস্কৃতির অন্যতম 
নিদর্শন। এগুলি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্ব দেখা গেছে। ভোংসন 
সংস্কাতর প্রেরণা এসোছল চশন থেকে। 


ভাষা 


ভাষাচার্য সৃনীতিকূমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে ইন্দোচখীনের অস্ট্রিক 
জাতাঁয় মানুষের কিছু অংশ প্রথমে মালয় উপদ্বীপে এবং সেখান থেকে 
সন্মাননা ষবদ্পীঁপ প্রভাতি ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে যায়। ইন্দোনেশিয়াতে 
আগেকার নানা জাতির সঙ্গে এদের সংমিশ্রণ ঘটে। পরে ইন্দোনেশিয়া ্বীপ- 
পুঞ্জ থেকে পূর্বে ফাঁজী, নিউ-ীহপ্রাইভিস প্রভাতি মেলানেশীয় দ্বীপপুঞ্জে, 
সেখান থেকে আরও পূর্বে সামোআ, তাঁহাতি, মাকে্সাস, পাউমোত প্রভাতি 
পাঁলনেশীয় ছ্বীপপুঞ্জে এবং আরও দূরে হাওআই, ইস্টর দ্বীপ এবং 'নিউ- 
জাঁলাশ্ডে অস্ট্রিক ভাষা মানুষরা ছাড়িয়ে পড়োছল। আস্ট্রক ভাষা ও সং- 
স্কৃতির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছিল পশ্চিম হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত 
ভারতবর্ষ, মাঝে ইন্দোচীন, মালয়-উপ্বীপ এবং ইন্দোনোশিয়া ও পর্বে 
মেলানেশিয়া এবং পঁিনেশিয়া। ভারত, ইন্দোচশীন ও দ্বীপময়। অঞ্চলে মূ 
আঁস্টক ভাষা কয়েকটি শাখা-প্রশাখায় বিভন্ত হয়ে পড়ে।? এই অধ্যায়ের 
শেষে তফিলে এই শাখাপ্রশাখার বংশপণঠিকা' দেওয়া হয়েছে । সুনশীত কৃমার 
ভারত অনেকটা এক-ই' সহত্লে গ্রাথত।” ইন্দোনেশীয় ভাষার সংখ্যা প্রায় 25 
এই ভাষাগুলিকে ডঃ গণ্ডা 16) শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, থা (1) ফিলিপাইন 
ভষা গোম্ঠণ, (2) সূমান্রা ভাষা গোষ্ঠী, (3) জাভা ভাষা গোম্ঠী- (4) 
বোর্ণও ভাষা গোম্ঠী (5) বালিদ্বীপীয় এবং সংঁষলম্ট ভাষা গোম্ঠী, (6) 
গোরোল্তলো ভাষা গোম্ঠী (%) তোঁমান ভাষা গোজ্ঠী (8) তোরজ ভাষা 
(9) লয়নাঙ্গ ভাষা গোষ্ঠশ এবং বঙ্গাই ভাষারশীতি, (19) বৃঙ্গঃলকি 
গোষ্ঠি, (11) দক্ষিণ 'সা্গাবসের ভাষা গোষ্ঠী, (18) মুন-বতন 
(ব্তুষ্গ) ভাষা গেম্তী (13) িম-সুষ্ঘ ভাষা গোহ্ঠী, (14) অন্বোন- 
টিগ্োর ভাষা গোষ্ঠণ, (18) সুল ভাষা গোষ্ঠী, (16) দক্ষিণ হালমাহারা 
ভারী, এবং সংশ্জিষ্ট ভাঙা সমন । পরই সথ ভাষা ও উপভাধার কোন 
কোমর উত্াখাবালা' সরাতে 'কা্বদ 'ঝাছে। 





অর্গনগীত 


আ'দ পর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি ছিল স্বয়ম্ভর। পশুশিকার 
ও মাছ ধর'ই ছিল মানুষের প্রধান জশীবিকা। পরে বনভূমি পরিজ্কার করে 
কাঁষকর্মে তারা আত্মনিয়োগ করোছিল। আবাদী জমি তারা প্রায় পালটাত। 
পরে অবশ্য মধ্যজাা অণ্চলে স্থায়ী সেচের মাধ্যমে ধানচাষ ভালা খর ফরে। 
সেচের মাধ্যমে ধানচাষ প্রবর্তনের ফলে হাতিয়ার হিসাবে লালের ব্যবহার 
শুরু হল, আবার মহিষ ও ষাড় জাতীয় গৃহপালিত পশ্হ দৈলমবন জশবনে 
অপাঁরহার্য হয়ে পড়ল। উৎপাদন বৃদ্ধি পেল, স্থায়ী বসাঁতরু বিস্তার ঘটল। 
যে সব অণ্চলে সেচ-নিভ'র কৃঁষি-ব্যবস্থার আয়োজন ছিল, সেখানে সেচ 
ব্যবস্থা নিয়ন্্ণের জন্য সামাজিক সংহাতি এবং রাম্ট্রীয় শৃঙ্খলা গড়ে 
উঠেছিল । 


সভ্যতার বৈশিষ্ট্য 


বাঁহরাগত সভ্যতার সংস্পর্শে আসার অনেক আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
[নিজস্ব সভ্যতার যে পাঁরিচয় আমরা পাই, তাতে চারটি বৈশিষ্ট্য খুব স্পন্ট ঃ 
1. সেচ-নিভভ/'র ধানচাষ, . গৃহপালিত পশুরূপে মাঁহষ ও ষাড়ের ব্যবহার, 
3. ধাতুর প্রচলন, 4 নোঁবিদ্যায় দক্ষতা। আধ্যাত্রক জগতেও দক্ষিণ-পর্ব 
এশিয়ার নিজস্ব ধারা স্পম্ট। এই অঞ্চলের মানুষ পূর্বপুরুষদের পূজা করত, 
উচু স্থানে বেদী বা স্তূপ নির্মাণ করে সেখানে অর্থ 'দিত। গাছ, পাথর, 
পশুপক্ষী পৃজারও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পর্বত ও সমুদ্রের মধ্যে *কৈত ভাবের 
ধ্যান ধারণা তাদের 1*ববাক্ষায় স্থান পেয়েছিল। যাদ্যাবদ্যার স্গে জাঁড়ত 
এক ধরণের রাশিতত্ তারা জানত। অণ্লভেদে এ সব বিশ্বাসের মধ্যে অনেক 
রদবদল ঘটেছে। - গহন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের সংস্পর্ণে এ সব 
বিশ্বাসের অনেক িছ: সংশোধিত হয়েছে। তা সত্বেও একথা শনাশ্চিত যে 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব সাংস্কীতিক পরিমণ্ডলে অদ্মশ্পি এসধ ধ্যান- 
ধারণা অন্পাঁবন্তর সারুয়। নিছক ভারতবর্ষ চীন ও ইউরোপাঁয় ইতিহাসের 
সম্প্রসারত শাখা গ্হসাবে নয়, আপন সাংস্কীতক প্রভয় দায় অগ্চল 
হিসাবেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। দেশশ 
1বদেশশ কৃথ্টিধারার সম্মিলন ও সংমিশ্রণে দক্ষিণণ্পূর্জ এয়ার :ইনিতহাকের 
জটিল, কিন্তু মহামাহম আত্ম পরিচয় গড়ে উঠেছে। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইতিহাস 


উফানল 
আদি অস্ক্রিক (4858০) জাতির ভাষা 





] 
(&) এশ্রয়া-খণ্ডের আস্ট্রিক 
(48510488040) শাখা £ 


প্রশাখা* (19 ' মোন্‌ ও খেমের' ধে্মা, 
শ্যাম, কম্বেজ); মোই' বাহ্‌নার, 
'স্তিএও্‌ প্রভাতি ইন্দোচীনের কতক- 
গলি ভাষা; 


(2) চাম্‌ বা প্রাচীন চম্পা রাজ্যের 
ভাষা, আর তৎপর্যায়ের আরও কতক- 
গলি ভাষা; 


(3) 
সেমাঙ 


€4) 'নিকোবর-দ্বীঁপের ভাষা; 


(5) বর্মর পালৌঙ, ওয়া, রিয়া 
ভাষা; 

€6) আসামের খাঁসয়া; 

(7) স্াও*ভাল, মুণ্ডারণ, হো, 


কোরবা,' কুরকু” শবর, গদর প্রভৃতি 

ভারতের 'কোল' শ্রেণীর ভাষা ; 

£৪) প্রাচশ্ন ভারতের অধুনা-লঃগ্ত 
ডি 


(29776), ?)..এই তিন প্রশাখার 
সঙ্গে ঘানম্ঠভাবে যুন্ত। 


| 
(8) দ্বীপপুঞ্জের আস্ট্রিক 
(42157016554) শাখা £ 


প্রশাখা (1) ইন্দোনেশীয় ভাষা 
(মোলাই, পথ্ন্দা, যবদ্বীয়, বাঁল- 
দবীপনীয়, লম্বক, বাতাক সেলেবেসের 


ভাষা প্রভৃতি); 
(8) মেলানেশীয়--ভীত বা ফী, 


নিউ-হিব্রাইড+স নিউ-কালিডো'নয়া 
প্রভৃতি ভাষা; 


(3) পাঁলনেশশয়_সামোআ-তাঁহাতি 
তোঙ্গা, হাও-আই-ই» মাও প্রভাত 
ভাষা 


পাদটাকা 


1]. যা] 56০5 আগা হাগোও। হন 0০ 75086 
(5৬ 90110 1938) 0. 299, 


2 2০ 1০ 3891)2থ (90.)১ 2796 0102185450185 ০1 7160159001) 44386 
(1938). 1. 0 1001025, 81018007480. (]070072 1938). 


3. টু 09919012085 9০৮27250561 49801 451 17002206010 1759601 
(14017008 1938) 1০. 1, 


4 0াযা। 2395218 & হযুজাণন্/ (৯ 27509, 4 1719607 ০1 11029177 
50615909649 (7১107)005-17911) 1100. তব. 0.:1938)১ 0. 1. 


ভ. 3, 52গঞাতে 4 05০প20708] 10090098060 90510-07951 
48918. 21159 1150190) 7১975196011” এই প্রবন্ধাট প্রকাশিত হয়োহল 
গবেষণামূলক বিখ্যাত ডভচ পন্রিকা 98016295210 706 2221- 7:0150.97 
01797585265 1938 এ। হিমাংশু ভূষণ সরকার, প্রাচীন ভারতের 
ভৌগোলিক জ্ঞানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া” এতিহাঁসক (মাঘ-বৈশাখ 1938, 
জানুআর-এরপ্রল 1938। এই বাংলা প্রবন্ধটিতে লেখক উপরে উল্লীখত 
মূল ইংরোঁজ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার 'লাপবদ্ধ করেছেন। এই অধ্যায়ের অনেক 
তথ্য আমরা এঁ দুই প্রবন্ধ থেকে সংগ্রহ করোছ। 


6 জনসংখ্যার এই হিসেব উপরে উল্লিখিত 19398 সালে প্রকাশিত 8997 
& 797208র গ্রন্থে পে 7) আছে। 1938 সালের হিসাবে দক্ষিণ-পূর্ব 
এীশয়ার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে 330 মিলিয়ণ। এজন্য দেখুন, ই. 19. 1771 
(90.)১ 90৮7৮715056 4910 : 4 58982175050 09০00701079 (01079১ 100919 
17007901938) 7. 58. বিজ্ঞান ভিত্তিক হিসাবে অনুমান করা হয়েছে যে 
1985 সালে এই লোকসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে 434 মিজিয়ণ। তদেব, পৃ 6০. 

7. সুনশীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবান্দ্ু সংগমে জ্বীপময় ভারত ও শ্যাম 
দেশ (দ্বিতীয় সংস্করণ, কাঁলকাতা, মে 1938 প্‌ 283-267. 


8. হিমাংশ্‌ ভূষণ সরকার, দ্বীপময় ভারতের প্রাচণন সাহিত্য (কলিকাতা 
2938) পু, &, 


€॥ 2 ) 
প্রাকৃ-ইউরোপায় যুগ 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া- দুইশ বছর পূর্ষে 


এখন থেকে দু'শ বছর পূর্বে সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুন, ব্যাংকক এবং সাইগন” 
এসব নাম ছিল অজ্ঞাত। ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে তখন এগুলি গড়ে 
ওঠে নি। এগুলি ছিল মংস্যজশীবী অধযূষত নগন্য গ্রাম। অজ্টাদশ শতকে 
বাটাভিয়া ছিল (আধুনিক জাকার্তা) ব্যস্ত বন্দর। বাটাভিম্নার লোক সংখ্যা 
ছিল 2০ হাজার, ম্যাঁনলার লোক সংখ্যা ছিল প্রায় তার অর্ধেক । সমগ্র দক্ষিণ- 
পূব এশিয়ার লোকসংখ্যা ছিল 1830 সালে প্রায় 25 মাঁলয়ণ। রবার শিল্পের 
কথা তখনও ছিল অজানা । জাভা থেকে বাংলাদেশে পেশছাতে সময় লাগত 
চর থেকে ছয় সপ্তাহ। ৃ 


দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় আধুনিক রষ্ট্রগুলির [ ইন্দোনেশিয়া ভিয়েতনাম 
উত্তর এবং দক্ষিণ) 'ফিিপাইন, থাইল্যান্ড, বর্মা, মালয়েশিয়া কাম্বোঁডিয়া, 
লাওস এবং সিঙ্গাপুর ] মধ্যে তখন মাত্র চারটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল, যথা, 
বর্ম, কাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড শ্যোম) এবং িয়েতনাম (আনাম)। ফিলিপাইন 
[ছল স্পেনীয় উপনিবেশ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাঞ্চলের 'মিনাদানাও 
(71170879০) এবং সূল (5518) ছিল মুসলমান সুলতান শাঁসত দুটি 
স্বাধীন অণ্তল। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে ইন্দোনোশয়া, মালয়োশয়া এবং 
[সঙ্গাপ্রের অস্তিত্ব ছিল না। দক্ষিশ-পূর্ব এঁশয়ার দ্বীপময় অঞ্চল ছিল 
নানা আকারের ছোট ছোট স্বাধীন অণ্ঞলে বিভর্জ। এগুলির মধ্যে জাভা ও 
ইন্দোনোঁশয়া দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি অণ্চলে ওলন্দাজ শান্ত আধিপত্য বিস্তার 
করেছিল। আধুনিক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র রুপ নিয়েছে গত দুইশ 
বছর ধরে। প্ীতহাঁসিক প্রাচশন রোম সাম্মাজোর আমলে দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়ার 
সশ্পো পাশ্চাত্যের সর্বপ্রথম যোগাযোগ ঘটেছিল। মেকং ব্বীপ, দক্ষিণ 
ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডে রোমক শিল্প নিদর্শন পাওয়া গেছে। ষোড়শ 
শতকের প্রথম কয়েক দশকে এশিয়ায় পর্গাল ও স্পেনের আবির্ভাব ঘটে। 
তাগে অঙগামমের একশত বন্ছরের মধ্যে জাসে ডেন, ডচ্‌, ইংরেজ, ফরাসী ও 


সই)" কল্তু খটাযশ শওখের- পথ খাবি াজগ-গে এপিরার পশম 


2 ঘক্ষিধ-পৃ এশিয়ার ইতিহাস 


"অনুপ্রবেশ বিশেষ প্রজব বিস্তার করতে পারে নি। প্রচিত শান্তর ভারসাম্য 
এবং পরম্পরাগত রাজনৈতিক বিকাশের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয় নি। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনৌতক কাঠামোর সঙ্গে পশ্চিমী শন্তি অংশীদার 
শহসাবে যাস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু উাঁনশ শতকে ইউরোপীয় শিজ্প বিগ্লবের 
প্রচণ্ড অভিঘাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনোতিক ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর 
সাধিত হয়। রাজনোতক 'দিক দিয়ে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়াকে অনেকে ইউরোপের 
বলকান অণ্চলের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। পরস্পর 'বিবদমান অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র দীর্ঘকাল ধরে এখানে ছিল। একারণে ঘলকান তণ্ণলের 
কথা স্বাভাঁঘক ভাবেই মনে আসে। 


সাংস্কৃতিক এঁক্য 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চারটি বিশ্ব ধর্মের প্রভাব ছডিয়েছে। 
বাঁলদ্বীপে এখনও হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রবল। বর্মা, থাইল্যান্ড 
এবং কম্বোভিয়ার 6 'মালিয়ণ জনসংখ্যা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । ভিয়েতনামেও 
প্রায় 39 মিজিয়ণ বৌদ্ধ আছে। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার প্রায় 119 
শমাঁলয়ণ মানুষ ইসলাম ধর্মের অনুগামী । ফিলিপাইন দ্বীপপহঃঞ্জের মানুষ 
স্্ীষ্টান। ইন্দোনেশিয়া, মালয়োশয়া এবং ভিয়েতনামে খ্ীল্টান সংখ্যালঘ- 
সম্প্রদয় আছে। বাঁহরাগত সাংস্কৃতিক প্রভাবের কথা আমরা তই বাঁল না 
কেন, একথা মানতেই হবে যে দীক্ষণ-পূর্ব এশয়ার একান্ত নিজস্ব সাংস্কাঁতক 
পরিচয় অবশ্যই ছিল। এই অণুলের যৌথ সত্বার পাঁরিচয় শ্রীষ্টীয় শতকের 
প্রথম থেকেই স্পম্ট। আগেই বলা হয়েছে, এই তণ্চলকে আরবরা বলত জবজ/ 
জবগ; চশনারা বলত 'নানিয়াং আর ভারতীয়রা বলত সুবর্ণভূমি/সবর্ণদ্বাপ। 
€0. 0০9093 দেখিয়েছেন (765 795 11750051925 ০+ 1000 ৫% ৫ 
170006519) যে সেচ জাঁমতে ধান্য চাষ, গৃহপালিত পশ7 হিসাবে বাড় ও 
মহিষের ব্যবহার, ধাতৃর প্রচলন, নোৌবিদ্যায় দক্ষতা, মাতৃতাল্ত্িক সমাজ, নারীদের 
উচ্চ সামাজক মর্যাদা, সর্বপ্রাণবাদ  (901078977)১  পূর্বপূরুষ পজা ও 
উল্তস্থানে ধমশিয় বেদণী নির্মাণ ইত্যাদি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিজস্ব 
সাংস্কীত্তক জশবনে বিচিত্র লক্ষণ সমণ্টি। 0. ₹%8১95৮ এর মতে 
দাঁক্িণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কাঁতিক বৌশিষ্ট্য হচ্ছে নৌগ্রটো, ইন্দোনেশীযর় ও 
মোগ্গোলশয় রন্তের সধামগ্রণে সৃষ্ট এক জাতি; এক ভাষা-গোষ্ঠী; দেব-রাজা 7 
রাশি, সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবোধ; মল্রোচ্চারপ; রোঞ্জ ও বসের প্রচন। 73 ০৯ 
গা! বলেছেন যে দক্ষিপণপূ্ব এইিয়ার সন দেলেই নারীদের উচ্চ জাক্ষিক 
মর্ধদা,স্বীরুতা: এই লন -গ্রতানুলশী অরায়, অজগর ভচ পা 


প্রাকস্হরোপণর ধধা 1% 


০ এর মতে ছায়া নাটক (৮7/28/৩856 814)১ ০0779 অকেস্ট্রি এবং 
বাঁটক শিল্প ছিল ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কাতিক পরিচয়ের প্রধান তঙ্গা। উন্নত 


সমাজ সংগঠন এবং প্রষ্ন্তি বিদ্যায় নৈপ্ন্য ছাড়া এই ধরণের উচ্চমানের, 
সাংস্কাতক বিকাশ সম্ভব নয়।2 


রাস্টীব্যবস্থা 


ধানচাষ ও নৌবদ্যায় পারদার্শতা এই অঞ্চলের রাজ্যগ্ঁলব শাসন 
কাঠ।মোর গঠন প্রকীতি নির্ণয় করেছে। নদীবিধৌত সমতল ভূমির মান্ষ 
চাষের জন্য জল নিয়ন্ত্রণের কাজে যৌথভাবে অংশ নিয়েছে। এই ভাবেই 
ভূমিভীত্তক কৃষিনির্ভর রাজ্য গড়ে উঠেছে। কেন্দ্রীভূঙ শাসন কাঠামোতে 
আমলা বাহিনী পরিচালিত এবং স্বৈরাচারী রাজভল্ন শাসিত ছিল এই 
রাজযগুলি। 'নম্ন বর্মাতে এবং মেনাম ছাও ফ্রায়া উপত্যকায় মোন রাজ্যগলিতে 
এই ধরণের শাসন কাঠামো ছিল। টংকিঙের লাল ও কালো নদীতে বর্ধার জল 
বাঁধের বন্ধনে আবদ্ধ করতে গিয়ে সেখানকার মানৃষ সৃম্টি করেছে 'ভিয়েত- 
নামের দৃঢ় সমাজব্যবস্থা। সোলো এবং ব্রাণটাস উপত্যকায় আঁবর্ভূত হয়েছে 
মতরাম, কাদার, জঙ্গলে, সিংহসার ও মজপাহত সাম্রাজাগুলি। মেকং বদ্বাঁপ 
ও মেনাম ছাও ফ্রায়া উপত্যকায় আনেকোর জেলায় সাত শতক ধরে রাজত্ব করোঁছল 
খেমের (কাম্বোডীয়) সাম্রাজ্য। 


দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্যভাত্তিক রাজ্যগদীলর অবস্থান পিল নাব 
সমূদ্রুতীরে বিখ্যাত পূর্বপশ্চিম বাণিজ্যের পথে। এই বাণিজ্য পথ ছিল 
মৌসুমী বায় প্রভাবত। মোসুমশ বায়ু দুটি পথে প্রবাহিত হত, দক্ষিণ- 
পাশচম মৌসুমী-জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্তি, উত্তর-পূর্ব মৌসনমী বায় 
অক্টোবর থেকে মার্ট পর্যন্ত। অঞ্চল বিশেষে এই বায়ু প্রবাহে কন কছ7 
পরিবর্তন ঘটত। দাঁক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়ার মূল ভূখণ্ড এবং দ্বাঁপময় অণ্চল 
পূর্ব-পাশ্চমে সোজাস্মাজ জাহাজ চলাচলের পথে বাধা স্বরুপ ছিল! এই 
কারণে বাঁণক নািকদের এখানে বিপরীতমুখী মৌসুমী বায়ুর অপেক্ষায় 
জাহাজ থামাতে হত। স্বাভাঁবক কারণেই উভয় দিক থেকে আগত দ্বণিকদের 
পণা বিনিময়ের মিলনক্ষে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়া। এই ধরণের প্রয়োজনে 
যে সব রাজ্য গড়ে উঠোছল সেগ্দাঁল হল মালাক্কা প্রণালশীর সমান্রার 'দকে 
অবাস্থত পালেমবাঙের শ্রীবিজয় রাজা, মালাকা, সূন্দা প্রণালশতে অবাস্থিত 
বানটম; উত্তর জাভার বন্দর রাজাগ্যাল, উত্তর বোর্ণওতে রণ এবং দাঁক্ষিণ 
সেলেবেসে ম্মকাসার। রাঙ্জাগ্যালর উত্থান পতন ধনর্ভর করত বাণিজ্যপথ 


44. দাক্ছপংপ্দুর্ত গনিত ইতিহাস 


নিয়ল্মণ ক্ষমতার উপর । এই সব রাজোর শাসন ক্ষমতা ছিল সামল্ত শ্রেণশর 
হাতে। সামন্ত শ্রেণীর হাতেই ছিল গে।লমারচ, চাউল ও মশলার একচেটিয়া 
কারবার। বাণিজ/ক আঁধপত্য তারা বজায় রাখত নৌবল দিয়ে, একচেটিয়া 
ভাঁধকার প্রয়েগ বরে বা জলদসতা করে। জলদস্যূতা ছিল এশশয়। বাণিজ্যের 
স্বাভাবিক ধম।3 


এই দুই ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাঝ মাঝ আব এক ধরণের রাজ্য ছিল। 
এগুলির রাম্ট্রক ও সামাজিক বিকাশ ছিল নানা স্তরে। এগ্ীল ছিল 
স্বয়ম্ঙর কিন্তু শাস্তশালী প্রাতিবেশীদের দ্বারা অক্পাবস্তর প্রভাবিত। 
রাজ্যগুঁল হল লগ্কাশুক, পান-পান এবং তাম্রাজিঞ্গ। পরে ফুনান বা 
প্রীবজয় রাজের কবালত হয়োছিল এই রাজ্যগ্াল। সুমান্রা ও মালয় উপ- 
জ্বীপের রাজ্যগুজিও ছিল এই শ্রেণীভুক্ত । চতুর্দশ শতকে মজপাঁহত, 
পণ্চদশ শতকে মালাক্কা এবং ষোড়শ শতকে আচে ও বানটামের আঁধকারভুন্ত 
হয়েছিল এই রাজ্যগীল। তাছাড়া বোর্ণওর উপকূলে এবং ফিলিপাইন 
দবীপপুঞ্জেও গড়ে উঠোছল এই ধরণের প্রান্তিক সমাজ। দাঁক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ার দূরতম অণ্লে বাস করত প্রাচীন আঁদবাসী। তাদের সঞ্চো 
বাহ্হজগতের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ ও ক্ষণস্থায়ী । তাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন 
ধারায় কোন পাঁরবর্তন আসে নি বললেই চলে। 


ভারতণয় সভ্যতার প্রভাব 


সাংস্কৃতিক সাগ্গীকরণে সামনুদ্রুক বাণিজ্যের ভূমিকা ছিল অপবিমেয়। 
বাঁণজ্ায ছিন রূপান্তরের বাহন। বাণিজ্যলব্ধ মূলধন সামন্ত শ্রেণীব হাতে 
সশ্টিত হয়ে অর্থনৈৌতিক ও সামাঁজক রুপান্তরেব পথ প্রশস্ত কবোৌছল। 
বাঁহরাগত সংস্কীতর প্রভাবে আণ্পালক সংস্কৃতি প্া্টল'ভ বনোছিল। 
ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগ ঘটে সর্বপ্রথম 
্ীষ্টগয় প্রথম শতকে এবং দ্বাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত অ অব্য হত ছিল। এই 
তের শত বছরের মধ্যে প্রথম এ্রীতহাঁসক রাষ্টরগর্দীল এবং প্রথম সাম্রাজ্যগবীল 
আঁবিভত হয়োছল। রব্রাক্ষণ্য ধর্ম ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব উচ্চ শ্রেণীর 
মধ্যেঈ্জীশীমত ছিল। রাজতান্ল্িক ধ্যানধারণা, আইনানুশাসন, সাহিত্য ও 
পৌরাণিক কাহনশ সব কিছুই ছিল আঁভজাত শ্রেণীর মধ্যে আবম্ধ। হন্দু 
ও বোম্ধ প্রভাব উপকৃলবতশ বাণিজ্য কেন্দ্রে নয়, দেশের সুদূর তভ/ম্তরে 
রাজশান্তর লীলাভূমিতে প্রসারিত হয়োছল। ভারত থেকে "দক্ষিণ-পূর্ব 
শিয়াতে বিজয় অভিধ ন প্রেরিত হয়েছিল এমন কোন গাক্সা প্রমাণ ভারত- 
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বর্ষে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঁধবাসীদের মধ্যে ভারতয় 
রন্তের ব্যাপক সংশিশ্রণ ঘটেছে, এমন প্রমাণও পাওয়া যায় নি। সামারক 
আভিযান ও বাঁণাজ্যক লেনদেনের মধ্য দিয়েই ভারতশয় সভ্যতার বিস্তার 
ঘটেছে, তাও মনে করার কোন কারণ নেই। অনুমান করা হয়, স্থানীয় শাসক- 
বর্গের উদ্যোগে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার ঘটোছল। রাজসভায় তাঁরা বর্ষণ 
পণ্ডিত ও পুরোহিতদের আমন্নণ জানাতেন। সেখানে শিল্পী, কারগর এবং 
ভ্যাগ্যান্বেষী সৈন্যও এসে হাজির হত। একাদশ শতকের চোল আঁভযান 
এবং সপ্তদশ শতকে আর কান অঞ্চলে বাংলার হস্তক্ষেপের উদাহরণ বাদ 
দিলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের 
আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


চৈনিক গভ্যতার প্রভাব 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনের সাংস্কৃতিক প্রভাব শুধুমান্র ভিয়েতনামেই 
সাঁমিত 'ছিল। কিন্তু চীনের রাজনৈতিক প্রভাব ছিল সূদূর বিস্তৃত। 
প্রসার ঘটেছে। কিন্তু চীনের গ্রাস থেকে মুন্তু অজনের পরও চৈনিক 
সভ্যতার প্রভাব অক্ষু্ন থেকেছে । এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে যে শাসন সংগঠনে 
ভিয়েতনামের নিজস্ব কোন এঁতিহ্য ছিল না। তাই সেখানে ক্ষমতাসীন 
শাসকগোম্ঠী রাজনোৌতক ক্ষমতা করায়ন্ত রাখার জন্য চীনের রাজনৌতিক ও 
সামাজিক সংগঠন কাঠামো গ্রহণ করেছিল। সুদূর অতণতের নানা বিবরণ 
থেকে জানা গেছে যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে চীনের রাজদরধারে দূত 
প্রোরত হয়েছিল। অনুর্প দূত ভারতবর্ষে প্রোরত হয়ান বললেই চলে। 
্ীষ্টীয় তৃতীয়! শতকে চীনের পারব্রাজকরা ফু-নানের বর্ণনা 'লাঁপবদ্ধ 
করেছেন। সপ্তম শতকে চোনিক তীর্থ যাব্রী শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে 
বদ্যাচর্চা করেছেন। মোঙ্গখলদের পাঁরচালনাধীন চৌনক সেনাবাহন পাগন 
রাজ্য ধ্বংস করেছে এবং এয়োদশ শতকে এক বষব্বীপীয় রাজবংশকে 
শসংহাসন্চ্যুত করেছে। রাজনোতক ও বাঁণাজ্যক যোগাযোগের মধ্য দয়ে 
চীন দাঁক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার ঘটনাপ্রবাহকে প্রভাবাম্বিত করেছে। তাছাড়া গত 
দৃ'শ বছর ধরে অগনিত চীনা এই অণ্লের দেশগুলিতে অন্যপ্রবেশ করেছে । 
বাঁভন্ন দেশে অন:প্রাবিষ্ট চীনা জনগোষ্ঠীর ভঁমিকা উপেক্ষণীয় নয়। 


৩ দাক্ষণশ্পূব এশিয়ার ইতিহাস 
ইসলাম ধর্মের প্রসার 


দ্বাদশ ও এয়োদশ শতকে দুটি ধর্মমতের প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
ইিতহ।স [বিশেষ তাৎপর্যমশ্ডিত হয়। নিংহল থেকে আসে হাঁনযান বোদ্ধ 
ধর্মের এবং গুজরাট থেকে আসে ইসলাম ধর্মের প্রবাহ । 285 এর মতে ও 
উভয় ধর্মের আবেদন সাধারণ মানুষকে গ্ভনরভাবে স্পর্শ করেল । ব্রাহ্গণ্য ধর্ম 
ও মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতের চেয়ে এই দুটি ধর্মমত তাঁধকতর! জনাপ্রয় হয়োছল। 
মূসলমান বাঁণকরা অনেকাঁদন থেকেই দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্য উপলক্ষে 
যাতায়াত করত। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রসার শুধূমান্র বাণকদের মাধ্যমে ঘটোন। 
বিশেষ রাজনোতিক পারাস্থাতির দরুণ ইসলামের ব্য।পক প্রসার ঘটোছল। 
এয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে স্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর হাতে ইসলাম ধর্ম হল 
এক বিশেষ অস্ত্র। হিন্দু বা চীনা বাঁণক বা হিন্দু সামন্ত প্রভুর বিরুদ্ধে এই 
অস্ প্রয়োগ করা হত। ভারতে মুসলমান রাজবংশ রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠা 
অজন করার পর ইসলাম ধম" বিশেষ মর্যাদা ও প্রাতপাত্ত অন করেছিল! 
মালাকা বন্দরে আপন প্রভূত্ব প্রাতষ্ঠা কামনায় মালাক্কার শাসক ইসলাম ধর্ম 
গ্রহণ করোঁছল। উত্তর জাভার বন্দর রাজ্যগ্ীলর শাসককুল "হিন্দ; মজপাঁহত 
সাম্রাজ্যের বরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সেলেবেস ও 
মালাঙ্কার ইউরোপের গ্্রীন্টান শান্তগুূলির বিরুদ্ধে সমর্থন লাভের তাশায় 
স্থানীয় উচ্চ শ্রেণীর মানুষ ইসলাম ধর্মকে আঁকড়ে ধরে। দাঁক্ষণ-পর্ব 
এশিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামের মর্মবাণী সহজবোধ্য ও সহজগ্রাহ্য 
মনে হয়েছিল। বাঁণকদের কছে ইসলামের সহজ ও স্বাভাবক আবেদন 'ছিল। 
হন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কীতির প্রভাব ছাঁড়িয়োছল দেশের অভ্যন্তরে অবাস্থিত 
রাজসভায়। ইসলাম সভ্যতার কেন্দ্র ছিল বন্দর। অদ্যাঁপ তাই। 


্রীষ্টপয় সপ্তম ও অস্টম শতকে ক্যানটন বন্দরে তারব বাঁণকদের একাঁটি 
শান্তশাল উপাঁনবেশ ছিল। চীনা সমন থেকে আমরা জানতে পেরোছ যে 
জ্বাদশ শতকে ভারতবর্ষ ও চণনের মধ্যে পাঁরবহন বাণিজ্যে (০৪৫250605৫5) 
আরব বাঁণকদের প্রাধান্য ছিল। চম্পার একটি একাদশ শতকের শিলালাপতে 
গবীপময় অণ্চলে ইসলামের উল্লেখ পাওয়া যায়। 1082 সালের লেরান 'লাপি 
(1.0, 77500600) থেকে জাভায় ইসলামের উল্লেখ জানতে পাঁর।8 
মালাককার প্রাতষ্ঠার অন্তত পণ্ঠাশ বছর ভাগে মজমাহতে মুসলমান অধিবাসী 
এবং মালয় উপদ্বীঁপে মুসলমান শাসনের কথা জানতে , প্যারা এয়োদশ 
শতকের শেষে রাণ্ীশান্তি হিসাবে ইসলামের আঁবর্ভাবের কথা লেখেন 
ইউরোপীয় পঞ্টকরা। 192 সালে চন থেকে মালাকা প্রণালশ হয়ে ফেরার 
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পথে উত্তর সমানার পার্লাকে মার্কো পোলোরা ইসলামের উপস্থিতির কথা 
বলেছেন। প্রায় একশ বছর পরে উত্তর সুমান্তা থেকে ইসলাম মালাব্ধাতে 
উপস্থিত হয়। মালাবধা থেকে এই ধর্মমত সমস্ত দক্ষিণ-পূব এশিয়ায় 
ছড়িয়ে পড়ে। মালাকা থেকে মালয় উপদ্বীপ, সেখান থেকে সূমান্রার পূর্ব 
উপকূলে এবং সেখান থেকে বাণিজ্যপথ বরাবর দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব দিকে । 
পণ্টদশ শতকের শেষাশোঁধ মালয় উপদ্বীপ, সুমান্রা, জাভার উত্তর উপকূল, 
উত্তর বোর্ণিওতে ব্লুণি, মলুক্কা এবং সুলু উপদ্বীপে ইসলাম প্রাতিষ্ঠা লাভ 
করে 5 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই পটভূমিকায় ইউরোপীয় শাল্তবর্গের আ'বর্ভাব 
ঘটোছিল। পণ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভৌগোলিক আঁবচ্কারের নেশায় প্রমন্ত 
হয়ে এই অণ্চলে তারা পেপছাঁয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উন্নত, সমৃদ্ধ ও 
সুসংগঠিত সাংস্কাতিক পাঁরমণ্ডল তাদের দৃম্টিগোচব হয়। একটি প্রাচীন, 
জটিল ও সনপ্রাতষ্ঠিত আন্তজ্াতক বাণিজ্য ব্যবস্থা দক্ষিণপূর্ব এঁশিয়াকে 
বিশ্বের সঙ্গে যুন্ত করে রেখোঁছল। 


বাণিজ্যের গতিপ্রকৃতি 


বাণিজ্যপথ ধরে বিদেশাগত সংস্কৃতির ধাবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
অনুপ্রবেশ করেছে । বিদেশীরা 'নয়ে এসেছে তাদের প্রয্ান্তীবদ্যার নৈপদূন্য, 
আপন আপন সমাজের মূল্যবোধ ও জীবনাচরণ। প্রাক-শিজ্প বিপ্লব অর্থ- 
নৈতিক যুগের বাণিজোর কাঠামোর সঙ্গে আধানক শিল্প-বিপ্লবোত্তর 
বাণিজ্যের কোন মিলই নেই। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে তখন ছিল 
অগাঁণত স্বয়ম্ভর গ্রাম। বাণিজ্যের উপকরণ ছিল স্বজ্প পাঁরমাণ দুষ্প্রাপ্য ও 
মূল্যবান জিনিস; যথা সোনার তৈরী সামগ্রী, জায়ফল+ জৈন; লবঙ্গ, চন্দন 
কাঠ, গোলমরিচ, রেশম” এবং চাীনামাঁটির জানস। এক বাজার থেকে অন্য 
বাজারে এগুলি কেনাবেচা হত। তখন বাঁণজ্যে অংশ নিত এখনকাব তুলনয় 
অজ্প সংখ্যক বাঁণকব শুধূমান শাসক শ্রেণনভূন্ত উচ্চকুলের অভিজাত মানুষের 
মধ্যে এসব জিনিসের সমাদর ছিল। এই বাঁণজ্যে সমাজের সাধারণ মানুষ, 
কৃষক ও মৎসজশীবণ শ্রেণী অংশ নিত না, তাদের আগ্রহও ছিল না। 

1930-এব দশকে ৬ঞাম [.৪ লিখোছলেন যে ওলন্দাজ ওপাঁনবোশক 
ইতিহাসের প্রশাখার্পে ইন্দোনোশিয়ার ইতিহাসকে বিচার করা- সঙ্গত নয়। 
[এর দৃষ্টিতে এশিয়ার ইতিহাস হচ্ছে প্রাচীন ও সনাতন পরিবার 
অক্তর্গত। ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস আপন স্বাতন্ত্য ও বৈশিষ্ট সমন্জেবল। 
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এর নিজজ্ব চর্চার প্রাঙ্গন স্বাতল্্য মশ্ডিত। এশিয়ায় প্রাচখশন সমাজ অল্টাদশ 
শতকের শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত ছিল। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকের 
ওলন্দাজ তথ্য থেকে সাক্ষ্য সংগ্রহ করে ৬৪৪ [৪৬৮ দেখিয়েছেন যে এশশয় 
ধ্াঁণজ্যে ভারতীয় বাঁণকদের প্রাধান্য ছিল প্রাতম্ঠিত। উনিশ শতক পযন্ত 
এশীয় বাণিজ্য তুলনামূলকভাবে ইউরোপায়দের ভূমিকা ছিল নিষ্প্রভ, এ সত্য 
তান আমাদের গোচরাঁভূত করেছেন। তান এশীয় বাণিজ্যের গুরুত্ব 
সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং এই বাঁণজোো ইউরোপণয় শাল্তবর্গের ভূমিকা 
লঘু করে দৌঁখয়েছেন। অন্যাদকে তান বোঝাতে চেয়েছেন এশীয় সামযদ্রক 
বাণিজ্যে উাঁনশ শতকের আগে কোন লক্ষ্যণীয় পারবর্তন আসে নি, এশিয়ার 
বণিকরা ছিল মূলত ফেরিওয়ানা এবং বাণিজ্যের উপকরণ ছিল মখ্যত 
ীবলাস সামগ্রী। এাঁশয়ার উপকূলবর্তী সমাজের রাজনৌতিক দিক 'দয়ে 
ক্ষমতাশালী সামন্তপ্রভুদের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ছিল এশীয় বাঁণজ্যে। বাঁণকদের 
হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। তারা শুধু হাটে বাজারে পণ্য ফোর করে 
বেড়াত। বাণিজ্যের পাঁরমাণ কখনও বেড়েছে, কখনও কমেছে । এছাড়া এশীয় 
বাণিজ্যের গাঁত প্রকাতিহত অন্য কোন ধরণের রূপান্তর ঘটে নি। উানশ শতকে 
এশীয় বাণিজ্যে ইউরোপায়। মূলধনের তননপ্রবেশ শুরু হয়। তখন থেকেই 
ওপানিবেশিকতা স্পম্টতই এশীয় বাণিজ্য প্রবাহের সঙ্গে য্স্ত হয়ে পড়ে। 
কিন্তু শুধুমাত্র বিলাস সামগ্রীর মধ্যেই বাণিজ্য সীমিত ছিল? ৬0 1৪৮৮-এর 
এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী গবেষণায় ভ্রান্ত প্রমাঁণত হয়েছে। 


ভারতের সাম্দ্রক বাণিজ্যে দিলাস সামগ্রীর বিশেষ ভূমিকা ছিল। 
বাংলার সৃক্ষদ্র মসলিন, বা গুজরাটের সোনার কাজ করা এমব্রয়ডারি এবং 
কোরোমোণ্ডল উপক্লের মহামূল্য বস্ত্র কনতেন ভারত ও এশিয়ার রাঙ্তা, 
রাজকুম'র ও সামন্তবর্গ। কিন্তু বস্ত্র বাণিজ্যের আধকাংশই ছিল মোটা, সস্তা 
কাপড় এবং এসব 'িনতেন একান্তভাবেই সাধারণ মানুষ । অধ্যাপক ০. £. 
83055: এবং অধ্যাপক  716111120 70919152-এর গবেষণা থেকে আমরা 
জেনৌছ যে ইন্দোনৌশয়া থেকে যে সব মশলা ভারতীয় বাঁণকরা নত, 
বাঁণকরা ছে বস্র বিক্রি করত, তা কিন্তু ইন্দেনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ 
মানুষের ব্যবহারে লাগত। পঞ্চদশ শতক নাগাদ মশলা দ্বীপপুঞ্জের মানুষ 
সঙ্্াদুক বাণিজ্যের উপর এত বেশশী 'নর্ভর করতে শিখোছল যে তারা শস্য 
চাষ এবং ঘরে ঘরে কাপড় বোনা প্রায় ভূলোছিল। জাভা থেকে তাদের খাদ্য 
আসত, ভারতবর্ধ থেকে কাপড় এবং চশন থেকে লবণ। শ্দধূমান্র বিলাস 
সামগ্রপই এশীয় বাণিজ্যের উপকরণ ছিল, একথা মেনে নিলে. এও স্বাঁকার 
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করতে হবে যে উৎপাদকরুূপেই হোক, বা ক্লেতারূপেই হোক, সমাজের আত 
অল্প অংশই বাণিজ্যের সঙ্গে যুস্ত ছল। কিন্তু সম্প্রীতিক গবেষণায় আরও 
জানা গেছে যে অগ্গানত সাধারণ মানুষ পণ্য উৎপাদন, কাপড় বোনা এবং 
এসব কেনকাটার সঙ্গে যুস্ত ছিল। আবার এও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 
বিলাস সামগ্রী নির্ভর বাণিজ্য নিশ্চয়ই আঁবরাম ও নিরবচ্ছিন্ন ছিল না, মাঝে 
মাঝেই তা স্থগিত থাকত, কারণ সোনা ও সুগন্ধ দ্রব্য মানুষের নিত্য 
প্রয়োজনে লাগে না। কিন্তু পণ্চদশ শতক ও তারও আগে জহাজ যাতায়াতের 
যে নিখুত খদাটিনা্টি বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে এটা স্পন্ট এশীয় 
বণিজ্যের প্রবাহ ছিল আবরাম ও নিরবচ্ছিন্ন 16 


একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে বাণিজাপথ অনুসরণ করে যে 
বাহর।গত সাংস্কাতিক প্রভাব প্রবাহত হয়োছল, তার বহক 'ছল বাঁণক শ্রেণী । 
বন্দরে বন্দরে যে সব বাঁণকের আগমন ঘটত তারা সংখ্যায় ছল অজ্প। তাদের 
সমাজ ছিল অংআ্মীনমগন। বন্দর নগরে তাদের নিজস্ব বাসগৃহ ছিল। তাদের 
নিয়ন্পণ করত দলীয় আধপণ্ত। শুধূমান্র বাজারের মধ্যেই তাদের চলাফেরা 
সীমিত ছিল। তাদের যোগাযোগ ছিল শুধুমান্তর বণিক ও রাজপ্যর্ষদের 
সঙ্গে। আভিজাতদের রুচি ও প্রয়োজন অন্যযায়ী বাণিজ্যের গাঁতপ্রকৃতি 
নধধারত হত। দাঁক্ষণ-পূর্ এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার স্বর্প উপলব্ধি 
করতে হলে এই পটভূমি স্মর্তব্য। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কাতির প্রভাব আভজাত 
শ্রেণীর মধে/ই সীমাবদ্ধ ছিল! শাসন কাঠামো গঠনে এই প্রভব ছিল 
কার্যকর। কিন্তু অনেকের ধারণা, সাধারণ মানুষের জীবন যা্রায় ও সংস্কীত 
চর্চায়, ভারতণয় সভ্/তার প্রভাব ছিল না বললেই চলে।? 


2 দক্ষিণ-পূর্থ এশিয়ার ইতিহাস 
পাদটীকা 


1. 81. ড18001215 710706 69801522786 1779196760 2101//557ও  (170150078 
1955) 

2, ৮, 7১০00011507) 2790 2256 4980. 5875091800১ (08120121109 
1965) 1১1) 2-4, 

3, 40911070977776 5 00271196915 27700 099 17151087059] 191010076 ০% 
[761175 (506 ০00. 0135 0122 1)2100 2170 01. 076 ০01)61 19991 
9000)0010 7105 091501021 €500১ 00025101221 65৫6১ 1001201501% 
2150 77254] 190৮5 911 10৮ 0159 16065 01 00511511055 ০01 
052501. 7. 00. ৬৪1 10015 17120725472 17776 47 5০0০0, 
(071) 77285 19555) 7 359, 

4 [0১ 0 2, 20 2755 741075/6 ০0 74029119 9018776096 4916 
৬০] ১ (00৮ 1971) 0 33. 

1951 সালে (৮. 70. &10170592) লিখোছিলেন যে ইসলাম ধর্ম ইন্দোনোশিয়ায় 

পেশছেচে ভারতবর্ষের কোরোমণ্ডল উপকূল থেকে । (106 €0101708 ০ 

91241) 6০ 006 1:95 1170165 :)70%77%41 ০ 7০ 114/2912% 7307270 0 

8786 78001 4490680 500218১৬০01 24. 0. 154 17010178979 1951) 

8963 সালে 5. 0. £9৮:4 এই মত প্রকাশ করেন যে বাংলা অণ্চল থেকেই 

সেখানে ইসলাম ধর্ম গেছে । (294279 0017969 0 14010119505 91115819076 

1963) 1968 সালে ০ $%, এ. 107০৬/55 কোবেোমণ্ডল উপকূল তন্ুকে সমর্থন 

জানান। (০৬ 1,101 028 082 €001021176 06 15197) (0 [13001789589 ? 

72772107025 744/--5৬০01 124. 1968) 1969 সালে 8210 41 &০5 

লেখেন যে সম্ভবত নবম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের অননপ্রবেশ 

ঘটেছে। আরব বা আরবপারাসিক ধর্মপ্রচারকদেব দ্বারা এই অণ্চলে ইসলাম 


ধর্ম প্রচারিত হয়েছে। তাঁরা হয় সরাসরি এসেছেন বা চীন' ঘুরে এখানে 
পেশছেচেন। (21618/7260018 58019110977 0 (02178700 21/207 ০01 116 


1512156226501% 07 786 7401210-118201555017 41078117516 হছেগ]এ 
ওযা) 1969) দাঁক্ষণ-পূর্ব এীশয়া় এবং বিশেষ করে ইন্দোনোশনা 
মলিয়েশিয়া অণ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসারে বাংলা, গুজরাট, দক্ষিণ ভারত ও 
আরব এগদালর মধ্যে ঠিক কোন অঞ্চলের দাঁব অগ্রগণ্য, তা নিয়ে বিভর্ক 
আছে এবং থাকবেও। এই প্রাসঙ্গে 5. 0. চ্প্র একটি ভীল্ত 'বিশেষ 
প্রাণধেয়। 1156 0116£6 0£ 96156 006 13107006675 227 19709869178 
[গালা 6০ 0১9 1স90215 0 0889 2297 0€ 086 70210 29 1906 01১8 20030. 
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1০15 ০1 এয 00671105187) (0002]085- (13, 95) আগ্রহশ পাঠকের জন্য 

এখানে প্রসঙ্গত দু প্রবন্ধ উল্লেখ করাছ। 

075 70917017595101555 ০2106 968 11905 06 116 459191785 €০ 
076 7856077) (00101800165 2390. 079 23150 ০0 [5190) 17) 11100. 
176519,7 

21. চা, 232. 91819 00110171001 9]2) 60 2307779 (0৮৬0 60 4, 1). 
1700, 
এই দূশট প্রবন্ধই স্থান পেয়েছে 5£20295 82 49৫0৮ 71091010 (18102) 

00085021101 00100121 912080775, 4৯519. 7১0191151)11)6 01156 1969) 

সংকলন গ্রল্থে। 

5, দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ার প্রধান অণ্টলগুদিতে ইসলাম ধর্মের অনুপ্রবেশের 

কলপঞ্জী £ মলান্কা 14094 -%5 উত্তর জাভা 1415-30, বুণি 1425-50, 


মলুক্কা আঃ 1450, সুল্‌ 8450-75, বনজারমাঁসন আঃ 1550, মাকাসার আঃ 
1600, 1). ). 1৯1. 19695 09. ০82 পৃ ও৭, 


€. $9) [9৮৮ এর সমালোচনা করে যে বন্তব্য এখানে পাঁরবেশিত হয়েছে, 
সে প্রসঙ্গে কিছু মতামতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 1974 সালে 
বাদবপুব িশবাবদ॥লয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় হীতিহাস কংগ্রেসের অধিবেশনে 
মধ্যবগীয় ভারতবর্ষ বিভগের সভপাঁতি ছিলেন অধ্যাপক অশীন দাশগপপ্ত। 
তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 79 74121101779 ট1670)90 ০1500-1800. 
প্রাসঙ্গিক প্রশ্নে এই ভাষণ বিশেষ প্রণিধেয়! 1982 সালে প্রকাশিত ভারত 
মহাসাগরে ভারতাঁয় বাঁণক ও বাণিজ্য বিষয়ে একটি প্রবন্ধে তান দাক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়ার বাজারে ভারতীয় রপ্তানির তিনাট বৌশিস্ট্য উল্লেখ করেছেন। এখানে 
তা উদ্ধৃত করছি। 

4601 10199 ৩9090: 6০ 055 70211050০06 5০ 17019) 0০০92 
00:66 19017165 206 50118 28010176, 171756 95 60 [10185 1089]01 62901 
ড/10101) 25 051169 (1):088108 ০03: 1961100, 0)6 11255 ০৫ 1 আগ 
01 085 0087591 10170.) 11900119519. 85 561] 95 18০ 1360 908১ 4 
25 079 0010711)0191 19601916710 5/০7০ 089 0৬61%%1891171116 2790011 
0 218018+5 012960178679 2090. £56 178076 650067791৮6 %2015099 010. 1780 
5611 ড/৩]1. 

990015015, 718019. 650907860 0010200010 0005 1816 1700 2110 
101553, 1599৫ গে 011 10 1৫0) 0065 ভা৪3 0012980979115 


22, দক্ষিণ-পূর্ঘ এশিয়ার ইতিহাস 


0677)81)0....17)6 19100070108 917061595 020 05953 00175181919010105 
15 0700 10101) 62171918958295 19010 01801016180 ৫0005 01 1110 01)097১67 
10180, 2070 92150 0880 ৮/12101) 1117007118)05  780095511195 7811)01. (08918 
101507195, 

10170152009 090278 01 হ17012) 09190291100 10805 01076] 001009 
সই) 10108) 0 815 00170617900) 870196285 60 1780 161091790 
581919 (100061800 0070 1301500,  13951005 00709 1601005 ৮০ 10৬০ 
8175800 0010510610১ 7301759] ০909090 5091 190 195৮ 511] 
(80:96 59000766019 0016012) ৮1110 1১101919207 58201 006 1 1901১1৩7 
6০9 039 20911005 2 11091100121) 9029212, 1170150 ৮725 030001690 11002 
13211591 2180 (001077998)061 25 ৮/6]1 25 (০8091:90...4৯17 2101070876 06৮০- 
19072117617 00127 012719০1500 . ড/25 0801. 01 11)01917 71)9101898705 10১17 
006 ০9170150506 1) 00510702101 901505 1 07611701919 006217, 1036 
1710170798)06 016 195001195 07815 091270 €০ 196 1099815 12700711800 17 
1103 56501265612 52120017- (4 10955010609 00122 11610102106 
98017190611) 18012770০০১, 776 €০01721771002 20012017980 £8£5£011/ 
০1792. ৬০1 ], ০. 1200-০. 1750 08922190056 1982) 10. 413-416. 


1981 সালে মগধ বিশবাবদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের 
আঁধবেশনে মধ)যুগণীয় ভারত বিভাগে সভাপতির ভাষণ দেন অধ্য,পক ওম 
প্রকাশ। তাঁর ভাষণর বিষয় ছিল, “5070 45১6019 0£ 11909 17 11011)21 
হাঃ089, এই ভাষণে তিনি মন্তব্য করেছেন, 23০0 হা 50008695% 4১519. 95 
/৪]] 29 28) 059 11010019 ০951 1 /85 039 00956 ০০00], ৮81101195 
088 00725000660 056 190]. 01 006 0:91109150 101 [1)0191)  19501105. 
[100950) 09০ 19101১07৮08 06 009752 ০০৮০]৪ 178 0১৪ 0০089] 601৩ 
0906 59718510179 19900 1105101) 197567 2) 11)019,5 £07616 £805 
ঠাঃঞে। 2) 086 111167775270179] 0806 ৮৮108) 05০ 9110-001777071- 
(০০০5৩ 0£ 105855 00105511)191017 01017)1759690. 6502075 76100611716 
0৪06 01 27071901909 191০9৬81509 990 00120012) 0 2 17701060106 ০0 
) 0200897 0085812975 0 58519] [9905 01 485295 11001097719115, 5101) 
9 9010790516008 01 0১6 20901 080৩ £07 10089. ড/0110 56608 60 
[86 এও তারি ৫091৮ 03 21101 ০৫ ০০০৮ ৬2 [6০০৪ ০129150662- 
2950 ০ 49120. 650৩ 25 901550506 1518617 ০৫ 0506 ০ 19৩৮ 
তা 
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৭. দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রভাব বিষয়াট খুবই বিতর্কমূলক। 
দ্বাপাণুলে ভরতীয় প্রভাবকে ৬ঞঃ 10৮ বলেছেন, “যা 95119 08102 
21920 01) 0156 110955159 100007 0% 11101001)0715 01%118290107). :17100- 
16584727442 4%৫ 5০০29 [. 169. 

ভারতীয় প্রভাবের ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন চু. 0 0. ৮9195 
ভার 7%2 114/778 ০1 ০1640 17478 (10150901952) এবং 7/6 177/4- 
77/76/0701 0০/%4 ০7৫ 30%/7245 4514 (1.010001. 1967) গ্রল্থদ্বর়ে। 

7182 17001217852. 90195 ০0) 9087) 725৫ 456 (1968) গ্রন্থে (৯. 
0০005 লিখেছেন, ৭০810512117 90991075591 11010 ০৫2) 5 
01)81801017260 190 17070 01 1959 061) 09005 01 11)0191)8290601) 01191 
0০000 10726 25০0 : 616 11701001121706 ০0৫ 05০ 92159010 6190017 110 079 
৮০০10111710 04 (156 14172897205 990161) (15016) 00611701217 0115 ০01 06 
91171591990 108 71001) 07056 19105717005 18950 19601) 07 5011 910 
10003 070 21107191100 01 1110101) 19৬7 2180. 2:077711)150911৬6 0709101- 
$211010) 56 [90151561900 ০: 00217) 31217021010 01501001052 809 
00771001105 001001190 €0 [5]2]) 95 %/0]] 95 0056  001)%61190 60 
9111001956 7315001)15173) 21)0 056 10716507700 01 20)016786 া)01)07786105 
10101) ঠা। 11001000009 200. 50010006275 92550029190 1111) 079 
215 01 রান 2170 1999]: 17)5077119110105 11) 99009107 117186 95092175100 
0 [180197) 01511129077..15 0156 01 1])0 00051210017) 0৮1765 ঠ) 189 


115001য ০ 01৩ ৮০110, 006 17101) 145 06660101060 06 16501 
০2. 600৫0 1১0:0018 01 17021710180. 


|| 3 || 


আলম ইতিতাসের উপকব্রণ 


মালয়-ইঙ্দোনেশিয়ার পরিচয় 


মালয় কথাঁট তিন অর্থে ব্যবহৃত হয় ৪ ($) স্বতন্ত্র জাতি (7৪০৪ তর্থে), 
(2) একই মুল জা'ত (19510 001): 50. অথে”) অধ্যুষত অঞ্চলের 
মানুষ, এবং (28) নালাই ভ।বভষী লোক। বহ ক্ষেত্রেই মালয়েশশয় ও 
ইন্দে নেশীয় সমার্থক মনে করা হয়েছে' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূখন্ড ও 
দ্বীপপুঞ্জ অণ্চলের সমজাতীব (০7109115 7017659. অর্থে) মান্‌বকে 
কখনও মালয়েশীয় বলা হয়েছে, কখনও ইন্দোনেশীয় বলা হয়েছে। 100767507) 
প্রমখ লেখকরা মালয়েশসস শব্দাঁটর প্রাতি পক্ষপাতিত্ব দৌখয়েছেন। ভৌগোলিক 
অর্থে এক সময় ইন্দোনেশিয়া ও মালয় উপদ্বীপকে একবে মালযেশিয়া রূপে 
চাহত করা হয়েছে। 


মালাইরা নিজেদের দেশকে বলে তন মেলয়ু (72090) ২1০15) বা 
*লয়ভাীমর অন্তগর্ত। ঠিক্ক কৰে থেকে মালয় কথাটি প্রচলিত হয়েছে তা 
তকসাপেক্ষ। 18096 সলে প্রকাশিত [.850ো) এর 78722 ০) 2789 
192/721 ৮61 এবং 1857 সালে প্রকাশিত 90:40 917617709০0] 
লাঁখত 04244 গ্রন্থে মালয় নামের উল্লেখ আছে। 57 10914 
ড/179550 লিখিত 8119 47 %5 //5/979 গ্রল্থে এই তথ্য পাঁরবোশত 
হয়েছে। 4963 সালের 16 সেপ্টেম্বর মাসয়েশিয়ার ফেডারেশন | মালয় 
ফেডারেশন, সিঙ্গাপুর, সারাবাক এবং সাবা উত্তর বোর্ণও) নিয়ে গঠিত ] 
প্রীতচ্ঠিত হবার পর থেকেই অবশ্য মালয়েশিয়া কথাটির ব্যাপক প্রচলন শুরু 
হয়েছে। 


ইন্দোনেশিয়া কথাটিও মূলত একটি ভৌগোলিক পরিচয়জ্ঞাপক শব্দ। 
অস্ট্রোলয়া এবং এঁশয়ার মধ্যে অবাস্থত যাবতীয় ক্বীপপুঞ্জ বোঝাতে 
'ইন্দোনোশয়া” কথাটি ব্যবহীর করা হত। এখন যে অগ্চলে ইন্দোনোশিয়া 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, সেই অণ্চল অতাশতে নুশানতারা (ৈ8380169:9 ) 
নমেও পাঁরচিত ছিল। এর মূল অর্থ হচ্ছে অন্য জ্বীপপনুঞজ, অর্থাৎ বাল ও 
জন থেকে দৃশ্যমান ক্বালেপর।, পুশ (শতকের রবদ্কীপায় গ্রন্জে এইং 
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অর্থেই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ওলন্দাজ পুরাতত্ববিদ 11069 কথাটির 
পুনঃ প্রচলন শুরু করেন। বর্তমান শতকের বিশেষ দশকে চর. চা, 0০8৮569 
1০19 ইন্দোনেশিয়ার পারবর্তে নৃশানত রা চালু করেন। ইন্দোনেশিয়া 
ডচ্‌ সরকারী দলিলপন্রে 2৩0০1191050) 17016 নামে পাঁরচিত। এই 
কথার নর্থ হচ্ছে ডচেদের ভারত। গত শতাব্দীর ষাটের দশকে ডচ পণ্ডিত 
1900099 1961: এই অণ্ুলের জন্য ইনসিন্দিয়া নাম প্রথম ব'বহার করেন। 
1884 সালে 4. 8991195 নামে এক জার্মান পণ্ডিত ইন্দোনোঁশিয়া” শব্দাট 
অনুমোদন করেন। ইন্দোনেশিয়া কথাটিতে দ্বীপ বোঝাতে লাতিন ইনসূলা 
(1755819) শব্দের পারবর্তে গ্রীক নেসস (9505) শব্দটি ব্যবহার কলা 
হয়েছে। এর পর থেকেই ইন্দোনেশিয়ার বাপক প্রয়োগ শুরু হয। জাতণয় 
মুক্তি আন্দোলনের সময় ইন্দোনেশিয়ার দেশপ্রোমকরা স্বদেশের পাঁরচষ 
হিসাবে এই নাম বেছে নেন এবং এই নামেই তাদের স্বাধীন প্রজাতন্বের 


নামকরণ করেন। সনাঁতিকুমার চট্রোপাধ্যায় ইন্দোনেশিয়ার বাংলা প্রাতিশব্দ- 
রূপে দ্বীঁপময় ভারত' ব্যবহার করেছেন। 


আরা ও চৈনিক আকরের মূল্যায়ণ 


সপ্তম শতকে আরবের বণিক ও নাবিক দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় সমুদ্রপথে 
তাদের বাঁণজা-তবা ভাসিয়েছিল। প্রায় এক হাজার বছর ধরে তারা এখানে 
মশলা ও ওষুধের সন্ধান করে বোঁড়য়েছে। একারণে মালয় উপদ্বীপের 
ইতিহ।স প্রসঙ্গে আরব সাহত্য অন্যতম প্রধান আকর হিসাবে গণ্য হতে 
পারে। কিন্তু আরব উপকরণ ব্যবহার করতে হলে খুব সততা প্রয়েজন। 
অধিকাংশ আরব লেখক শোনা কথা ব্যবহার করেছেন। 45 06191 এবং 
হা) 1390901) তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ 'ীলখেছেন। কন্তু সত্যই 
তাঁরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করেছিলেন 'কিনা, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। 20)]থহাাঃত্ এর 0৫ প্রাচ্যে ভারতবর্ষ পযন্ত এসেছিলেন। 
73871 ও 5801 ও ভারতবর্ষে এসোছলেন। কিন্তু এই তিনজনই দাঁক্ষণ-পূর্ব 
এশিয়া সম্বন্ধে শোনা কথা 'লাপবদ্ধ করেছেন। অন্যান্য আরব লেখকরা 
পারস্য উপসাগরের নানা বন্দরে আগত নাবিক ও বাণকদের কাছ থেকে খবরা- 
প্রথবর সংগ্রহ করেছেন। কখনও কখনও তারা পূরবসূরী লেখকদের বিবরণের 
উপরও নির্ভর করেছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এঁশিয়া সংক্রান্ত অর্পযাপ্ত তথ্য পাওয়া 
যাবে স2]মাপাতর এর 80076 লিখিত 41810 21150 অর্থাৎ 'ভারতের 
যা কিছু বিস্ময়কর গ্রন্ধে। তাছাড়া 4100997 85-510) ড/81-171750 অর্থাৎ 
“নও ভারতের গল্প সম্ভার অথঘা "মহল ও এক রজনণ' গ্রল্ধেও অজন্র উপ 


মার, হাতার উপকয়ণ'" 22” 


করণ ছড়িয়ে আছে । এসব গ্রন্থের তথ্যাঁদ চশন ও দাক্ষিণ-পুব* এশিয়ায় ভ্রমণকারী 
পর্যটকদের বাস্তব অভিজ্ঞত'র বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। ইবন বতৃতার 
মধ্য চতুর্দশ শতকের বিববণেও অনেক প্রাসাঞ্গক মূলাবান তথ্য বিবৃত হয়েছে। 
প্রাচ্য আরব আভিযান্লীদের অনেকেই ছিলেন বাঁণক ও নাবিক। তাঁদের 
বিববণে যাত্রাপথ ও বাণিজাপণ্যেব বর্ণনা প্রধান্য পেয়েছে। আণ্লিক 
ভৌগোলিক বিবরণ ও মানুষের সর্বাঙ্গীন জাবনযাত্রাব কথা অনুরূপ 
প্রধনা পায় নি। অজস্র অলৌকিক গল্পের অবতাবণা আছে। ফলে তাদের 
বিবরণ বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসের মর্যাদা ত্জশন করতে পাবে 'নি। 

1500 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মালয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মহামূল্য আকর 
হন চীনা এীতিহাসিক সাহত্যসম্ভার। দশম শতাব্দীব অগে চীনা এরীতহাসিক 
সাহিতাই একমান্র বিশদ আকব। ভাবতীয় ও পশ্চিমী সাঁহত্যে ইতস্তত 
বাঁক্ষপ্ত কিছ: প্রয়োজনীয় উপকরণ ছড়ান আছে। কিন্ত তুলনামূলক বিচারে 
চাঁনক দ'ললগ্ীলি পাঁরমাণে বিপুল এবং নানা বিষয়ে তথ্যসমূদ্ধ। 
[১2111 ড17০21155 তাঁর 275 0012212 71761907596 (00915 001 
1961) গ্রন্থে চৌনক উপকবণগলি চাবভাগে তালিকাভুন্ত কবেছেন £ 
(1) বাজবংশের ইতিহাস, &) 'ব*্বকোষণ (3) ভ্রমণকাঁহনী, এবং (4) 
ভৌগোলিক বিববণ। এগ্যলির বিশদ আলোচনা এ গ্রন্থে তিনি করেছেন। 
মালয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ-পূর্ধ এশিয়ার বিবরণ পশ্চিমী জগতে গোচবে 
এসছে ০50612121/5 [701211929519 (6০109 00 ০০৪০79101১5) বা 
ভগেল 'ির্দোশকা গ্রল্থমাবফং। এই গ্রন্থাঁট 'ীনষে বিতকেব অন্ত নেই। 
মালয় অংশের ব্যাপক বিশ্লেষণ কবেছেন 70260 51 01977 191900911 নামে 
একজন বিশিল্ট পণ্ডিত। 


আরবি আকরের বিবরণ 


1292 গ্রীন্টাব্দে মার্কো পোলো সুমান্রর পারলাক অণ্চলে দেখোছলেন যে 
ইসলামধর্ম সেখানে সপ্রাতম্ঠিত। ইবন বতুতা 1385 গ্রীষ্টাব্দে পসেই-এ 
এসৌঁছিলেন। সেখানেও তান দেখেন ষে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম। আরবি 
ণলপিতে ম লাই ভাষায় খোদিত শিলালিপি পাওয়া গেছে। শিলালিপিতে 
টীল্লাখত তারখ হল -1326 বা 1386 গ্রীষ্টাব্দ। তারাঁব ও সংস্কৃতে অর্থাৎ 
ধমশ্রভাষয় 'াখিত এই লেখমালাতে ইসলাম ধর্মমতে নানা অপরাধের শাঁস্ত 
উল্লেখ করা হয়েছে। সহজেই অনুমেয়, মালাই জাতির মানুষরা তখন 
সাহিত্যে ও দৈনাম্দঘন কথাবার্তায় অনেক ভায়বি শব্দ প্রয়োগ করতে 
[শিেখোছিজ। 


নর ছাক়ষ-তো' এপিয়ার উজ 


প্রাচীনতম মালাই বিবরণ হচ্ছে পসেই-এর হীতহাস। অনুমান করা হয় 
যে, এই ইতিহাস রচিত হয়েছিল 1359 খ্রীষ্টাব্দের পর এবং 1524 খাম্টাব্দের 
আগে। পরবর্তী মালাই বিবরণে পসেই ইতিহাসের প্রভাব স্পম্ট। পসেই 
এর হীতিহাসে রামায়ণ, মহাভারত ও কথাসারৎসাগরের নানা গল্পের প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করা হয়েছে। আবার অনেক এ্রীতহাসিক ব্যান্ত ও ঘটনার বিবরণও 
আছে। রাজকাহিন রাজদরবারের ষড়ষন্ত, শাসকবন্দের রণ-আভষান, এসব 
কথাও আছে। কিন্তু শাসনতান্তিক ও অর্থনৌতিক ইতিহাসের আকররুপে 
এই গ্রন্থটি একান্তই মূল্যহশীন। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে পসেই-এর ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের ইঁঞ্গাতের জন্যও গ্রন্থটি স্মরণীয়। 

কালানুক্রামক বচরে সেজর মেলয়ু (52০7৮ 715149% বা 14199 
44015) বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। পণ্চদশ শতকের শেষে বা ষোড়শ 
শতকের প্রথমে গ্রন্থাঁট রাঁচিত হয়েছিল । গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। সংস্কৃত, 
তামিল, পারাসিক, জাভা ও আরাব সাহত্যের সঙ্গে তাঁর 'নাবড় পাঁরিচয় ছিল। 
তাছাড়া চীনা ও পতুর্গীজ ভাষাও তিনি জানতেন। সূফী মতবাদ সম্পর্কে 
তাঁর প্রখর জ্ঞান ছিল। অনেক জনশ্রুতি ও গল্পকাহনী তাঁর বিবরণে স্থান 
পেয়েছে। অলৌকিক ঘটনাও বদ যায়ান। এগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে সে 
যুগে প্রচলিত ধর্মাচরণের জাভাস পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান ভারতীয় 
বাঁণক এবং চশন জাপান সূমান্তা থেকে আগত আগন্তুকদের জীবনযাত্রার স্বচ্ছ 
ত্র তাঁর বিবরণে নিপূণভাবে আঙ্কিত হয়েছে। তামিল তীরন্দাজ, পাঠান 
অশ্বারোহণ, মদগর্বী ভশরু ভারতীয় ধর্মাপ্রচারক ইত্যাদির নিখুত বর্ণনা 
আমাদের অভিভূত করে। 01150 িখেছেন, এই সব বিবরণ থেকে 
আমরা সে যুগের জীবন্ত ছাঁব পাই। মালাই মানূষের মানস জগৎ সেখানে 
প্রাতিবিম্বত। মালাক্কার শাসনব/বস্থার বিচার বিশ্লেষণ খুজে পাই। 


সেজর মেলয়ুর অনেক পন্ডালাপ আছে, 'কন্তু মান দুটি সংস্করণ 
আছে। শেষ সংস্করণ 1612 খ্রীষ্টাব্দে জোহোরে সম্পাদিত হয়েছে। প্রাচীন 
সংস্করণে তাছে মার (11:99) থেকে ইসলামধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় 
ছাঁড়য়ে পড়েছে। মাকেপোলো ও ইবন বতুতা মারি বোঝাতে মাবার (11491১97) 
কথাটি ব্যবহার করেছেন। মার বা মাবার হল কোরোমণ্ডল উপকূলের 
আরাবি প্রাতশব্দ। কিন্তু এই অর্থ, মালাইদের অজ্ঞাত ছিল বলে বইটির শেষ 

পরণে কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থাঁটর প্রথম সংস্করণে লেখা 
হয়েছিল যে সূলতান আলাউীদ্দন শাহ জাভা-নারাঁর সন্তান। শেষ সংস্করণে 
বসা হয়েছে 'তাঁন বেনদাহারা রমণীর সম্তান। এই পাঁরবর্তন কুরা হয়েছে 
বেনদাহারা পপ্সিবায়ের সম্মান উজ্জল করে দৈখাবার জন্য। 


মালর ইতিহাসের উপকরণ 29 


চ381859 151619176 1৬৫31)957988558 শিরোনামে একটি গ্রল্থ প্রচালত 
ছিল। এই গ্রল্থ কেদা কাঁহনী নামে পারাচিত। এই গ্রন্থে রামায়ণ, কথাসারং- 
সাগর ও জাতকের কাহিনীকে এীতহাঁসক ঘটনা হিসবে উপস্থিত কবা 
হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ ইীতিহাস-সেবীর কাছে এই গ্রল্থাট একান্তই মূল্যহখন। 

71759. 7121958 গ্রন্থে 1742 থেকে 1778 এ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেরাক 
রাজ্যের সমসামায়ক বিবরণ 'লাপবদ্ধ করা হয়েছে। লেখকের নাম রাক্রা চুলন 
(291৭ 01501957)। রাজপ্রাসাদের আদবকায়দা, বিবাহের নিয়মকানুন, 
শবসমাধির রাঁতিনীতির বিস্তাঁরত বর্ণনা আছে গ্রম্থটিতে। বাজকণষ 
শোভাযান্রর উপকৃল পাঁরক্রমার বর্ণনা অনন্য ছন্দবদ্ধ শ্লোকে পাঁববেশিত 
হয়ছে । পেরাক রাজ্যের রাজনাঁত এবং ব্যবসাবাণিজ্যেরও উল্লেখ আছে। 
কাঁচাঁটনের (এজ ০৮6) বিনিময়ে একজন ইংরেজ দুটি কামান গবক্রণ 
করেছিল। ভারতের সঙ্জো রাজকীয় বাঁণজ্যের উপকরণ ছিল হাতী। পেবাক 
নদীর মোহনায় ওলন্দাজরা এক আবাসবাঁড় নির্মাণ করোছিল। তাদের 
উদ্দেশ ছিল টন ক্লয়ের ব্যাপারে ওলন্দাজদের একচোঁটয়া আঁধিকাব বক্ষ। 
করা। পেরাক রাজ্যের সঙ্গে সেলাংগোর ও কেদা বাজ্যের পারস্পারক সম্বন্ধের 
কথাও ত্ালোচনা করা হয়েছে এই গ্রল্থে। জনশ্রুুতির অবতারণা এখানে নেই। 
গ্রন্থাট তথ্যনিষ্ঠ। দুই শতক পূর্বে মালয় রাজ্যেব পাঁবাস্থাতর উপরে এই 
ইতিহ স গ্রশ্থ আলোকপ।ত করেছে। 


1:01/9191-985 বা অমূল্য অবদান (7১:908085 ৫0) আর একাঁট 
স্মরণীয় গ্রল্থ। 1865 শ্রীম্টাব্দে রাজা আলগ গ্রন্থাটি সংকলন করেন। একই 
উপকরণ নয়ে 99195112) 1561990 918 7371575 নামে তিনি একাঁট 
গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। মধ্যযুগীয় সিষ্গাপুর ও মালাক্কার বিববণ তান 'দিয়েহেন। 
তাছাড়া জোহোর ও রিয়াউ (8188) রাজ্যের প্রাচীন কাল থেকে 2865 সাল 
পন্ত ইতিহাস রাজা আলী বিবৃত করেছেন। মালাইঃ বুগি ও ওলন্দাজদের 
পারস্পাঁরক সম্বন্ধের প্রধান প্রধান ঘটনা তান উল্লেখ করেছেন। ওলন্দাজ 
ও ইংরেজদের দলিলপন্ে ষে সব তথ্য পাওয়া যায়, মালাই দৃষ্টিকোন থেকে 
সেগ্লর বিচার বিশ্লেষণ তিনি করেছেন। তাঁর বিবরণ পূব্সৃবীদের মত 
িন্রধর্মী নয়, কিন্তু প্রচুর সন তারিখের নিভু উল্লেখ বিস্ময়কর। গবমাউ 
রাজ্যের সৃদিনে চাউল রেশম ও রেশমবস্তের ও গ্যামবির নামে এক ধবনেব 
গাছের মূল্য তিনি উল্লেখ করেছেন। 

উাঁনশ শতকে মালাই ভাষায় বিশেষ কোন ইতিহাস লিখিত হয়ান। শুধু- 
মান্ন আবদুল্লার আত্মজীবনীতে কিছু এতিহাঁসক উপকরণ আকীন 
আছে। রফেলস সম্পর্কে কিছু মজার কাহিনী তিনি ০ 1 


39 দক্ষিণ-পূর্য এশির়।র ইতিহাস 


সিঙ্গ।পুরের পত্তন ও 1846 পযন্ত বিকাশ [তানি বর্ণনা করেছেন। অনেক 
অসত্য কথন, এবং সন তারিখের প্রচুর ভুলশ্রান্তি সত্বেও এই গ্রন্থটির কিছ 
মূল্য আছে। সমসাময়িক মানুষদের অন্তরঙ্গ পাঁরচয় আবদুল্লা চিত্রিত 
কবেছেন। জে।শের, পেরাক+ কেদা, পাহাঙ এ্েঞ্গাঁন, কেলানতান্‌, প্রভৃতি 
তণ্চলের ছোট ছোট ইতিহাস উনিশ শতকে লেখা হয়েছিল। এসব গ্রন্থে অনেক 
মুল্যবান বিবরণ আছে। কিন্তু আলোচনার পদ্ধতি চিরাচাঁরত। এসব 
হীতহাসে নতুন রীতিমার্গের কোন সম্ধান পাওয়া যায়না। 1918 সালে 
মালয়ের স্কুল পাঠ্য ইতিহাস “তাওয়ারীখ মেলয়” িিখোছলেন মালয 
বি*বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 83০,9৮0 চ/273650৮ এই প্রথম ইতিহাস বোঝাতে 
“তাওয়ারীখ' কথাট প্রয়োগ করা হল। আগে ইতিহাসের মানে ছিল 'ণহকায়াং" 


অর্থৎ কাহিনী। কাহিনী ও ইতিহাসেব পার্থক্য এই প্রথম মালয় ইতিহাসে 
নদেশিত হল। 


রয়েল এশিয়াটিক “সাসাইটির মালয় শাখার উদ্যোগ 


মালয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের কাঙ্গে রয়েল এশিয়াটিক সে।সাইটির 
মালয় শাখার উদ্যোগ প্রশংনীয়। 1878 খ্রীষ্টাব্দে সঙ্গাপুরে এই প্রাতিষ্ঠানেব 
জন্ম হয়। এ বছরেই সোসাইটির মুখপন্ররূপে পরন্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বছর বাদে পাত্রকাটির ধারাবাহিক নিয়ামত 
প্রকাশ অব্যাহত আছে। 923 সালে পাব্রকাটির নামকরণ হয় 'জারনাল অব 
দি মালয়ান ব্রা অব 'দ রয়েল এঁশয়াঁটক সোসাইটি ।, 


পন্নিকাটর অধিকাংশ লেখক ছিলেন ইংরেজ সরকারাঁ কর্মচারী । মালয় 
রাজ্যগুঁজিতে এবং উত্তর বোর্ণওতে কাজ করতে এসে অপাঁরাঁচিত দেশের 
অনেক অজানা তথ্য তাঁরা আবিজ্ক।'র করেছেন এবং নানা দিবরণ ও প্রব্ধ রচনা 
করে সবসাধারণের গোচরীভূত করেছেন। দৈনান্দন কাজকর্মে তাঁরা গ্রামে 
গ্রামল্তরে গেছেন, জাম জারফষ করেছেন, রাজস্ব আদায় করেছেন, শাসন 
পারচালনা করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানা অণ্চলের ভূসম্পদ, খাঁনজ সম্পদ, 
বনসম্পদ, পশপাখী, সমাজের রশীতনশীত এতিহ্, মানুষের আচরণ ও 
অন্ল্যাস, শিল্পকলা, মানসজীবন সবাক পর্যবেক্ষণ করেছেন। পান্রিকাটিতে 
বছরের পর বছর সেসব 'বাচন্র সংবাদসম্ভার পাঁরবেশিত হয়েছে । ইাতহাস 
রচনায় যারা ব্রত হয়ৌোছলেন, তারা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন মালই বিবরণ, 
বংশবলণ, ইউরোপ পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং মালয় রাজ্যগ্যালর সঙ্গো 
ইউরোপশয় রাষ্টগুলির সম্বন্ধ সম্পর্কিত দলিলদস্তাবেজ থেকে । পণ্িকা- 
পৃউতে প্রথহ কয়েক বহরে ছগালাই, পতুণ্বীজ ও ওলন্বাজ বিষরপগহালর 
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অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম লেখকের নাম 75১ [.০%%১ 'তাঁন 
ছি"লন পেরাকে নিষ্ুস্ত রেসিডেন্ট। পন্লিকাঁটির 1880 সালের সংখ্যার স্থানীয় 
কাহনী ও লেখমালার উপর ভিত্তি করে তিনি ব্লুনির বংশগত ইতিহাস বিষয়ে 
পাঁচট প্রবন্ধ লেখেন। 1882 সাল থেকে /, চু. 79৩]] মালাই এবং 
ওলন্দাজ উপকরণগুপির ইংরোজ অনুবাদ করেন। তাঁর নিম্নালখিত নিবন্ধ- 
গল বিশেষ উল্লেখযোগ্য £ (1) আশ্ালক আকর 'ভাত্ত করে লেখা পেরাকের 
ই।তহাস [ 2106 1715607506 7১619]0 পিগোণ। 95৮০ 901:093 (1882, 
1894) ] (2) পেরাকে ডচদের ভূমিকা [21708 7000) 2) ১021 
(198%) ] (3) ভ্যালেনটিন বর্ণিত মালাকা [ ড910778157)5 20950117900 
911১1919009 (1884১ 1885) ] (4) রাজা হাজশর কবিতা ও ম্নালাঙ্কা 
অববোধ [7100 70910) 01 78219. 1739) 2120. £1)6 51950 ০1 7৬12190029 
1764. (1890) ] 1886 সালে 7. ০০1: লেখেন মালাকার পতুগিীজ ইতিহ।স 
(1790 7১0:658259 171560:5 ০: 11215002.) | 


এসব প্রবন্ধের ঘিষয়বিন্যাস ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত । আলোচ্য উপকরণ 
ও বিষয় থেকে পরস্পর সম্পকযুক্ত সুসংবদ্ধ সুবিন্স্ত কালানুক্রমিক ও 
পাব্বাহক ইতিহাস রচনা প্রায় অসম্ভব। তবে হীতহাস গব্ষণায় প্রাথীমক 
প্রযোজন হল নানা ভাষা থেকে তথ্য আহরণ, এ বিষয়ে তাবা সচেতন 'দিলেন। 

একজন তরুণ ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রচেষ্টায় অবশ্য বাতব্রম লক্ষ্য করা 
[য়। 1882 সালে প্রকাশিত হয় 4. 8. 51012797 রাঁচিত মালয়ের সঙ্গে 
ব্রিটশ যোগাযোগের এীতহাসক রৃপরেখা (15 050161715৮০ ০ 
71709] 00019603015 10) 11212.) | উনিশ শতকে মালয় রাজ্যগুলির 
ধারাবাহ্ক বিকাশের কথা এই প্রবন্ধে আছে ॥ তাছাড়া সপ্তদশ অস্টাদশ শতকে 
ওলন্দাজ ও ইংরেজ কুঠি স্থাপনের নির্ভুল তাঁরখসহ আনুপ্ার্বক বিবরণও 
আছে। একথা সত্য যে 'নার্দন্ট বিষয়ে তৎকালশন জ্ঞানভাণ্ডারের সম্যক 
পাঁরচয় এ প্রবন্ধে পাওয়া যায়। মালয় উপছ্বীপে ব্রিটশ কার্ধাবল্পীকে 
512১9; তিনটি কালপর্বে ভাগ করেছেন। যথা, 


1. 1602-1648 ৪ ব্যন্তগত বাঁাঁজ্যক উদ্যোগের যুগ । 

2. 1648-1762 £ ইসট ইনাঁডয়া কোম্পানির বাণাঁজ্যক উদ্যোগের যূগ। 

8. উত্তর 1762 পব" £ ব্রিটিশ শান্তর প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক 
হস্তক্ষেপের যুগ । 

শেষ যূগপর্বকে তিনি চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। 


€1) 1762-1805 : ম্যানিলা আভিষান থেকে শুর করে গেনাগ্ডের ভারতব্ষে র 
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স্বতন্ত্র প্রোসডেনসিরূপে আত্মপ্রকাশ পর্যন্তি। 


(2) 1805-1821 £ স্ট্রেটস্‌ সেটেলমেন্ট (50889 990097761/) নয় 
একট শাসনতালত সংস্থা গঠন। 
(3) 1827-1867 : চ্উটস সেটেনমেন্টের শাসনভার ভারতসরকারের নিয়ন্ত্রণ 
থেকে লনডনের কালোনিয়াল আঁফসে হস্তান্তর পর্ব । 
(4) উত্তর_1867 পর্ব। 
এই কালাবভাগ ও বিষয় বিভাজন আধুনক এীতিহাঁসকের দাঁচ্টতে 
খুবই অসম্পূর্ণ মনে হবে। কিন্তু একথা সত্য যে 91879 নিজে রাজকর্মচারী 
1ছিলেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে শাসনব,বস্থার রদবদল মালয় ইতিহাসের মূল- 
ধারার্‌পে প্রীতভাত হয়েছে। 


তরুণ সরকার? কর্মচারীরা মালয় উপদ্বীপের নতুন পাঁরবেশকে সর্বতো- 
ভাবে হৃদয়ঙ্গম করার চেগ্টা করোছলেন। পাঁরবেশকে দুঝতে "গয়ে তাঁবা 
প্রাচীন পারিচয় উদঘাটনে তৎপর হয়োছলেন। মালয়ের যে সব অঞ্চলে তাঁদের 
কর্মজীবন আঁতবাহিত হয়েছে, সে সব অণ্চল থেকেই তাঁরা প.রাকাহিনা 
সংগ্রহ করেছেন, ইংরেজীতে সেগুলি অন্যবাদ করেছেন এবং পন্ন পাত্রকায় 
প্রকাশ করেছেন। তাঁদের উৎসুক্য শুধু স্থানীয় পারাধতে আবদ্ধ 'ছিল। 
সংগৃহণত আণ্লিক উপকরণকে তাঁরা আঞ্চলিক পদ্ধাততে রূপ দিয়েছেন। 
ইউরোপীও শিক্ষাদীক্ষায় লালিত হয়েও এবং ইউবোপণীয় ইতিহাসের ব্যাপক 
পাঁরাধর সে পাঁরচিত হয়েও, তাঁরা বিশেষ পাঁরাস্থাতর জন্যই মালয় 
ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ এবং হীতহাস রচনার ক্ষেত্রে আপ্টালক দম্টভঙ্গীর 
পাঁরিয় দিয়েছিলেন এবং আঞ্চালক পদ্ধাঁতই অবলম্বন করেছিলেন। 


এই তবস্থার জন্য বাস্তব পাঁরস্থাত অনেকাংশে দায়ী। সরকারী 
কর্মচারীদেরকে বহ:ঃক্ষেত্রে পরানো প্রথা, রীতিনীতি ও পুরানো সদ্ধান্ত 
মেনে কাজ করতে হত। তাই তাঁদের অনুসন্ধান করতে হয়েছে আগ্চীলকভাবে 
পুরানো প্রথা রীতিনীতি, সিদ্ধান্ত 1িক ক, বা কোথায় তা পাওয়া যাবে, বা 
দকভাবে তা জানা যাবে। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাঁরা নির্ভুল বংশতািকা 
লজ করেছেন এবং বিবদমান দলগ প্রদত্ত ঘটনা চার বিশ্লেষণ করের 
ই সব প্রয়োজনীয় অন্সম্ধানকর্ম থেকেই সরকাবী আমলা 'লাখত মালের 
ইতিহাস রুপ নিয়েছে। এ ইতিহাস বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে লিখিত 
ইাতহাস। তৎকালীন সামায়ক চাঁহদার দিকে লক্ষ্য রেখে এ হীতহাস রাঁচত 
ইয্ছল।' ইউরোপাঁয় রাজকর্মচারীদের আযব্ভুক্ষা তৃ্ করার জন্য এ 
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ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল। স্থান কাল পাত্র এই তিন বিচারেই এ সব ইতিহাস 
অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবম্ধ। 
আগ।লক কাহিনীগুলির প্রকাশ অন্যান্য দিকে জ্ঞানচর্চাব নব নব দিগন্ত 
উন্মোচিত করেছে। মালাই ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা পাণ্ডিতবর্গ' 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন। প্রাসঙ্গর্রমে এশিয়াটিক সোসা২১ব পান্রকার 
প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধ উল্লেখ্য £ 
1. 1197128 1150025 02761789050 00105005008 ০1 [6277 90170111928 
(1887) 
2. $5. 12. 1+1955761], 1196 130011776 [79170175 0£ 901925597 (1890) 
3». |. বি, 3191505 65812010195 ০0:600501601291 €91891755968010 ০ 


901522%91 60106 (1890) 


'ব্রাটশ গবেষকদের অবদান 


২. (9. /11107559হ) এবং ১ 0. ৮/০5৮6৭৮এই দুই গবেষকেব প্রচেষ্টা 
1বশেষভাবে স্মর্তব্য। 1909 সালের পর এই দুই এীতহাসক “৮7918 ০0% 
71210 981905  (প্রথম পর্যায় 1907-89115 দ্বিতীয় পবা 19121) 
প্রকাশ কবেন। ৮/11155508 ছিলেন এই গ্রল্থমালার সম্পাদক । মালযে তাগত 
ইউরোপীয় রাজকর্মচারীবৃন্দের হাতে এ দেশেব সামাগ্রক পাঁব্চয সমন্বিত 
গ্রন্থাঁদ তুলে দেবার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়োছল। এই সব গ্রল্থমাল র 
বিষয় ছিল সমাজজীবন” রাঁতিনীতি, আইনকানুন, সাহত্যসাধনা, 
শিল্পোদ্যোগ, আধাঞীতিহাসিক পর্ব প্রাক-্রীটশ পর্ব ইত্যাদ। এই 
আলোচনাগ্ীল এশিয়াটিক সোসাইটির জারনালে প্রকাশিত হয়ান। প্রায় 
অনুরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে দুটি বই লাঁখত হয়েছিল £ 
(1) 7 & 11501099211 2891787705 £89 17898015 €001951887868015 02 

(%507%5 (1919), 
(2) ড1755508 ১22756010 ০ 2752 22157705616. 8৮ 1007-45865, 
সবকারগ নির্দেশে ও সবকারণ প্রয়োজনে ৮1815০0$ যে সব বই সম্পাদনা 
করোছলেন, তাঁর বাইরেও সোসাইটির জার্নালের জন্য তানি দুটি প্রবন্ধ 
িখোছিলেন £$ (£) মালাক্কার সুলতানা ব্যবস্থা (71919008. 58016587986) 
(8) মালাক্কা দখল 1 716 €082000৩ 06 71919০০9 (1982) ]. আরও 
একটি এীতহাসক প্রবন্ধ সম্গাপুর ও মালয়ে রাক্ষিত দাঁজলপন্' ব্যবহার করে 
চি 
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লিখিত হয়েছিল। 4 0. 88০. িখোঁছলেন উনিশ শতকের শুতে প্রাচ্য 
ইঙ্গা-ডচ্‌ সম্পকের ইতিহাস 2 4:0810-109600) 18619100709 12) ১৪ 7:99 ৪ 
816 19981171550 059 190) 02207, (1913). 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গবেষকরা হাঁতহাস সেবায় আত্মনিয়োগ করতে 
পারেন নি। 4985 সালের পন্রিকাতে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল £_ 1 &. 14115 লিখিত 'ব্রাটশ মালয়। [ 871691 719199 (1824- 
1867) 1, ভূমিকা অংশে লেখক সপ্তদশ ও অন্টাদশ শতকে ইংরেজ ও 
ওলন্দাজদের কার্যাবলনীর রূপরেখা 'দিয়েছেন। প্রকাশিত তথ্যাঁদর ভিত্তিতে 
এই অংশ লিখিত। মূল বিষয় হল ইসট ইনাঁডিয়া কোম্পানির আমলে স্ট্রেস 
সেটেলমেন্টের ইতিহাস এবং সারাবাক ও উত্তর বোর্ণিওর উনিশ শতকের প্রথম 
ভাগের ইতিহাস। লনডনের ইনাডয়া মফিসে রক্ষিত তপ্রকাশিত পান্ডালাপ 
থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে মূল অংশাটি লাখত হয়েছে। 

স্বাণার্দস্ট কালপাঁরধিতে মালয়ের ইতিহাস 74115 লিখতে চানানি। 
মালয়ের আণ্চলিক উপকরণ সম্ভারও তিনি ব্যবহার করেননি। শুধুমান্র তিনটি 
বিষয়ে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখোছলেন £ 


॥. চশন বাণিজ্যের সমুদ্রপথে ব্রিটিশ শাস্তির প্রাতজ্ঠা, 2 মালয় উপদ্বীপে 
ইঞ্গা-ওলন্দাজ প্রাতিযোগিতা, 9. স্ট্রেস সেটেলমেনটসে শাসনব্যবস্থার 
সমস্যা । মালর-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। 
পাশ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থের মডেল হিসাবে 74115 এর বইটি স্বীকীতি লাভ 
করেছে। এমন সব আকর নির্দেশ তিনি করেছেন, যেগ্াল মালয়েও সহজলভ্য । 
ইনাডয়া আঁফসের দপ্তরে তিনি যেসব দলিলপত্র দেখেছেন, সেগ্যালর প্রতি- 
লাপ সিঙ্গা্খুরের মহাফেজখানাতেও রাক্ষত আছে। কিন্তু তাক্ষেপের কথা, 
এসব দাললের সঙ্যক সদ্ব্যরহার অদ্যাপ হয় নি। 


1930 সালের পর এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় সাধারণত দই ধরণের 
প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। 1. সরকারশ কর্মচারী লিখিত 'বিভিল্ন অণ্চলেব 
স্থানীয় ইতিহাস। 2 মালয়োশিয়ার প্রাক-ইতিহাস ও প্রাচীন ইীতিহাস 
শবষয়ে বে-সম্কাযট গবেষকদের আলোচনা । প্রথম ধরণের কয়েকটি প্রযাধ 
শদচে উল্লেখ করাছি। 

৪1. 5:১8, 73500 ০£ 708১০৫৩ (1982) 
2. ডা) & ₹৮110109075 হয়াওগোট ০ 2৩128 (1534) 
2 82707 ৪9০, 860 ০6 10819518) [2 (1934) 
4 00). চল ৩: 5৫৫০ (1934) 


মালয় ইতিহাসের উপকরণ 35 


. লস. 1150075, 0180 00. 7361166 01 [1706 969193 (1934) 

6. ”.. ধু15077 0 119195 (1935) 

শর 0695 01) 006 7715107 0£ 7001) (1936) 

৪, 5. .10017989 3158015 0£ 7991)9176 (1936) 
দ্বিতীয় ধরণের দুটি প্রবন্ধ নিচে উল্লেখ করছি। 

1, ২, 13179000911, 8 11000050001) 0০ 09০ 90707 01 4১170102 
1110065 28) 07০ 112195 1১97011850019 2850 08০ 90915 0 1/1819009 
(1935, 1936, 2937, 1939, 1941) 

2. (00912101) 9163, /১70179601001091 189509701065 011 41001678 
[150197) (00101212901018 2) (06 719199 7১০10175719 (1940) 


পাদটাক। 


এই অধ্যায়ের উপকরণ সংগূহাঁত হয়েছে 79. ০» ভর" 27911 সম্পাদিত 
776 17258018018 ০ 9081720845৫ গ্রন্থে সংকলিত 18101970 


ড/1705190$ বলাখত 12919) 0012:01010195 [107 90017909 2070 719195 এবং 
€. 7), 00ঞঃ লাখতি 70995 ০1 17150077 হা 016 ]0৮2781 0 00৩ 
719190 [3721)01) ০£ 076 [0981 451900 9008900 7878-1941 শীর্ষক 
প্রবন্ধদ্বয় থেকে । তাছাড়া 0৪৮] 19981195 লিখিত (01227 £0/818018886 


গ্রন্থ থেকেও তথ্য চয়ন করা হয়েছ। 


|| 4 || 
ইক্দোনেশীয় ইতিহাসের উপকরণ 


ভাষা ও সাহিত্য 


ইন্দোনেশিয়ায় কমপক্ষে 250 ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত আছে। এসব 
ভাষাগঁলর মধ্যে শুধুমাত্র জাভা ও বাঁলদ্বীপের প্রাচখন ভাষায় সৃষ্ট সাঁহত্য 
সম্পদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পূর্বে এই ভাষাকে বলা হত কাঁব ভাষা । কিন্তু 
ভাষাতাত্তুক পণ্ডিতদের মতে এই ভাষাকে প্রাচীন যবদ্বীপায় ভাষা নামে 
আঁভাহত করাটাই আঁধিক যবুস্তিসঙ্গত। প্রাচীন জাভার সাঁহত্যে সংস্কৃত 
ভাষায় রচিত কবিতা ও কাব্যকে বলা হত কাকাবন। কাকাবন সাহিত্যে 
প্রায় শতাধক সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব জাভার ধর্মবংশ* কামেশবর, 
জয় ভয়, হয়ম ভূরুক প্রভাতি রাজাগণ প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্যের পৃজ্ঠ- 
পোষক ছিলেন। 


মালয় এবং বাঁলদ্বীপেও সাহিত্চর্চার কিছ নমুনা পাওয়া গেছে। 
প্রাচীন মালয় এবং প্রাচীন বালিম্বীপায় ভাষায় 'লাখিতি শিলালিপি এই 
সাহিত্যচর্চার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রাচীন মালয় ভাষায় 605 শকাব্দের 
(683 শ্রীন্টাব্দের) একাঁট লিপির বন্তব্য এইভাবে শুরু হচ্ছে ঃ জ্বাস্ত 
শ্রী-শকবর্ধাতীত 605 একাদশী বুলন বৈশাখ ডুপুন্ত হিয়ম নায়ক দি সাদ্বো 
মঙ্গলপ...। একই' ধরণের ভাষায় লিখিত 606 শকাব্দের একটি অনুশাসন 'লাপ 
পাওয়া গেছে সুমান্রার পালেমবাঙ অণ্চলে। বক্কদ্বীপের কোটা কাপুর অণলে 
প্রাপ্ত 608 শকাব্দের একটি লাঁপ অনুরূপ ভাষায় লিখিত। 'িাপিগ্যালর 
সংস্কৃত শব্দের অর্থ সহজেই বোঝা যায়। অন্য শব্দগুলি দূর্বোধ্য। এই 
ভাষার নামকরণ কেউ করেছেন প্রাচীন মালয়” কেউ করেছেন 'কিউয়েন-লঃয়েন। 
হমাংশু ভূষণ সরকার মনে করেন যে এই ভাষাকে যাঁদ প্রাচীন মালয় ভাষার 
নিদর্শনর্‌পে ধরা হয়, তাহলে: প্রাচীন মালয় সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন নমদনা 653 
ট্রীষ্টাব্দের শিলালিপিতে পাওয়া যাবে। বাঁলদ্বীপের সর্বপ্রাচীন অনুশাসন 
লাঁপ উৎকণর্ণ হয়োছল 899 গ্রীষ্টাব্দে। এর ভাষা বাঁলদ্বীপীয়। জাভার 
প্রাঈীনতম অনুশাসনাপগুলি ৪32 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পল্লবপগ্রল্থ হস্তাক্ষরে 
উৎকার্ণ করা হয়েছিল । উদাহরণর্‌পে আমরা উল্লেখ করতে পারি পর্ণঘর্মনের 
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1শলালাঁপিগুলি, তুকমাসের শিলালিপি এবং সঞ্জয়ের চঙ্গল 'লাপ। প্রাচীন 
যবদ্বীপণয় হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম পরিচয় আমরা পেয়োছি 760 শ্রীঞ্টাব্দের 
দিনজ লিপিতে। এই লিপি কবি-লিপি বা কাবি হস্তাক্ষর নামেও পরিচিত। 
পল্লব-গ্রল্থ এবং কবি-হস্তাক্ষর ছাড়া প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষর নামে আর এক 
ধরণের লিপি প্রচ্গালত ছিল। কলসন (778 খ্রীষ্টাব্দ) এবং কেল্‌রক 
(282 খ্রীষ্টাব্দ) প্রভাতি লেখমালায়' প্রাক-নাগরী হস্তাক্ষর ব্যবহার করা 
হয়েছে। প্রাকৃ-নাগরী আকস্মিক ভাবে বিলপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় শুরু 
হয় কাঁব-হস্তাক্ষরের প্রচলন। কবি হস্তাক্ষর থেকেই জন্ম ?ীনয়েছে আধ্যানক 


যবদ্বীপণীয়ঃ সুন্দনীজ, মাদুরীজ এবং বাঁলদ্বীপীয় হস্তাক্ষর। 

পণ্জম থেকে সপ্তম শতাব্দী পযন্ত জাভার রাজনৌতিক ভারকেন্দ্র ছল 
পশ্চিম যবদ্বীপে। তারপর আমরা দেখি হো-লিগ্গ বা মধ্যজাভার অভ্যুঙ্থান। 
মধ্য জাভার প্রাধান্যের ঘুগে (200-925 শ্রীন্টাব্দ) ভারতীয় ও ইন্দোনেশীয় 
সভ্যতার ঘনিম্ঠ যোগাযোগ প্রাতিফলিত হয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পসৃম্টতে। 
দশম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে পূর্ব জাভার প্রাধান্য প্রাত্ঠিত হয়। দশম 
শতাব্দীর শেষ দিকে ধর্মবংশের রাজত্বকাল থেকে শুরু হয় যবদ্বীপীয় 
সাঁহত্যের সমৃদ্ধির পর্ব। 1090 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1400 খ্যীম্টাব্দ পর্যন্ত 
কাদার, 'সিঙ্গসার এবং মজপ্পাহত রাজাদের আনুকূল্যে ও পৃজ্ঞপোষকতায় 
প্রান যবদ্বীপাীয় সাহত্ের চরম উত্মাতি সম্ভব হয়োছিল। 1609 খ্রীন্টাব্দ 
পর্যন্ত প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহত্যের চর্চা অব্যহত ছিল। প্রাক-মৃসালম 
যুগের ইন্দোনেশনয় পাহিত্যই প্রাচীন যবদ্বীপীয় সাহিত্য নামে পাঁরচিত। 
মুসলমান আক্রমণের প্রারম্ভে (1513-1528 খ্রীষ্টাব্দ) মজপহিতের বাজা, 
সামল্ত, সভাসদ এবং 'হন্দু বৌদ্ধ নরনারী বাঁলদ্বীপে আশ্রয় নেন। তাঁরা 
সঙ্গে করে পপাথপন্ন নিয়ে যান। এই শরণার্থীগণের প্রচেষ্টায় প্রাচীন 
যবদ্বীপায় সাহিত্য সংরাক্ষিত হয়েছে । তারা নতুন সাহিত্যও সৃষ্টি করেছে। 
এই সাহিত্য মধ্যযুগের যবম্বীপায় সাহিত্য নামে পরিচিত। বলিদ্বীপ ছিল 
এই সাঁহত্ের জন্মভূমি । 


মধ্যযুগে স্বদেশী ছন্দে কাব্য সৃষ্টি হয়েছে। এই কাব্য কিদৃঙ নামে 
পঁরিচিত। কিদুঙ কাব্যের বিষয় বস্তুও স্বদেশী ইতিহাস ও কিম্বদল্তাঁ। 
ফাঁলদ্বীপে কাকাঁবন ও ফিদুঙ হীতহাসের অন্তভূর্ত। অনুমান করা হয় 
এয়োদশ চতুদর্শ শতাব্দীতে 'কিদুঙকাব্য গেখা শুরু হয়। পররতন গ্রল্থে 
বকর পোলমন মেংস্য-সরোবর পর্বত) নামে একটি কিদুঙ গ্রন্থ উল্লেখ করা 
হটৈছে। কাঁদারর শেষ রাজা হাঁজ জয় কত্বঙ্গ ছিলেন এই গ্রজ্থের রচাঁয়তা। 


'ইন্দোনোশয়ার হীতহাস সাহিত্যকে বুঝতে হলে যধম্ধীপাীঁয় সাহতোয 
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শ্রেণী বিভাগ সম্পকে কিছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই আমরা 
যবদ্বাঁপীয় সাহিত্য বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপিত করলাম। 

এবার ইন্দোনোশিয়ার এঁতিহাসিক সাহিত্য এবং প্রান ইতিহাসের 
উপকরণ বিষয়ে কিছ; আলোচনা উপাস্থিত করাছি। হিমাংশ ভূষণ সরকার 
প্রাচান ইন্দোনেশিয়ার এীতিহাসক উপকরণকে তিন ভাগে বিভন্ত করেছেন, 
যথা (1) কুলপঞ্জী ও অর্ধ পৌরাণিক কাহিনী (2) [শিললেখ-তাম শাসন, 
(9) এতিহাপিক সাহিত্য। 


(1) কুলপঞ্জণশ ও অর্ধপোরাণিক সাহিত্য 


জাভার আজি-শক নামক গ্রল্থট এই বিভাগের অন্তর্গত। উনিশ শতকের 
মাঝামাঝি ৬/886: গ্রদ্থাট সম্পাদনা করেন। 7891095 তাঁর জাভার ইতিহাস 
গ্রন্থে [ 1724০) ০1 7০4, [া (1830) 273 % ] 'আজি-শক' এর কিছু 
অংশ অনুবাদ করেছেন। 

অজি-শক গ্রন্থে ভারতীয় ওপাঁনবোঁশকদের যবদ্বীপে যাত্রার ধকম্বদল্তণ 
যে ভাবে পাঁরবোশত হয়েছে, বাংলা অনুবাদে তা এখানে উল্লেখ করাঁছ। 
অন্দবাদ করেছেন হিমাংশু ভূষণ সরকার । 

ণরুঙ্গের রাজা 2000 পাঁরবারকে যবদ্বীপে প্রেরণ কাঁরলেন। এই 
লোকগ্রণ উন্নতি লাভ কাঁরল এখং সংখ্যায় বৃদ্ধপ্রাপ্ত হইল। তাহারা 289 অব্দ 
প্যন্তি অসভ্য রাহুল, এই সময় ভগবানের কৃপায় কারমা রাজা হইলেন এবং 
[তিনি 100 বৎসর রাজত্ব কারলেন। এই সময়ের পরে তাঁহার উত্তরাধিকারণী 
হইলেন বাসকাঁত। রাজ্যের নাম ছিল বিরত (বিরাট)। 


এই সময় আঁস্তন(লহস্তিনা) নামক আর একটি রাজ্য গাঁডয়া উঠিল। 
ইহা রাজা পুলশর কর্তৃক'শাসিত হইল। পুলশরের পর তাঁহার পূত্র ভায়ধস 
রাজা হইলেন। আয়ধসের পর তাহার পুত্র পন্ডুদেবনত রাজা হইলেন। 
শেষেন্তড তিনজন রাজার রাজত্বকাল একন্লে 100 বৎসর ব্যাপী হইয়াছিল 
ইহার পর জয়ভয় স্বয়ং রাজা হইলেন ।...... ..বখন অস্তিনার প্রভু জয়ভয় 
মৃত্যুমূখে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার পূত্র এবং বংশধরগণ, যেমন আঁমিজয়, 
জয় আঁমসান, পাণ্টীল্দ্যয়, এবং কসম চিত্র রাজা হইলেন। শেষোল্ত রাজার 
রাজত্বকালে সম্ভবত রাজধানী স্থানাম্তারত হইয়াছিল, ভথবা দেশের নাম 
পাঁরবর্তিত হইয়াছিল। কারণ ইহাকে তখন কুজরং বা গুজরত বলা হইত।” 

এই রকম অজন্্র উদাহরণ উল্লেখ করা সম্ভব। কিন্তু ইতিহাসের আকর 
হিসাবে এসব কাহিনী ধনর্ভরযোগ্য নয়। এসব কাহিনধীর মধ্যে কতটকু রন্প 
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কথা এবং কতটুকু এতিহাসিক তথ্য আছে, তা নির্ণয় করা অসম্ভব । কয়েকটি 
এতিহাসিক নাম ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রকৃত তথ্য একেবারে অনূপা্থির্তী। 


(2) শিনালেখ ও তাম্রশাসন 


জাভার প্রাচীন অনুশাসনগুলতে দাঁক্ষণ ও উত্তর ভারতের 'লাপ ব্যবহৃত 


হয়েছে। ভারতীয় লেখমালার মতই যবদ্বীপীয় অনুশাসনগাল শুরু হয়েছে 
“ওম স্বাস্ত' বা পসম্ধম্‌» দিয়ে । 272 শকাব্দের একটি শিলালাপতে আছে, 
্বাঁদ্ত শকবর্ষাতীত 772 আষাঢ় মাস তিথি দ্বত৭য় সুর্ুপক্ষ তু প আর. বাব'। 
অপর একটি শিলালিপিতে আছে “স্বস্থা শ্রী সঞ্জয় বর্যা 694 পোষ্য মাস 
তিথি তৃতীঁষ কৃষপক্ষ ...। এই িলালাঁপর শুরুতে আছে "ন্‌ নমশ 
শিবায় নমো বদ্ধায়।' জাভাতে ভূমিদান সংক্রান্ত কিছু অনুশাসন পাওয়া 
গেছে। এসব অন্শাসনগুলির অন্তে শপথ বাক্য লেখা আছে। কাঁলিঙ্গ, দক্ষিণ 
ভারত ও উত্তবভারতে অনুবৃপ শপথ বাক্য প্রচলিত 'ছিল। যবদ্বীপ ও বাঁল- 
দ্বীপের রাজাদের নাম সংস্কৃত ভাষায় াঁখিত হয়োছিস। পাঁশচম যবদ্বীপের 
প্রথম রাজা ছিলেন পূর্ণবর্মন। জাভার শেষ উল্লেখযোগ্য হিন্দু রাজা ছিলেন 
গিরপন্দ্র বর্ধন রণাবজষ। ?8% শকাব্দের কাণ্চনের তাম্রশাসন 'লাপতে আছে, 
শ্রীমহারাজ শ্রীভূবনেশ্বর বিষ সকালাত্বক দিশ্বিজয় পবাক্ুমোতৃঙ্গদেব 
লোকপল"'। পররতন গ্রন্থে আছে” সর রঙ্গবূনি আভষেক বিষ্ণু বর্ধন 
করতুন ইব'। এর অর্থ হচ্ছে রঙ্গবূদনি রাজা হয়ে বফুবর্ধন নাম গ্রহণ 
করলেন। জাভার প্রাচীন রাজারা কখনও কখনও শুধুমান্র স্বদেশী নামেই 
পরিচিত ছিলেন। যেমন, রাজা সিশ্ডোক, এরলঙ্গ* কেন আংগরোক, হয়ম 
ভুরুক। ককের 801 শকাব্দের তাম্্র শাসনে শ্রীরাজ রকে কয়ুবাঁঙ্গঁ নামে 
এক রাজার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রাজমাতা, রাজমাহষাঁ এবং রাজকন্যাগণ 
সংস্কৃত নামে পাঁরচিত ছিলেন। যথা, সুহিতা, 'ত্রভুবণা, গায়, জয়বাঁধনশ, 
গুণপ্রায়-ধর্মপত্রী, মহেন্দ্র দত্তা ঈশানতুষ্গবিজয়া। সংস্কৃত ও যবদ্বীপীয় 
ভাষায় সম্ট মিশ্র নামও পাওয়া যায়। যেমন, বেকস্‌ ইঙ্গ সক সেখের 
পরাকান্ঠা), তঞ্জুঙ্গ-পুর €কমল-নগর) জয় কত্বঙ্গ (বিজয় সম্মান)। 
কোথাও সংস্কৃত শব্দ যবদ্বীপীয় ভাষায় বিকৃত রূপ নিয়েছে। বথা, 
দর্মসতিয়বন অর্থাৎ ধর্ম সত্যবান। রাজকর্মচারীদের সরকারী উপাধি ষব- 
ঘবীপীয় ভাষায় িাখিত হত। যথা, পংকুর, তবন, 'তারপ, রক-রকরিয়ন- 
রকরয়ান, হিনো, হল, সারকন, কনুরুহণ, দেমুঙ্গ, মকুদুর, জহরু। আবার 
সংস্কৃত উপাধিও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, মল্লণ, পাতি, ধর্মীধ্যক্ষ, আঁধকার, 
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আধিরাজ, অধিপতি, পরমেশ্বরী। এই প্রসঙ্গে হিমাংশু ভূষণ সরকার 
শলখেছেন, "এই যবদ্বীপীয় সরকারী উপাধির প্রাচুর্য সর্বপ্রাচীন অনুশাসন- 
লাপগ্যলি হইতেই পাঁরদ্‌স্ট হয়। সুতরাং ইহা হইতে এই অনুমান করাই 
স্বাভাবিক যে যবদ্বীপে হিন্দগণের আগমনের পূর্ব হইতেই সেখানে এক- 
প্রকার স্বদেশী (েম্ভবতঃ গোম্ঠীমূলক 1991) শাসনতন্ত্র বিদ্যমান 
ছল ।' ] 

অনুশাসনগ্লির প্রারম্ভে থাকত সংস্কৃত স্বাস্তবাচন বা আশীর্বাদসূচক 
শ্লোক। তারপর থাকত উংকীর্ণ-তাঁরিখ। সাধারণত শকাব্দের উল্লেখ থাকত, 
কিন্ত দৃঁট অনুশাসনে সঞ্জয়াব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতীয় মাস, বার, 
গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান এবং কোথাও কোথাও যবদ্বীপীয় পণ্টাহঃ ষজ্ঠাহ, বুকু 
ইত্যাদির উল্লেখ থাকত। তারপর থাকত উদ্দেশ্য বা বিষয় বর্ণনা । প্রাপ্ত 
অন শাসনগীলর জাঁধকাংশ ছিল ভূমিদান বা দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত। 
রাজনৌতিক অনুশাসন ছিল না বললেই চলে। ভূমিদান সংক্রান্ত অনুশাসনে 
ভূমিব পাঁরমণ ও চৌহদ্দিব নির্দেশ থাকত। খেয়া নৌকার লোকদের বিশেষ 
আঁধিকর দান সংকাল্ত কয়েকটি অনুশাসন পাওয়া গেছে। আঁধকাংশ অনু- 
শাসন ধর্মমূলক। তাই বাজনৌতিক ও অর্থনৈতিক তথ্যের আকব হিসাবে 
এগীল মূল্যহীন। তবে রাজার নাম এবং পদমর্যাদা অন্দযায়ী রাজকর্মচারী- 
দের নাম থকায়, জাভার ইতিহাসের উপকরণ হসাথে এগ্ঁলি অপাঁরহার্ 
মনে হয়েছে। গণমানসে অনুশাসনগুলির মূল্য ছিল অসীম। বংশের 
উত্তরাঁধকার হিসাবে এগুলি সষত্ে রক্ষা করা হত। বিশেষ উৎসব অনূঙ্ঠানে 
এগুলির পজা করা হত। অনেক দিন পরেও কোন কোন ক্ষেত্রে জনগনের 
সমগ্ঠত্ত রক্ষার প্রামাণ্য দীলল হিসাবে এই অনুশাসনগুি মর্যাদা পেয়েছে। 


3 এীতহাপিক সাহিত্য 


জভাতে বেশ কয়েকাঁট ীতহাদসক গ্রন্থ রচিত হয়োছল। ভারতবর্ষের 
সঙ্গে জাভার এক হাজার বছর ঘানম্ঠ সম্বন্ধের পর্বে সেখানে এীতহাঁসিক 
সাহিত্য সৃণ্ট হয় নি। চীনের সঙ্গে জাভার ঘাঁনষ্ঠতার পর্বে এুতিহাসিক 
সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছিল। হিমাংশু ভূষণ সবকার মনে করেন, এটা 
€একান্ত আকাঁস্মক ঘটনা* , নাও হতে পারে। তান আরও বলেছেনঃ অবশ্য 
ইহাও অসম্ভব নহে যে যবদ্বীপের আধিবাসীরা নিজেরাই এই সাঁহত্যের 
দিকাশের জন্য দায়ী।* [তানি যবদ্বীপীয় এ্রীতহাঁসক সাহিত্যকে দু'ভাগে 
িভন্ত করেছেন £ 1. মধ্যযূগণয় এীতহািক সাহিত্য 2. আধ্দনিক যুগের 
এীতিহাঁসক সাহত্য। 
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মধ্যযুগীয় এতিহাসিক সাহত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রাচীন যুগের পূর্ব 
যবদ্বীপায় প্রাধান্যের শেষ কালপর্ব সিঙ্গসার ও মজপহিত রাজ্য এবং 
সপ্তদশ শতকেব মাঝামাঝি পর্যন্ত বালদ্বীপের ইীতহাস। আধুনিক যূগের 
এীতিহাসিক সাহিত্য সৃম্টি হয়েছে জাভার মতরাম মুসলমান রাজ্যে। আগেই 
বলা হয়েছে যে যবদ্বীপের "হিন্দুরা পপুথপন্ন নিয়ে বালদ্বীপে আশ্রয় নেয়। 
তাই মধ্য যবদ্বীপের সুলতানদের কাছে এীতহানিক রচনার উপয্্ত তথ্যাদি 
ছিল না। তখন এীতিহাঁসকরা ওয়েয়ং সাহিত্য, মহাকাব্য, গিম্বদন্তী এবং 
হিন্দ; এীতহ্য থেকে ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। এই 
ইীতহাস মতবাম-বাবাদ নামে পারচিত। মতরাম-বাবাদ পাঁরবর্ধন করে সপ্তদশ 
ও অষ্টাদশ শতকে অনেক এীতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 


ঘবদ্বীপের এঁতিহাঁসক গ্রল্থগ্দীলর মধ্যে নাগরকৃতাগম নামক কাব্যাট 
অশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন । নানা ধরণের সংস্কৃত ছন্দে কাব্যটি রাঁচিত হয়েছে । 
এতে 98 সর্গ আছে। কাঁবর নাম প্রপণ্। তাঁর অন্য নাম 'বনাদ। এই 
কাব্যগ্রন্থের একজন বলিদ্বীপীীয় নকলনবীশ গ্রন্থের শেষে লিখেছেন, 'ইতী 
নাগরকৃতাগম' সমান্ঠ” সন্কথ শ্রী মহারাজ বিজ্বাতিস্ত .......... "॥ এই কারণ 
নাগরকৃতাগম নামে গ্রন্থাট পাঁরচিত হয়েছে। 


8894 শ্রীষ্টাব্দে 3:918065 লম্বকদ্বীপে চক্কনেগরের বাঁলদ্বপীয় বাজার 
প্রাসাদ অঙ্গনে গ্রন্থাটি আবিচ্কার করেন। 1908 সালে বলিদ্বীপাঁয় হস্তাক্ষরে 
তিনি গ্রন্থাঁট প্রকাশ করেন। অধ্যাপক ও রোমান অক্ষরে মূল রচনা 
টশকাঁটিপ্পাঁন ও অনুবাদসহ সম্পাদনা করেন। 1919 সালে ছে এর সংস্করণ 
টীকা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ অধ্যাপক ছ্্েগাঃ। প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির 
সর্বশেষ এবং সবাশ্রেম্ঠ সংস্করণ প্রকাশ করেছেন 1126910. (1066 27 
275 147 05121, 7০08. 7-051776 77905. 1960-63)। 


বৌদ্ধ গ্রন্থকার 'ওম” "দিয়ে নাগরকৃতাগম কাব্য শুরু করে শিববুদ্ধের 
বন্দনা করেছেন। তান বলেছেন যে শিববৃদ্ধের অবতার হলেন বিল্বাতিন্ত 
নাথ রাজা রাজসনগর। তাঁর জল্ম হয়োছিল 1256 শকাব্দে। তৃতীয় সর্গ 
থেকে ষষ্ঠ সর্গ পর্যন্ত রাজার পিতা কৃতবর্ধন ও রাজপরিবারের অন্যান্যদের 
গুণকীর্তন করা হয়েছে। রাজধানী মজপাহতের বর্ণনা আছে অস্টম সর্গে। 
এট বর্ণনার অধ্যাপক সরকার যে বাংলা অনুবাদ করেছেন এখানে তা উদ্ধৃত 
করছি £ 'রাজপ্রাসাদের তাঁঞ্গনা ছিল উচ্চ এবং প্রশস্ত প্রাচীর বেস্টিত : 
উহা 'ছিল রন্তবর্ণ প্রস্তর নিামর্তত। পাঁশ্চম প্রবেশ দ্বারের সম্মুখে ছিল 
পস্ভৃত মাঠ; চত্বরে সারিবাধা বোঁধিবৃক্ষ ছিল এবং তণ্ডগন পুরসভার রক্ষী- 
গৃহ (রক্ষণ) হইতে সতর্ক প্রহরা দিত। উত্তরের দিকে ছিল প্রধান প্রবেশ- 
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পথ; উহার দ্বার ছিল লৌহ 'নার্মত, দ্বারে নানাবিধ মণর্ত আন্কিত ছিল । 
ইহার ধাঁহরে ছিল মাঠ; সেখানে সভা হইত, মোরগের লড়াই হইত, বাজার 
ছিল। পূবাঁদকে ছিল প্রাসাদমালা ও সান্্ীগণের উচ্চ রক্ষগৃহ: দাক্ষণে 
প্রশস্ত বাঁথিগলির সঙ্গমস্থল। রাজপ;রীর প্রধান আঙ্গিনার পারবে ছিল 
বিতান বা সুদীর্ঘ প্রশস্ত ঘরসমাম্বত চতঙ্গন। উত্তর পারবে দর্শনার্থী 
ভুজগ্গ (ধর্ম সম্পাঁক্ত রাজকর্মচারী) ও মল্নীদের প্রতীক্ষালয়: পূর্বপার্টে 
ছিল শৈব ও বোদ্ধগণের স্থল; সেখানে শ্রাবণ ও ফাজ্গুন মাসে বাৎসরিক 
শুদ্ধি উপলক্ষ্যে জগতের কল্যাণ কামনায় তাঁহারা প্রাতিযোগিতা করিয়া 
ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। সেইদিকে শৈবগণের একসাঁর হোম করিবার স্থলও 
ছল। 'বিপ্রগণের স্থল ছিল দক্ষিণ দিকে; আর উত্তর দিকে ছিল বোদ্ধগণের 
উপাসনার স্থল । রাজপ্রাসাদের প্রধান আ্গনা হইতে দাক্ষিণ দিকে অবাস্থত 
ছিল রাজপুরীর ভৃত্যগণের স্থান। এতদ্বযতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মণ্ডপ ছি 
পোষাক পরিচ্ছদ পাঁরবর্তন করিবার জন্য। এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণির 
লোকেরা পদমর্ধাদা অনুযায়শ যথাস্থানে অবস্থান কাঁরতেন।” 

দশম সর্গে প্রধান রাজকর্মচারীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে । যথা, মল্ত, 
আর্য, সপরেক, মপাঁতহ১ দেমুঙ্গ” কনুূরুহন, রঙ্গ” তুমেজ্গাুজ্গ' ক্ষতিয় 
ভুজঙ্গ, রোষ খোঁষ) বিপ্র ধর্মাধ্যক্ষ, সপ্টোপপাত্ত ইত্যাদদ। এয়োদশ থেকে 
পণ্চদশ' সর্গে আছে মজপাঁহত সাম্রাজ্যের করদ রাজ্য এবং প্রতিবেশগ রাষ্ট্রগুলির 
নাম। সব্মাত্রা, বোর্ণিওঃ মালয় উপদ্বাপ এবং জাভার পূরবাঁদকের 
দ্বীপগুলির নামোল্লেখ আছে। প্রাতিবেশী রাজ্যগুলির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব 
এঁশয়ার কয়েকটি রাজ্যের নাম আছে। যবন আনাম) ছাড়া অন্যান্য রাজ্য- 
গুলিকে মজপহিতের “রক্ষণাধীন” বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দাবির 
এীতহাঁসিক ভিত্তি সংশয়াচ্ছত্ব । 

3 থেকে 78 সর্গে রাজ্যের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পি স্থানগ্যালর 
তাঁলকা সাত্রবোৌশত হয়েছে। কয়েকঁট উল্লেখযোগ্য নাম হল £ £' ধর্ম লেপস্‌ 
প্রীতষ্ঠা শিব (শিব মন্দির সহ দেবোত্তর) 2. ধর্ম কসোগতন কবিনয় লেপস 
(বনয়োর নিয়মাবম্ধ বৌদ্ধগণের দেবোত্তর) ও. কসগতন কবভ্রধরণ অরুম 
(ববাহিত বৌদ্ধগণের বজ্ধর সম্প্রদায়) 4 ধর্মস্‌ লেপস্‌ করেষ্যন (খাঁষ- 
গণের দেবোত্তর)। দেবালয় বিহীন সীম (ড্বাধীন ধর্মস্থান) জাতীয় 
প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ আছে। যথা, কশৈবান্কুরাণ (শৈব সম্প্রদায় শাখার 
ধর্মস্থান) কবোজ্ধাংশন (বৌদ্ধাবীন ধর্মস্থান) করেষ্যান্কুরান (খাঁষ 
সম্প্রদায়ের শাখার ধর্মস্থান), ককদংঘজ্যন (োজবংশের জ্ঞাঁতগণের সীম), 
বংশ বিফ, দেশ মেড়ঙ্গ্‌ হুলুন হাজ্গ্‌ প্রেতাত্মার ভীদ্দস্ট ধমস্থল)। 
কলগ'ন (কোরুশিষ্পীঝূন্দের স্থান) কসজ্ঘিকন (বৌদ্ধ সংঘের স্থান) 
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কস্থাপকন (মঠাধ্যক্ষের বাসস্থান), মণ্ডল (তান্লিক সম্প্রদায়), চতুর, 
কত্যাগন, চতুর" শ্রম প্রভৃতি ছোট ছোট নানা ধরণের প্রাতষ্ঠানের তালিকা 
নাগরকৃতাগমে জাছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের তত্বাবধান প্রসঙ্গে অধ্যাপক 
সরকারের অনবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করাছ। “এই সমস্ত 
ধর্মস্থানগ্দলিকে প্রাচীন দলিল পন্রানুযায়শী স্ব স্ব আঁধকারে সংপ্রাতিষ্ঠিত 
করা হইল। যাহাদের দলিল ছল না তাহাদিগকে উপযুস্ত লোকদ্বারা দলিল 
পল্লাি প্রস্তুত করাইতে নিদেশ দেওয়া হইল। এইর্‌পে' রাজকীয় খাঁতয়ান 
পরিশোধন করা হইল। রাজকীয় ধর্মস্থানগ্লির সংখ্যা ছিল 7 এবং 
ইহাদেব তত্বাবধান কাঁববার জন্য আর বীরাধিকারকে ধর্মাধ্ক্ষ নিয়োগ করা 
হইল। শৈব অধ্যক্ষের কর্তৃত্ব পরহ্যন্দন এবং কলগ্যনের উপব প্রাতষ্ঠিত 
হইল। বৌদ্ধ অধ্যক্ষগণ কুটি এবং বিহাব তত্বাবধানের ভার পাইলেন। আর 
মন্তি হের মাঁজর কর্তৃত্বীধকার স্থাঁপত হইল করেষ্যন বা তপস্বশদের 
উপর। প্রমাণ-পাট্রা দেখিয়া তিনি এই প্রকার বিভিন্ন ধর্মস্থলের অধিকার 
যথাযথভাবে স্বীকার কবিয়া লইলেন, কিন্তু যাহারা কোন প্রকাব প্রমাণ 
উপস্থাপিত করিতে পারিল না তাহাঁদগকে “দেশভের্তয” বা ভৃমিদাসরপে' 
পরিণত করা হইল ।...বাঁলদ্বীপেও ঠিক একইরুপে প্রমাণাদি গ্রহণপূর্বক 
ধর্মস্থনগঁলর আঁধকার সংবাক্ষত হইল। বাঁলদ্বীপের ধর্মস্থান, গ্রাম কুবু 
বা খামারের প্রমাণ-পাট্টা দেঁখয়া উহাদের আঁধকার সংরাক্ষত হইল এবং 
বৌদ্ধগণের ধর্মস্থানগ্ীলর তত্রাবধান কবিবার জন্য একজন অধ্যক্ষ 'নযুক্ত 
হইলেন। এই ধর্মস্থানগুদির মধ্যে ছয়াট ছিল বজুধর সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান 
একমান্র বিহারে ছিল বিনয়-নিয়মাবদ্ধ বৌদ্ধগণের একটি ধর্মস্থল |” 


84 সর্গে বলা হয়েছে যে জম্বুদ্বীপ, কম্বোজ, চীন, যবন, (আনাম), 
চম্পা, কর্ণাটক, গোড় (গৌড়) এবং স্যন্ক শ্যোম) দেশ থেকে আঁবাচ্ছন্ন ধারায় 
এখানে মানুষ এসেছে । তাদের মধ্যে বহু বাঁণক ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ ছিলেন । 94 সর্গে 
কবি প্রপণ্চ এই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন 'দেশবর্ণন'। তিনি জানিয়েছেন 
যে তান আরও গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেগ্যীল হল শকাব্দ+ লম্বঙ্গ, পর্ব সাগর, 
ভিম্মশরণ, এবং সুগতপর্ববর্ণন। 9৯ সর্গ থেকে জানতে পার, তাঁর কবি- 
প্রাতিভা স্বীকৃতি না পাওয়ায় অবহেলাপাঁড়িত হয়ে তিনি 'কমলসন নামক 
আশ্রমে শেষ জীবন আতবাহত করেন। 


পররতন গ্রন্থাট ষোড়শ শকাব্দের প্রথম দকে ছল। এই গ্রল্ধোববৃত 
শেষ ঘটনা পণ্চদশ শকাব্দের আগে ঘটে নি। অধ্যাপক সরকারের অনুমান 
, যে গ্রন্থটি মজপাঁহত যূগের শেষভাগে আনুমানিক 178-1478 গ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে রচিত হয়োছল। কোন কোন অংশ হয়ত আরও পরবতশীকালে লেখা 
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হয়েছে। গ্রন্থটি মধ্য যবছ্বীঁপীয় গদ্যে রচিত এবং অস্টাদশ অধ্যায়ে বিভন্ত ॥ 
গ্রন্থের প্রথম অংশ উপকথামূলক। তাছাড়া প্রাক হিন্দুযুগের িছ কিছু 
ধ্মীবশ্বাসের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কেন আংগ্বোক ছিলেন িংহ- 
সাঁরর প্রথম রাজা এবং মজপাঁহত রাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা। কেন আংগ্রোক 
থেকে গ্রন্থাটতে আর উপকথা পাওয়া যায় না, অর্পাৎ ইতিহাস শুরু 
হয়েছে। 


লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রদ্থাগারে বেশ কয়েকাঁট গ্রন্থ পাওয়া গেছে। 
এসব গ্রন্থে ইতিহাস আছে" আবার রোমাল্সও আছে। এই গ্রল্থগদিলর রচনা- 
রীতি কিদুঙ্‌ নামে পারচিত। পমেন্ডজ্গ নামক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। 
এই গ্রন্থে রাজা ও প্রোহিতদের কথা আছে; গেলগেলের আদম পুজ্গবগণের 
মধ্যে বাঁলদ্বীপের বন্টনের কথা আছে এবং তাছাড়া আছে করঙ্ঞ-অসেম 
রাজাদের বংশ তাঁলিকা। উসন জব (জাভার প্রাচীন ইতিহাস) গ্রন্থে মজপাহতি- 
বাসীদের দ্বারা বলি বিজয়ের খটনা বর্ণিত হয়েছে। মজপহিতের রাজা তাঁর 
ভ্রাতা আর্ধদমর এবং তাঁর পাঁতহ গজমদকে বাঁলদ্বীপ আঁধকার করতে 
পাঁঠিয়োছলেন। গ্রন্থাঁটতে মাঝে মাঝে উপকথার অনপ্রবেশ ঘটেছে। মধ্য- 
যবদ্বীপশয় এীতহাসিক কাব্য বঙ্গলবের কাঁহনন পাঁঞ্জ বিজয়ক্রম নামেও 
পঁরচিত। এই কাব্যে দহ ও তুপমেলের মধ্যে যুদ্ধ, রাদেন বিজয় কর্তৃক 
মজপাঁহতের পত্তন, তাঁর কর্মচারী রঙ্গ লবের বিদ্রোহ ইত্যাদি বার্ণত হয়েছে। 
িদুঙ সৃন্দ কাব্যে স্মন্দ রাজপাঁরবারের মজপাহত যান্লার কাহিনী বর্ণনা 
করা হয়েছে। সূুন্দ পেশ্চিম যবদ্বীপ) রাজকন্যার সঙ্গে মজপহিতের রাজা 
হয়ম ভুরুকের বিবাহ উপলক্ষে রাজপাঁরবার সেখানে গিয়োছিলেন। কিন্তু 
রাজকীয় মর্যাদার প্রশ্নে উভয় রাস্ট্রের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে” ফলে যুদ্ধ শুরু 
হয়। 
বাবাদ এবং সজর জাতীয় আধুনিক যুগের ইতিহাস গ্রন্থে ঘটনা ও 
কল্পনার শিশ্রণ ঘটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পরে যে সব ইতিহাস গ্রল্থ রচিত 
হয়েছে, সেগাঁলতে অজস্র অনৌতিহাঁসিক ঘটনা স্থান পেয়েছে । এই 'বচ্যাতর 
কারণ হিসাবে হিমাংশু ভূষণ সরকার নিম্নালখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন £ 
1. মজপাঁহতের পতন থেকে অস্টদশ শতকের 'দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত 
রাজনৌতিক 'বশৃঙ্খলা 'ববাজমান ছিল । 
2. ইসলামের অভ্যুদয়ের ফলে ইতিহাসের প্রাচীন গাঁতপথ অবরুদ্ধ 
হয়েছিল । 
3. প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের মননশক্তিকে পঙ্গু করে 
ফেলেছিল। 
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4, লিখিত ও মৌখিক কিম্বদল্তী পরস্পরকে প্রভাবিত করেছিল। 
ঠ পরবর্তীকালের সংকলকরা দক্ষ ছিলেন না। 


6. মজপহিত যুগের পরবর্তীকালের রাজাদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র বংশের 
তালিকায় অন্তরভূ্ত হবার উগ্র আকাঙ্খা ছিল। 


বাবাধ শ্রেণীর গ্রন্থে নানা ধরণের উপকরণের 'বাঁচন্র সমাবেশ ঘটেছে। 
বাবাদ তানা জাভিতে রাজবংশের তালিকার মধ্যে মহাভারতের অর্জুন এবং 
যবদ্বাপীয়দের পূর্বপুরুষরূপে শিব ও ব্রহ্মার নাম পাওয়া যাচ্ছে। এমনাঁক 
আদমকেও জাভার রাজাদের পূর্বপুরুষ বলা হয়েছে। এসব গ্রন্থে সময়ে 
পারম্পর্য রক্ষিত হয়নি, ভুল সন তারিখ দেওয়া হয়েছে এবং কোথাও কোথাও 
দেশ ও ব্যক্তির নাম সঠিক লেখা হয় নি। এসব গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের প্রকৃত 
উপকরণ আহরণ একান্তই দুঃসাধ্য । 


পাদটাকা। 


এই অধ্যায়ের উপকরণের একমাত্র আকর হল 'হমাংশু ভূষণ সরকার 
ীলাখত '্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় (সাহিত্য 
সুন্টিব পূর্বাভাষ ও সাহত্যের শ্রেণী বিন্যাস) এবং একাদশ অধ্যায় (ইতিহাস 
ও কিদম্বদন্তী সাহিত্য)। লা যেতে পাবে এ গ্রন্থের তৃতীয় ও একাদশ 
অধ্যায়ের সংক্ষপ্ত সার এখানে সংকলিত হয়েছে। 


| 9 ॥ 
প্রাচীন মলয় 


বিশ্ব ইতিহাসে মালয়ের ভূমিকা 


্রীষ্টপূর্ব ছয় হাজার বছর আগে অস্ট্রোলয়ার ভাঁদবাসী ও পাপুয়ার 
পৃব পুরুষগণ মালয় উপদ্বীপের পথ ধরেই তাদের বর্তমান বাসভুমিতে এসে 
পেশীছেছিল। শ্রীষ্টপূর্ব দ'হাজার বছর নাগাদ মালাই জাতির পূর্ব পুরুষগণ 
মালয় উপদ্বীপের নদীপথ দিয়েই যুনান অণ্চল থেকে সুমান্রা, জাভা ও 
প্রীতিবেশী অঞ্চলে এসেছিল। হীতিহাসখ্যাত শ্রীবজয় রাজ্য ছিল মালয়ের 
বৌদ্ধ সাম্রাজ্য । সব্দীর্ঘ পাঁচশত বছর ধরে এই সাম্টাজ্যের রণতরী ভারত 
থেকে চীন এবং চীন থেকে ভারতগামী জাহাজগু্সি আটক করেছে। চতুর্দশ 
শতকে শ্রীবিজয় রাজ্য ও তার উপনিবেশ জাভার শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য অর্থাৎ 
মজপাঁহত সাম্রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়েছিল। মজপাহত সাম্রাজ্যের একজন 
পলাতক রাজকুমার 1403 খ্রীষ্টাব্দে মালাককা বন্দর রাজ্যাট পত্তন করেন। তখন 
থেকে আনুমাঁনক একশ বছর ধরে মালান্ধা ছিল বিশ্ব বাণিজ্যের সঙ্গে যুস্ত। 
মালান্কা থেকেই ভারতীয় ও আরব ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম 
প্রাতবেশশ অণ্চলে ছাঁড়য়ে পড়েছিল। 151] ্রীন্টাব্দে আলবূকের্কে মালাক্কা 
বন্দর দখল করোছিলেন। মশলা দ্বীপপুঞ্জ ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাঁণিজ্োর 
কেন্ছু হিসাবে পতু্গীজরা এই বন্দরকে বাণিজ্যিক ঘাঁটি হিসাধে গড়ে তোলে । 
1641 খ্রীষ্টাব্দে ডচেরা পর্তুগালের হাত থেকে মালার ছিনিয়ে নেক্সা। প্রায় 
আড়াই শত বছর ধরৈ ওলন্দাজ শাসনে মালাক্কা সম্াজ্ধ অর্জন করে। উনিশ 
শতকে মালাৰা ব্রিটিশ শান্তর দখলে হস্তান্তাঁরিত হয় ॥ উিটিশ আমলে রাফেল- 
সের পারচালনায় অবাধ বানিজানশীতির সফল কার্বন কোপে সিষ্গাপুর 
পাড়ে ওঠে। এক শতাব্দী পরে মোটর়গাঁড় শিল্পের দুত অগ্রগতি ঘটলে টিন 
ও রবারের চাহিদা বৃদ্ধ পায়। এই কারণ পৃথিবীর প্রথম দশটি বন্দরের 
মধ্যে অন্যতম একটি প্রধান বন্দর রূপে এই অণ্চল সমঙ্ধি লাভ করে। 1541 
সালে জাপান সিঙ্গাপুর দখল কয়ে। জাপান কৃষি সিঙ্গাপুর অধিকার 
শছল দ্বিতীয় মহাষৃম্ধের আমলে একাট আঁত গদ্রস্বপর্' সন্ধিকপ। এইভাবে 


ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


ষুগ যুগ ধরে ধিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমণ্টে মালয় উপদ্বাপ স্মরণীয় ভূমিকা 
পালন করেছে। 


ভোগোলিক পারিবেশের প্রভাব 


সুদূর অতাঁতকাল থেকেই ভারত ও চানের মধ্যে সমুদ্রপথে নিরাবাচ্ছন্ন 
যোগাযোগ ছিল। এই যোগাযোগের পথের মধ্যখানে মালয়ের অবস্থান। চীন 
থেকে ভারতবর্ষে পেশছাতে হলে পূর্বও পশ্চিম মালয়েশিয়া ঘুরে আসতে 
হত। চীন সাগর থেকে ভারত মহাসাগরে বাণিজ্য সম্ভার লেনদেনেব একটা 
বড় ঘাঁট ছিল মালয় উপদ্বীপের উত্তরাণ্ল। মালয় উপদ্বীপ ও বোর্ণওব 
উত্তর-পাঁশ্চম উপকূল ছিল বাঁণকদের আশ্রয়ভমি। মে এবং আগস্ট মাসে 
দক্ষণ-্পূর্ব মৌসুমশ বায়ু ঘিষুবরেখা থেকে ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে 
প্রবাহিত হয়। নভেম্বর থেকে এপ্রল মাসে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায় চীন 
উপকূল দয়ে চীন সাগরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। দাঁক্ষণ-পূর্ব ও 
উত্তর-পূর্ব মৌসুম প্রবাহের মিলন ক্ষেত্র হল মালয় উপদ্বীপ। চন থেকে 
ভারতগামশ জাহাজের যান্রাপথে উত্তর পূর্ব মৌসুমী এবং ভারত থেকে পূর্ব 
গামী জাহাজের যান্রাপথে দক্ষিণ পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত। মৌসুমী বায়ুব 
গতি পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজগুিলও প্রত্যা্গমন করত। চীনের 
বাঁণকরা নভেম্বর থেকে মে মাসের মধ্যে দক্ষিণে পাঁড় দিত এবং কেনাবেচা 
শেষ করে মে থেকে আগন্ট মাসের মধ্যে দেশে ফিরে যেত। 
মালয় ভূমি বোন্টিত নয়। মালয়ের উন্মুন্ত সামান্ত বাইরের জগতকে 
তাই আমল্মণ জানিয়েছে এবং পাঁথবীর 'বাভন্ন শান্তকে প্রলঃদ্ধ করেছে। 
নানাদিক থেকে বাণিজ্য সম্ভার এখানে এসেছে। বাণিজ্যের যোগাযোগ ভিত্তি 
করে নানা ধর্মের ধ্যানধারণা এখানে বিস্তার লাভ করেছে এবং নানা ধরণেব 
রাজনোতিক প্রাতষ্ঠান এখানে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ ও চীনের মান:ষ 
এখানে অতীতকাল থেকে বসাঁতি স্থাপন করেছে। উনিশ শতকে এখানে কাষ 
ও খাঁনজ সম্পদের প্রলোভনে দলে দলে মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছে। পর্ব 
পশ্চিম গমনাগ্রমনের পথে অবস্থান বলে, উানশ শতকের পশ্চিমী জগতে 
আবিষ্কার, শিজ্প বিপ্লব ও প্রযন্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর 
তগ্রন্থীত ঘটেছিল, তার ফলাফল দ্রুত এই অঞ্চলে পেশছোছিল। জীবন 
ধারার মানও তাই এখানে অপেক্ষাকৃত উন্মত। মালয়েশিয়ার ইতিহাস রচনায, 
শর জনগোষ্ঠী গঠনে এবং উন্নত অর্থনীতি রুপায়ণে ভৌগোঁিক পারবেশের 


অবদান ছিল বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 


প্রাচশন মালয় 49 
আদি বাদিন্দা 


মালয়েশিয়ার আদিম জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম নিদশন পাওয়া গেছে 
বোর্ণিওতে। সারাবাকের বিঃ গ্ুহাতে যে অনাবৃত মাথার খু?ল পাওয়া 
গেছে, তার বয়স নির্ু'পিত হয়েছে আনুমানক 35000 বছর। মালয় 
উপদ্বীপে যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলি আনুমানিক দশ হাজার 
বছর পুরানো । হ্রীল্টপূর্ব 2500 সালে উপদ্বীপের আঁধবাসীবা উত্তরাঞ্চল 
থেকে এখানে অন্প্রবেশ করে । এরা ছিল প্রোটো-মালাই। য্,নান থেকে 
দাঁক্ষণে এরা ছাঁড়য়ে পড়েছিল। তাদের আভিযানেব ফলে আদ ণ্পেঞটো 
আঁধিবাসীরা' পাহাড়ে অরণ্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। 'এখন তাদেব বংশধরগণ 
পদ্বীপের উত্তরাণ্চলে বসবাস করছে। প্রস্তর যুগে, বিশেষ করে শ্রীষ্টপূর্ 
890০-2000 সালের মধ্যে তারা মালয় উপদ্বীপে বন্য পশু ?শকাব করত 
এবং 'জাঁনসপন্র কাটা ও পেষণের জন্য পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। 
অনুমান করা হয় তারা ছিল বরফের যুগের প্রীন্ট পূর্ব 290১000) অস্ট্ে- 
লিয়ার আদ বাঁসন্দারের বংশধর। তখন ভৌগোলিক দক দম অস্ট্রোলয়া 
হয়ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কিন্তু মালয় উপদ্বীপের 
প্রোটো-মালাইদের বাসভূঁমি ছিল দক্ষিণ চীন। সেখান থেকে তাবা শ্রীষ্টপূর্ব 
2500--1500 সালের মধ্যে উপদ্বীপে প্রবেশ করে। বোর্ণওর 452/রো 
প্রোটোমালাইদের বংশধর । 


মালয়েশিয়ার গয়াছা (089০1১2) ও কেলানতন (0614771277) অণ্লে 
তাদের ঘসবাসের ষে নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমান কবা হয়েছে 
যে পাত্র ও অলঙ্কার তৈরণ বিদ্যায় তারা পারদর্শী ছিল। শুধ্দমান্র শিকারী 
হিসাবেই তারা পাঁরচিত নয়, তারা ছিল কৃষক ও নাবিক। কাঠের ঘরবাড়ি 
ও নৌকা নির্মাণের শবদ্যা তারা জানত। তারা জাঁম চাষ কর৩ এবং ঝুম 
চাষকর্ম শুর্‌ করোছিল। 

প্রীষ্টপূর্ব 300 সালে চীনের য়ুনান অঞ্চল থেকে ধ.তারো-মালাই 
(80976670-৬19195 ) নরগোম্চীর লোক মালয় উপদ্বীপে আসে । তাদের 
চাপে প্রোটো-মালাইরা দাঁক্ষণ মালয় অণ্চলে সরে আসে। অধনা তারা 
জাকুয়ান (]815201) নামে পারচিত। দুতারো-মালাইরা শোখ্গোলীয় নর- 
গোষ্ঠীভুন্ত। কিন্তু ভারা ধাতুর ব্যবহার জানত এবং লোহার তৈরা অস্বশস্তের 
হাতিয়ার ব্যবহার করত। তাদের ব্যবহৃত র্রোঞ্জশনার্মত ড্রাম ও ঘণ্টা ্লাং 
(0572) ও সেলাংগোর (9০158০:) অণ্চলে আবিজ্কৃত' হয়েছে । তারা 
যাযাবর নয়। তারা ছিল স্বনির্ভর স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের অধিবাসা। খ্রীষ্টপ্্ব 
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প্রথম শতকে উপক্‌লবতশ গ্রামগূলির মধ্যে বাঁবসাবাপিজ্য শুরু হয়োছল। 
জমি ছিল গ্রামের যৌথ সম্পান্তি। উৎপন্ন দ্বব্য গ্রামের মানুষদের মধ্যে বণ্টিত 
হত। তারা ছিল প্রকৃতি পূজায় অভ্যস্ত। বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদির দেবদেবীর 
পূজা তাদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। মৃগয়ায় যাবার আগে শিকারী 
পূজা করত অরণ্যের দেবদেবীর, মৎস্য শিকারে যাবার আগে ধারব পূজা 
করত সাগরের দেবদেবীর । 


মগ্রসংস্কাঁতি 


সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এবং বিশেষ করে মালয় উপদ্বীপের সবচেয়ে 
আঁদম বাসিন্দা হল খর্বাকৃতি নোগ্রটো। কেদা ও পেরাকে তারা 
সেমাঙ নামে এবং কেলানতনে তারা পঙ্জান নামে পাঁরচিত। 
জঙ্গলের ফলমূল খেয়ে তারা যাযাবরের মত জীবন ধারণ করত। তাদের 
অস্ত ছিল তশরধন্ঢক। ঘরবাড়ি বানাতে বা নৌকা তৈরী করতে তাবা জানত 
না। তাদের লোভ ছিলনা, তাদের অপরাধ প্রবণতাও ছিলনা । তাদের জীবন 
ছিল পারবারকেন্দ্রিক। তাদের দলশয় সংগঠন ছিলনা, শাসক ছিলনা । বজ্রের 
শব্দ শুনে এবং বিদ্যতের ঝলকানি দেখে তারা ভয়ে কাঁপত এবং এগুলির 
পিছনে ঘে অদৃশ্য শন্তি সক্রিয়, তাকে তুষ্ট করার জন্য নিজেদের দেহ থেকে 
রস্ত বার করে তার প্রাত অর্পণ করত । 


পাহাড়ে এবং পর্বতের পাদদেশে থাকত সে সব তাঁদবাসী তাদের 
বলা হত সকাই (58131) বা িনোই (39291) । মোন-আনাম 
গোষ্ঠণর ভাষাম্ তারা কথা ঘলত। যুনানঃ ইন্দোচীন ও মালয় দ্বীপপুঞ্জের 
ারবাসী আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের খুব মিল পাওয়া যায়। পর্বতের পাদ- 
দেশে যারা বাস করত তাদের সঙ্গে উত্তরের নোগ্রটো এবং দক্ষিণের জাকুয়ান 
(89) বা আদিমালয় (2:০৮০-/9125) গোষ্ঠীর বৈবাহক সম্পর্ক 
ছিল। তাদের দেহে অস্ট্রেলশয়-মেলানেশীয় (4১091919-016121265010) অর্থাৎ 
পাপুরা এবং অস্ট্রোলয়ার আদিবাসীদের রক্তের সংশ্িশ্রণ ঘটেছে। ধান, ইক্ষ: 
প্বব, কলা, এবং তামাকের চাষ তারা জানত। মালাইদের মত তাদের ধর্ম ছিল 
এদর্বপ্রাণবাদ (82197) এবং মালাই ও মোঙালদের মত তারা 98073917091 
মতবাদে 1িববাস করত। 


মালয়ের দক্ষিণাংশে যে সব আদিবাসী বাস করত তাদের বলা হত জাকুয়ান 
(45529) । তাদের প্রোটো-যালাই পর্র্বপুরুষরা র্নান থেকে রওনা হয়ে 
&ুঁজ্দোচিন শতক করে এখানে এদেছে। তাদের মধ্যে ইন্দোনেশশিয়, 
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মোঙ্গোলীয় ও আরও নানা বিদেশী রন্তের ধারা মিশেছে। তাদের অনেকের 
মধ্যেই অস্ট্রেনীয়-মেলানেশীয় রক্তের চিহ পাওয়া গেছে । বনবাসশ আদিবাসীরা 
ফলমূল খেয়ে আর সাম্দাদ্রক আদিবাসীরা মাছ ধরে জাঁপনযাপন করত। 1515 
গ্রাম্টাব্দে পতুগীঁজ লেখক তোমে পিরেস (70709 721855) তাদেরকে 09118895 
নামে আঁভাহত করেছেন। 091125$ কথ্াঁটর মানে স্ট্রেটসের মানূষ। 
মালান্ধর প্রাতত্ঠাতা তাদের পদ বা উপাধতে ভূষিত করেন। যেমন, বেন- 
দাহারা বা প্রধানমন্ত্রী, লখসমন বা নৌবাহিনীর আঁধনায়ক। এমন কি অষ্টাদশ 
শতকে জোহোরের সুলতানের তারা ছিল একানষ্ঠ অনুগামী । 1তাঁনও 
তাদের অনেককেই নানা উপাধিতে 'বভূষত করেছিলেন। তারাও প্রকৃতি 
পূজা কবত। তারা বিশ্বাস করত পাহাড়ে ছাড়িয়ে আছে নানা অশরণীরশ 
জীবন্ত আত্মা। সভ্য প্রতিবেশীদের কাছ থেকে তারা 'হন্দু দেবদেবীর 
আরাধন 'শখোছিল। তাদেরও ভাষা ছিল মালাই। বিদেশ শব্দ তাদের 
মধ্ চলন হয়ানি বললেই চলে । 

অধ্ধূনক মালাই-এর মধ্যে আজাদ মালাই এবং বিবাহ সূত্রে প্রাপ্ত নানা 
রক্তের সংমশ্রণ পাওয়া যায়। যাদের সঙ্গে রক্তের সংমশ্রণ ঘটেছে, তাদের 
মধ্যে অন্যতম হল চৌ আমল থেকে শুরু ইসলামের আগমন পর্যন্ত চশনা, 
দাক্ষিণাত। ও বাঙলা দেশের 'হন্দ, ভারতীয় মুসলমান এবং শ্যামদেশ ও 
আরব থেকে আগত মানুষ৷ 


মালাই জাতি আঁত সসভ্য। যুগ যুগ ধরে তাদের শাসন ব্যবস্থা, আইন 
সংকলন, সামীদ্রক আইনকানুন তাদের উচ্চমার্গের জ্ঞানাবভাঁসত জাবন- 
চর্চার পরিচয় 'দচ্ছে। 8879 খ্রীষ্টাব্দে 772 (০০122) 07915017695 এর 
লোঁখকা 154৮6112814 মুগ্ধ হয়ে লিখোছলেন, ৮175 112915545 
12000196017 হাতের 66:10012019610. 200015 ০15111260 7601165, 0165 
18956 79059565590. 101 0017007195 55566803 01 (১0৮91700677 2120 00065 
০6 177 2120 17790107076 [12ছ  %012301) 12 00601 2: 1525৮ 980৯7 & 
50125106191915 ৫62৩ 0£ 61111£1069106126? 


শিবদেশশরা বিশেষ করে ব্রিটিশ লেখকরা মালাইদের প্রশংসায় পণ্ঠমহখ। 
স্বজাতণয়ত্ব সম্বন্ধে তারা গ্রর্বত। ইসলাম ধর্ম বিষয়ে তাদের মর্যাদাবোধ 
তীক্ষ]। জখবনের উচ্চতর মূল্যবোধে তারা আস্ধাবান। মালয় আঁদবাসীদের 
অ'টার আচরণ প্রশংসনীয়। হিন্দু সংস্কৃতির এরীতহ্য ও ইসলাম ধর্মের 
প্রভাবে তারা আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছে। জাগতিক বিষয়ে তারা ব্দ্ধিমান ও 
সতর্ক। তাদের পারিবারিক জশবন সংখ ও শাজ্ত। রা 


52 দক্ষিপ-পূক এশিরার ঠাতিহাস 
ভারতের সঙ্গে ঘোগাযোগ 


কোরোমণ্ডল উপকূল থেকে বেরিয়ে বঙ্গোপসাগর আঁতক্রম করে 
ভারতীয় বণিকরা আশ্রয় নিত মালয় উপদ্বীপের ন্রাং (দু) ও কেদার 
(৫০৫91) মধ্যবতশি কোন স্থানে। হ্রীস্টীয় প্রথম কয়েক শতকে ভারতবর্ষের 
সঙ্গে মালয় উপদ্বীপের সম্বন্ধ শুধুমান্র বাঁণকদের যাতায়াতে মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ 'ছিল। কিন্তু গ্রীন্টীয় চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ উপদ্বীপের কোন কোন 
অগ্টলে ভারতীয় বাঁণকদের স্থায়ী বসাঁতি গড়ে উঠোছিল। বাঁণাঁজ্যক সযোগ 
সুবিধায় কেদার আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। নাবিকদেব আশ্রয়ের প্রথম 
ভূখণ্ড ছিল কেদা। কেদার পাহাড়ের চূড়া (3987 ফিট) সমুদ্রেব মধ্যে '্রিশ 
মাইল দূর থেকেও দৃষ্টিগোচর ছিল। ভারতীয় ঘাঁণকদের দৃম্টিতে কেদার 
চূড়া ছিল ঈশবরেব নিকেতন। কেদার সাঙ্গ মাববক ছিল সুগম্য পোতাশ্রয় । 
এর বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বাঁণকদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যেব চাষবাস হত । 
এখান থেকে পূরঝ্ উপকূলে পাটানি (81927) পেশছান ছিল সহজসাধ্য। 
এসব কারণে স্নার্গ বুজাও (59921 881978) এর উপকূলে চতুর্থ শতক 
থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় বাঁণকদের বসাঁত গড়ে উঠেছিল । এখানে 
উন্নত বন্দর ছিল, উৎসব মুখর মান্দর ছিল, সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা ছিল, 
সুসংগঠিত সরকার ছিল রাজকীয় প্রথা ও রীতিনশীত' ভারতীয় ধাঁচে গডে 
উঠেছিল। সাধারণ মানুষেব জাঁবনাচরণে ভারতীয় ও আশিক সংস্কাতর 
মিশ্র প্রভাব পড়েছিল। িপুল সংখ্যক ভারতীয়দের বসাঁত স্থাপিত হয়ানি। 
শুধুমাত্র বাণক ও ধর্ম প্রচারকরাই এখানে এসোছল। জনসংখ্যার রদবদল 
ঘটেোন। কেদার স্থানীয় মানুষরা ভারতীয় জীবনাচরণ গ্রহণ করেছিল। 
কেদায় ভারতায় সংস্কাতির প্রসার ঘটেছে, একথা সত্য। স্মর্তব্য যে ভারতীয় 
উপ্পনিবেশ সেখানে স্থাপিত হয়ান। ইৎ-ঁসঙ এর বিবরণ থেকে জানা গেছে 
যে সপ্তম শতকে সেখানে সহস্তরীধক বৌদ্ধ ভিক্ষুক বৌদ্ধ শাস্ত্চর্চায় নিয়োজত 
িল। সংস্কৃত ভাষার সমাদর শছিল। মাসের ভারতীয়' নাম ও ভারতীয় 
ণহসাব পদ্ধাঁত প্রচালত ছিল । খ্ত্রীষ্টীয় 309 থেকে 550 সাল পযন্ত বৌদ্ধ 
প্রভাব প্রবল ছিল। কেদাতে অনেক বৌদ্ধমঠ ও গৃপ্তযূগেব শিল্পরীতিতে 
তি গেছে। সপ্তম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত শ্রীবিজয় 
প্রভাবের চিহু দেখা গেছে। এই সময় কেদা ছিল কৃষি সমন্ধ অশ্ল- 
টন একাদশ থেকে চর্তুদশ শতকের মধ্যে কেদা বাণিজ্য 
কেন্দ্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই সময়েই বাণিজ্যপথ ইসথমাস প্রণালী 
থেকে মালাক্কা প্রণালশতে স্থানাল্তাঁরত হয়োছল। 


ফুনান রাজ্য দাক্ষণ-পূর্ব এঁশয়াতে ভারতায় সভ্যতার প্রভাবে গড়ে 
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উ্সেছল। খ্ত্রীষ্টীয় প্রথম থেকে সপ্তম শতক পর্যন্ত এই রাজ্য পুল প্রাতি- 
পান্ত অর্জন করেছিল। ভারত মহাসাগর থেকে দক্ষিণ চীন সমূদ্ধ পর্যন্ত 
যে ইসথমাস বাণিজ্যপথ ছিল, ফুনান রাজ্য তা নিয়ল্পণ করত। গ্রীষ্টীয় 568 
সলে এই রাজ্য চনে দূত প্রেরণ করে। মালয়েশিয়ার কেদা অণ্চলেও ফুনানের 


প্রভাব ছাঁড়য়ে পড়েছিল। 


ফুনানের উত্তরসূরী ছিল শ্্রীবজয় রাজ্য। গ্রীন্টীয় 670-75 সালে 
শ্রীবজধ' রাজা চীনে দূত পাঠিয়োছল। সূমান্রার পালেমবাঙ 'ছিল শ্রীবজয় 
বাজ্যের বাজধানী। এই' রাজ্যও ছিল বৌদ্ধ শাস্ব চর্চার পণঠভূমি। চন থেকে 
ভাবতবর্ধ যাবার পর্থে আনুমানিক 670 শ্্ীষ্টাব্দে ইতসঙ এই বাজ্যে 
এসোৌছলেন। সপ্তম শতকের শেষে মালাক্কা প্রণালীর দক্ষিণ ভাগ শ্রীবিজয় 
বাজোর কবালত হয়। পরে উত্তরে লিগোর (788০7) পর্যন্তি মালয়ে এর 
প্রভাব বিস্তৃত হয়। অম্টম শতকের শেষে এই রাজ্য মালাক্কা প্রণালশীর উভয় 
প্রান্ত এবং বোর্ণিওর পশ্চিম উপকূল নিয়ল্লণ কবেছিল। শ্রীবিজয় রাজ্যের 
সশাসনে জলদস।দের উৎপটণড়ন হাস পায়। মালাক্কা প্রণালশীর বাণিজ্য-পথ 
নিবাপদ হয়। আগামী তিনশত বছর ধরে মালয় অণ্চলে শ্রীবিজয় রাজ্যের 
প্রভাব প্র।তপাত্ত অক্ষুল্ন ছিল। এই সময় কিন্তু এই অণ্ুলের প্রধান বাঁণজ্য 
বন্দর ছিল কেদা নয়, টাকুওয়াপা। টাকুওয়াপা ক্রা যোজকের পাঁশ্চম তারে 
[কিছ উত্তরে অবাস্থত। 

মধ্য জাভা অণ্চলে শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজাদের অভ্যুত্থানের পর শ্রীবিজয়ের 
আরও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। নবম শতকের মাঝামাঝি শৈলেন্দ্র রাজ্য ও শ্রীবিজয় 
রাজ্যের মধ্যে এঁক্য সাঁধত হয়। একাদশ শতকে শ্রীবিজয় রাজ্য সুমানার 
পৃর্বউপকৃল, পশ্চিম জাভা, মালয় উপদ্বীপ এবং বোর্ণিওর' দাঁক্ষণ-পশ্চিম 
অংশ এই বিস্তীর্ণ অণ্ল জুড়ে প্রসারত হয়োছিল। মালয় উপদ্বীপে তখন 
কেদা একটি প্রধান বানিজ্য কেন্দ্রে পাঁরণত হয়েছে। তখন আরবের বাঁণিকরা 
কেদাতে এসে চশনের সামগ্রী ক্লয় করত। মালাক্কা প্রণালী ও সূন্দা প্রণালী 
এই দূই বাণিজ্য পথের নিয়ল্ণ ক্ষমতা শ্রীবজয় রাজ্যের করতলগত ছিল। 
তাই বাণিজ্যের একচেটিয়া আঁধকার স্থাপনে এই রাজ্যের শাসকরা 'ছিল 
বিশেষ প্রয়াসী। ফলে তাদের শনুসংখ্যা বৃদ্ধ পায়। একাদশ শতকে দক্ষিণ 
ভারতের পরাক্কান্ত চোলশত্তি দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছিল। দ্বাদশ শতকের 
মধ্যভাগে পূর্ব জাভাতে একটি প্রাতদ্বন্বশ শন্তি জেগে ওঠে । সমান্রার কোন 
কোন অণ্চল, যেমন কামপর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। মালয় উপদ্বীপও 


বিদ্রোহী হয়ো ওঠে। 
উত্তরে ও দাক্ষিণে দূটি রাজ্যের উত্থানে শ্রীবিজয়ের পতন তরান্বিত হয়োছল। 
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উত্তরৈ সখোতাই এবং দক্ষিণে কোঁদার রাজ্য। এখন যে অণ্চলে শ্যাম- 
দেশ, সেখানে থাইরা সুখোতাই রাজ্য স্থাপন করেছিল। এয়োদশ শতকের 
প্রথম থেকেই জাভার কেদার রাজ্য প্রাতিদ্বন্বী 'ছিল। মালয় উপদ্বীপে 
শ্রীবিজয়ের বিজিত অণ্লগুলি সুখোতাই এর শাসকদেব হস্তগত হয়। 1292 
সালে সখোতাই লিগোব (1480) দখল করে দক্ষিণের দিকে অগ্রসর হয়। 
ভেনিসের বাঁণক ও পর্যটক মাকোোপোলো চীনে সতেরো বছর আতবাহিত 
করে দেশে ফেরার পথে 1298 সালে সুমান্্রায় এসে পেশছান। তাঁর বিবরণে 
শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের উল্লেখ আমরা পাইনা । এই অণ্চলে আটটি ছোট ছোট 
বাজ্যের কথা তিনি বলেছেন। অনুমান করা হয় যে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য এই 
আটাট ক্ষুদ্র রাজ্যে ছিনাবছিন্ন হয়ে পড়ে। 


গ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে মালয় উপদ্ৰবীপের আঁধকাংশ অণ্চল শ্যাম বা 
থাইদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে। বোর্ণিওর শাল্তশালশ রাজ্য ইন্দোনেশীয় 
দ্বীপপুঞ্জের জাভার মজপহিত রাজ্যে অন্তর্গত হয়। সমগ্র মালয় উপদ্বীপ 
যে থাইদের অধীন হয়ঃ তা ঠিক নয়। পসঙ্গাপুব দ্বীপেব তুমাসক 
(এ 078851) রাজ্য 1299 সালে প্রাতাষ্ঠত হযেছিল। এই বাজ্য সাফল্যের 
সঙ্গে থাই আক্রমণ প্রাতিহত করে। এতাঁদন ধাবণা ছল যে মজপাহিত সাম্রাজ্য 
শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। এ ধারণা এখন আঁতি- 
বাঁঞ্জত মনে করা হয়। শুধুমাত্র পূর্ব-জাভা, মাদুরা ও বাঁলদ্বীপ ছিল 
মজপাঁহত সাম্রাজ্যের প্রতাক্ষ শাসনাধশন। দাঁক্ষণ-পূর্ব সুমাল্লা ও পাঁশ্চম 
বোর্ণিওতে অবস্থিত কয়েকাঁট অধস্তন রাজ্যে এই সাম্রাজ্যেব প্রভাব 'ছিল' 
প্রসাবত। অনেকের ধারণা সম্ভবত মালয় উপম্বীপ মজপহিত সাম্রাজ্যের 
অল্তরভূন্ত ছিলনা । 'িল্তু '71055৫6 তা মনে করেন না। তাঁব মতে, 
2 501202 0106 195751) 1338 2190 1365 1351 1950 171700 60019116 
113191921 ০0700051650 507862 200. 115127 70101075019 15951 
০ 23 095 ]9৮915656 ড7০0705 17) 076 16091) 019160 2100 005 
৬1979729181 91090019199 [0 10127” এই সময় অবশ্য ব্রন 
ছিল মজর্পাহতের করদ-রাজ্য। মজপাঁহত সাম্রাজ্যের শেষ সমাট রুূনিকে 
তাঁর সাম্রাজ্যতুন্ত করেন। চতুর্দশ শতকে একাঁদকে যেমন মালয় উপদ্বীপে 
মজর্পাহত সাম্রাজ্যের প্রভাব ছিল ক্ষীণ ও নগনা, ঠিক তেমাঁন থাই প্রভাব 
ধীনের পর দিন প্রবল হতে থাকে । চতুদ্রশ শতকের শেষ দিকে তুমাসিক 
আঁয়হীথয়ার থাই রাজ্যের অধশীনতা স্বীকার করে নেয়। মালয় উপদ্বীপে 
রাজনোতিক দিক 'দিয়ে থাইরা প্রাধান্য পেয়েছে, "কিন্তু সংস্কীত ক্ষেত্রে সেখানে 
তুদাসলেক ভাবে থাই বৌদ্ধধর্মের চেয়ে মজপাঁহত সান্জাজ্যের হিন্দ প্রভাবই 
ছিল অধিক সহরিয়। 


প্রাচী জালয় 5$ 


সহস্রাধিক বংসর ঘাবৎ মালয়ের সঙ্গে ভারতের সম্ব্ধ বিদামান। 
ভারতীয়দের মালয়ে আগমনের ধারা সুদূর অতাঁত থেকেই অব্যাহত ছিল। 
ভারতে ইসলামের আগমনের পর এই ধারা প্রবলতর হয়েছে । তোমে পিরেসের 
মতে পর্তুগঈজদের মালয়ে অনন্্রবেশের কালে সেখানে প্রায় একহাজার 
গুজরাট বাঁণক বসবাস করত। তাছাড়া ছিল অনেক ক্রিং (80876) বাঁণক। 
তাঁমল, তেলেগু, মালয়ালাম ভাষাভাষী সব দাক্ষণ জরতীয় ক্লিং নামে 
পারচিত ছিল। সম্ভবত কলিঙ্গের নামানুসারে ক্রিং কথাটি এসেছে।! 
আধুনিক যুগে মালক্পের ভারতীয়দের আঁধকাংশ মাদ্রাজবাস্সী ত্যামল শ্রামক। 
রবার বাগিচা, রেল লাইন ও পূর্তাবভাগে তারা কাজ করত এ্রদ্ংং তিন বহর 
পরে কাজের শেষে স্বদেশে ফিরত। পরে অবশ্য তাঁষিল কেরানী, ওভায়াসয়ার, 
শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী ও বাঁণক দলে দলে এসেছে । 


চীনের সঙ্গে যোগাযোগ 


চখনের সঙ্গে মালয়ের যোগাযোগ প্রাক-ইতিহাস পর্ব থেকে বিদ্যমান। 
চীনা হীতহাস লিয়াঙ হীতিবৃত্তে [ 77807 ০1 286 2 20874518 
(4. 0. 502-556) 1] লংকাসুক কেদা-র উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে বলা 
হয়েছে যে শ্বীষ্টণয় ষষ্ঠ শতকে অন্তত চারবার লংগ্কাসূকের রাজারা চীনে 
দূত পাঠ্ঠিয়োছিলেন। এটাই হল চীনা ইতিহাসে মালয়ের প্রথম উল্লেখ । 
পণ্টদশ শতকের মালাক্কার মালয় কাঁহনীতে (11919) 44%%%5) মালয় 
উপদ্বীপের চীনাদের প্রসঙ্গে প্রথম উল্লেখ পাওয়া গেছে । জনশ্রুতি ও 
এীতহাঁসক তথ্য মিশিয়ে এই কাঁহনীতে বলা হয়েছে যে আন্মানিক 14৯6 
্রীষ্টাব্দে চন সম্রাট মালাক্কার সুলতান মনসুর শাহের সঙ্গে বাঁণাঁজ্যক 
যোগাযোগ গড়ে তুলোছলেন। উাঁনশ শতকের শুরু থেকেই টিন ও রবারের 
সন্ধানে অগ্গানত চীনা এখানে এসেছে। তারা এসেছে কোয়াংটুং (62067 
০525) এবং ফুকিয়েন (851997) থেকে। মালয়ের পেনাঙ সিঙ্গাপুর এবং 
'্রাটশ শাসনাধধন মালয় রাজ্যগলিতে তারা ছাঁড়য়ে পড়োছল। প্রবাস 
চশনাদের মধ্যে অনেকেই ছিল হাক্কাস (1391095) ও 1তওচুস্‌ (5:6০0183)। 
'তওচুসদের অনেকেই ছিল ধীবর। হাইনান দ্বীপ থেকে ষে সব চীনা 
এসেছিল, তাদের অনেকেই ছিল 'শাক্ষিত ভৃত্য, দোকানদার ও 
আবাদশ-জমির মালিক। মালয়ের ব্যবসাবাঁণজ্যের প্রায় সবট্‌কুই ছল 
চণনাদের করায়ত্ত। খেতখাম্ার, খানি, ব্যাঙ্ক, রবার বাগিচা কুরুটাঁদ পালন 
(১০518), শুকর পালন সবক্ষেত্েই তাদের দেখা যেত। চিকিৎসক, 
তাইনজীব" দহসাবনবীশ, আমলাতল্তঃ শিক্ষক, ঠিকাদার, গ্রন্থাবক্রেতা, 
হোটেল চালক, ছুতোর, ধরব, সব পেশাতেই তাদের অবাধ আনাগে।প। ছিল । 
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15960 এর ভাষায়, 10700 086 01075696১ 719197) 1795116 10 


501515 00199196101) ০৫ 00062010760 11915795, ০০৮] 10653, 179 
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পঞ্চদশ শতক পযন্তি মালয়েশিয়ার ইতিহাসে দট প্রবণতা খুব স্পল্ট। 
প্রথমত, ভ'রত ও চীনের মত দু'টি বিরাট সভ্যতার কেন্দ্রভৃমি থেকে সমদ-রে 
মালয়ের ভোগোলিক অবস্থান। তাই এই দুই সভাতার নিরবাঁচ্ছন্ন প্রবাহ 
এখানে অন,ভত হয়েছে। শুধূমার এই দুই দেশের বাণিক সম্প্রদায় নয়, এমন- 
কি সূদূর আরবদেশের বাঁণকরাও এখানে আশ্রয় নিয়েছে এবং বসাঁত 
গড়েছে। দ্বিতীয়ত, একথা স্মর্তব্য যে মূলত চীনের প্রভাব ছিল রাজনোতিক, 
ভারতের সাংস্কৃতিক। চীন ছিল এক্যবদ্ধ পরাক্লান্ত শান্ত । চণনের পরাক্রমকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলি সমীহ করেছে । তারা কোন না কোন সময়ে 
চীনকে বক্ষাকর্তা ভেবেছে। তাই চীনের কাছে তারা মাঝে মাঝে দত 
পাঠিয়েছে, সওগাত দান করেছে। কিন্তু চীনের কনফপীয় রাষ্ট্রদর্শন ও 
জাবনবাীক্ষা এবং তাও মতবাদ মালয় গ্রহণ করেনি । ভারতবর্ষ থেকে বোদ্ধধর্ম 
চনে পেশছেছে ঠিক তেমনি বৌদ্ধধর্ম ও হন্দুধর্ম মালাইদের মানসলোক 
ও সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেছে । 17,590 এর মতে মালশুয় ভালতম 
সংস্কৃতির প্রভাব ছিল স্থায়শ, গভীর ও সদর প্রসারী। সে তুলনায় চোনিক 
সভ্যতার প্রভাব ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ।2 


পাদটীকা 


1. কলিং বলতে সাধারণত কলিঞ্গবাসীকে বোঝান হয়। অনেকের ধারণা 
কাঁলঙ্গ মানেই ডীঁড়ষ্যা। দীনেশ চন্দ্র সরকার মনে করেন যে প্রাচীন যগে 
কালগ্গ বলতে শুধুমান্র উ্রীড়ষ্যা বোঝাত না। দক্ষিণ-পাশ্চমে কৃষ্ণা এবং 
উত্তর-পূর্বে মহানদীর মধ্যবর্তী উপকূলভূমিকে কলিঙ্গ নামে চিহিত করা 
হত। কিন্তু শ্রীষ্টীয় ষ্ত শতকে অল্ধপ্রদেশে শ্রীকাকুলামের সাশ্নকটে অবাস্থত 
কালঙ্গনগরের একটি রাজ্য কাঁলিঙ্গ নামে পাঁরাচিত ছিল। তাঁর মতে উপকূল 
অণ্টলের গাঁড়য়া ভাষাভাষী এবং তেলেগ্‌ ভাষাভাষী মানুষ ছিল কাঁলঙ্গের 
অধিবাসী । এই প্রসঙ্গে তিন আরও স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন যে যাঁদও 
ভারতের পূর্ব ও পাশচম উপকলের মানুষ দীক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পাঁড় 
দয়োছল, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমান্টল এবং পূর্থ ভারতের মানুষ ছিল এ 
ব্যপারে অগ্রগামী এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে তাদের ভূমিকা ছিল 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 

ঘ). 0. 2লোত 22080 100170019060) 6০ 0১০ 919:990. 0£ 
[যা0121215) হা) 90101087095 89195 92%1565 £৮ 49501 215601 
(4৯৭12 13001191715 1309595 1969) [১. 286-288. 


2. প্রচীন ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে চীনা ও ভারতীয় প্রভাবের তুলনামূলক 
বিচ.র করে 'হিমাংশু ভূষণ সরকার দেখিয়েছেন যে দীর্ঘকাল ইন্দোনোশয়ায় 
বসবাস করেও চাঁনাগোষ্ঠী সেখানকার ভাষা, সাহিত্য, শিপ, ধর্ম সমাজ ও 
শাসন ব্যবস্থায় কোন গভশীর ছাপ রাখতে পারে নি। কারণ চীনের লক্ষ্য 
ছল রাজনৈতিক- হান সাম্রাজ্যবাদের প্রাতিম্তা। উপানাঘন্ট ভারতীয়রা 
রাজনোৌতিক উদ্দেশ্য প্রণোদত 'ছিল না। আগ্াঁলক সংস্কীতর প্রাত তারা 
ছিল শ্রদ্ধাশশীল। এই উদারতার জন্যই ভারতীয় সংস্কৃতি সেখানে সহজেই 
প্রসার লাভ করেছে। 

হয, 0, 98119 90722 00774166805 ০1 17080 ০ 26 01502 
2/2154/70% ০1 1%/0%256 2%0 719495 (091০9065 1970) 0. পাতি 
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উপক্রমণিকা 


যুগ ষুগ ধরে চান, ভারতবর্ষ, পশ্চিম এাঁশয়া ও ইউরোপ বাণাঁজ্যক 
যোগাযোগের দৃঢ় ব্ধনে পরস্পর অজঙ্গাঁঙ্গা জাঁড়ত। বাঁণাঁজ্যক লেনদেনের 
জলপথে ইন্দোনেশিয়ার ভোগোলিক অবস্থান। এখানে তাই গড়ে উঠেছে 
বাণিজ্য-নিভ'র সাম্রাজ্য । দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার 
আত্মীয়তা চিরকালই 'ছিল নিবিড় ও অন্তরঙ্গ । বাঁহরাগত সংস্কাঁতির ধারা 
এখানে আণুিক সংস্কীতর সঙ্গে মিশ্রীত হয়ে জৈব সমন্বয় সাধন করেছে । 
ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশের সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত, সুগম ও 
নাব্য। একারণে 'বাভল্ন দ্বীপের মানুষের মধ্যে নিরন্তর ভাব 'বানময় 
ঘটেছে। কিন্তু সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে রাজনোৌতক এঁক্য ও অখণ্ড জাতীয় 
চেতনা সৃম্টির পথে সমুদ্র অন্তরায় হয়েছে। শ্ত্রীষ্টপূর্ব দু'হাজার বছর 
জুড়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও দক্ষিণ চীন থেকে অবিরাম জন- 
ম্রোতধারা এখানে প্রবহমান ছিল। ধানচাষফ ও নোৌবদ্যায় ইন্দোনোশিয়ার 
মানুষ ছিল পারদর্শী। এশীয় বাঁণজ্যে তারা ছিল অগ্রণী। ছোট ছোট' 
অনেকগীল বিখ্যাত ও অকীর্তিত রাজতন্র শাসিত রাজ্যে ইন্দোনোশয়া 'বিভন্ত 
ছিল। মুখোশ নাট, ০৫1851% অকেস্ট্রা ও বাঁটক শিল্পে তাদের সাংস্কৃতিক 
কর্মকৃতি প্রাতিফলিত হয়েছিল। অন্যান্য আস্ট্রকভাষী জনগোষ্ঠীর মত 
ইন্দোনেশিয়ার মানুষও গাছ, পাথর, পাহাড়, ফলমূল ফুল, পশুপক্ষী ও 
বিশেষ স্থানের উপর দেবত্ব আরোপ করে পূজা অর্চনা করত। তাদের 
ধর্মীয় আচার আচরণে সর্বপ্রাণবাদ (2080150) ও ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ 
প্রাধান্য পেয়েছিল। 

্রীষ্টীয় প্রথম 'তিন শতকে ভারতাঁয় (হিন্দু ও বৌদ্ধ) সভ্যতার প্রভাব 
ছিল অপাঁরমেয়। ইন্দোনোশায়ার বন্দরে বন্দরে যে সব ব্যাপারী বাঁণক 
ব্ধসারণী, রাজপাদৌপজনবণ এহং ব্রান্মাল পাঁণ্ডিত বসবাস করত, তাঁদের মাধামে 
ভারতীয় সভ্যতা সেখানে ছাড়ে পড়াছল। খনপিক আনার বাগ, সাহিভা 


€0 দক্ষিণ-পূর্ধ এশিয়ার ইতিহাস 


স্থাপত্য এবং শাসন সংগঠনের রীতিননীতর মধ্যে ভারতয় প্রভাব ছিল প্রবল 
ও গভীর । সপ্তম, অস্টম ও নবম শতকে চার পাঁচটি বড় বড় সামাজ্যের অভ্যুদয়! 
হয়োছল। সপ্তম শতকের শেষে সমমান্রায় শ্রীবিজয় সামাজ্যের আবিভব ঘটে। 
শ্রীবিজয় সাশ্রাজ্য ছল বোঁদ্ধশ্াস্তচ্চার পশঠস্থান। ভারত ও চীনের মধ্যে 
শ্রীবিজযের অর্ণবপোত নিত্য যাতায়াত করত। একাঁদকে চন এবং অন্যাদকে 
ভারত ও আরব সাগরের মধ্যে মালান্কা ও সূন্দার পথে বাণিজ্য চলত। এই 
বাণিজ্যের উপর শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অবাধ আ'ধপত্য ছিল। মধ্যজাভার 
কলিঙ্গ সাম্রাক্ষের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। অন্টম শতকেন বৌদ্ধ বরো 
বদর এবং বম শতকের 'হন্দু প্রাম্বানান মন্দিবের ভাস্কর্য অদ্যা্পি বিশ্বের 
বিস্ময়। শুধূমন্র শিল্প কুশলতা দিয়ে নয়, সুস্থিত আর্থিক বানষাদ এবং 
নিপ,ন রাষ্ট্রীয় শসন সংগঠন ছাড়া» এত বরা কীর্তি সম্ভব নয় তাও 
সহজেই অন্দমেয়। খ্রীণ্টীয় 909 থেকে 1500 সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ছ'শ বহর 
ধরে যবদ্বীপ বা জাভার ইতিহাস পর্ব জাভার কয়েকটি 'হন্দ সাম্রাজ্যকে 
কেন্দ্র করে গডে উঠ্েছিল। রাজ্যগুলি হচ্ছে (£) কোদিরি, অন্য নাম পঞ্জলু 
বা দত (1900 থেকে 1220)5 ৫) জঙ্গলে বা সিংসাঁর (1220 থেকে 1292) 
এবং ৫11) 'বিল্বাতিক্ক বা মজপ্হত (1292 থেকে 1478 পর্যন্তি, মতান্তরে 
1520 পর্যল্ত)। চতুর্দশ শতকে মজপাঁহত সাম্রাজ্য নৌবাহিনী ও রণশাক্তিতে 
বলীয়ান ছিস। জাভা, বাঁলদ্বীপ, মাদুরা এবং সম্ভবত সহমাত্রা বোর্ণিও, 
সেলেবেস এবং মালাক্কার বিশেষ বিশেষ তল 'ছিল এই সাম্রাজ্যের অল্তর্গত। 
মজপহিত সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জাভাতে হিন্দুযুগের অবসান 
হয় । 

সে সময় গুজরাটের বাঁণক সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পারস্য ও 
গুজরাটের মুসলমান বণিকরা ইন্দোনেশিয়ায় মালাই জাঁতর মধ্যে ইসলাম 
ধর্ম প্রচার করে। ব্লয়োদশ শতকের শেষের দিকে মালয় উপদ্বীপ ও সমমান্রার 
বেশ কিছ সংখ্যক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। চতুর্দশ ও পণ্চদশ শতকে 
দক্ষিণ আরবের ধনবান বাঁণক ও ধর্মপ্রচারক ইসলাম ধর্ম প্রচারের কাজে মেতে 
ওঠে। একে একে মালাক্কা, সমান্লা, বোর্ণিও সেলেবেস ও নানা অঞ্চলে 
ইসলাম ধর্ম ছাঁড়য়ে পড়ে এবং আরব, পারাঁসক ও ভারতীয় মুসলমানদের 
প্রক্জর্ব প্রাতপাত্তও বেড়ে যায়। জাভাতে মজপাহত সাম্াজ্যের স্থান দখল 
করেছে চারাঁট মুসলমান রাজ্য-_দেমাক+ হাজাং, বাণতাম এবং মধ্য জাভায় 
মতরাম। ইউরোপাঁয় শান্তবর্গের আগমনের পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত এই হল 
ইনাদানেশিয়ার ইতিহাসের একটি আত সংক্ষিপ্ত রুপরেখা। " এবার এই 

ইতিহাসের 'কিন্টিৎ 'বিগদ পাঁরচয় আলেননা কয়াছ। 
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ঘবদ্বশীপে হিন্দসাম্াজ্যের প্রতিষ্ঠা 


যক্কোবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্‌। 
সুবর্ণর্প্যক দ্বীপং সুবর্ণাকর মণ্ডিতমৃ।। 
যবদ্বীপং তাতিক্রম্য শিশিরো নাম পর্বত। 
দবং স্পশাত শৃঙ্গেণ দেবদানব সোঁবতঃ।। 
(রামায়ণ কান্ড 4১ সর্গ 30, শ্লোক 30--91) 


বক্ষ্যমান বিষয়ের আলোচনায় শ্লোকাঁটর তাৎপর্য হচ্ছে যে 
সীতার অন্বেষণে স্গ্রীব চাঁরাদকে চর পাঁঠয়েছলেন। যে সব 
দেশের উল্লেখ 'আছে সমগ্রীবের "নরেশ তাঁলকায় সেগদীলর মধ্যে 
যবদ্বীপ অন্যতম। িলভাঁ লেভির মতে রামায়ণের এই অংশটি 
গ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যেই রচিত হয়েছে। িখিত ইতিহাসে 
ইন্দোনেশিয়ার একটি অণ্লের নামোল্লেখ সর্বপ্রথম এই শ্লোকেই পাওয়া 
গেছে। হিমাংশু ভূষণ সরকার অবশ্য মনে করেন যে শেলোকদ্বয় বোধ হয় 
প্রক্ষিপ্ত।| তাঁর যাঁন্ত হচ্ছে যে শ্লোক দ্যাট পাওয়া গেছে রামায়ণের শুধূ- 
মান্র বোম্বাই এর একটি সংস্করণে এবং বোম্বাই এর অন্য সংস্করণে শ্লোকাটি 
পাওয়া যায় নি। আলেকজান্দ্রিয়ার জ্যোতার্ধদ উলেমি তাঁর ভুবন বন্দিত 
ভূগোল 'লিখোঁছলেন শ্রীষস্টীয় “দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে। তান জাভা 
বোঝাতে )91১80598 কথা ব্যবহার করেছেন এবং বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে 
দিয়েছেন যে সেই দ্বীপে যব উৎপন্ন হয়। জাভার সংস্কৃত নাম যবদ্বাঁপ ষে 
ইিপ্রবেই ঘিদেশীদের কাছে সুপাঁরাঁচিত ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
চশনা িবরণেও বলা হয়েছে যে ্রীষ্টীয় 132 সালে 290-71০) ছিলেন 
৪-%৪০ এর রাজা । তানি চীন সম্রাটের কাছে দূত পাঠিয়োছলেন। ৮111০ 
এর মতে *০-[%৪০ হল যবদ্বীপ। ওঃ মনে করেন 129০-8158 হলেন 
দেববর্মন। এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রমেশ চন্দ্র মজুমদার সিদ্ধান্ত করেছেন 
ফে জাভায় 'হন্দুরাজ্যের প্রাতষ্ঠা হয়োছল হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষ 
দকে, না হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকে ।2 

্রীষ্টীয় শদ্বতীয় ও তৃতীয় শতকে অমরাবতী শৈলাতে গ্রানাইট প্রস্তর 
ণনার্মত বৌদ্ধ মৃর্ত পাওয়া গেছে পূর্ব জাভায়* সদমান্রা় (পালেমবাঙের 
কাছে), সেলেবেসে (সেম্পায়াতে), শ্যামদেশে এবং আনামে। দক্ষিণপূর্ব 
এঁশিয়ায় এগুলি হল বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রাচীনতম তারিখ 
বহশন 'শিলালাপ পাওয়া গ্লেছে পূর্ব বোর্ণিওতে ।, বিশেষজ্ঞদের মতে এই 
?শলালাপ শ্রীষ্শীয় পণ্ণম শতকের প্রথম দিকে লিখিত। দক্ষিণ ভারতের 
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পল্লধ শিলালাপি এবং চম্পা ও কম্বোজের প্রাচীনতম শিলালিপির সঙ্গে 
বোর্ণিও শিলালিপির লিপিগত সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বোর্শিও শিলালাপ 
পল্লব শিল।লিপির চেয়ে প্রাচীনতর। এর ভাষা সংস্কৃত। ₹/016985 এর মতে 
সুমাঘ র দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে খ্রীম্টীয় তৃতীয় শতক থেকে ₹:০-1:)% প্র্ভীত 
অঞ্চলের সঙ্গে ভারতবর্ষের বাঁণাজ্যক যোগাযোগ ছিল। ষণ্ঠ শতকে 
2590-1০-18 চীন ও ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্যবসা চালাত। পশ্চিম জাভাতে 
চারাট তাঁরখ বিহীন লালন পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান যে 
এগুলিও ্রীষ্টীয় পণ্চম শতকের প্রথম দিকে 'াখিত। জাভা িলালিপিির 
লাপও বোর্ঁণও শিলালাপর অন্র্প। চারটি জাভা শলালিপিতে রাজা 
পূর্ণবর্মণের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে জাভায় 
হিন্দু বাজ্য প্রাতন্ঠার প্রথম সুনার্দন্ট সাক্ষ্য এই চারটি শিলালিপি থেকে 
স্পত্ট পাওয়া যাচ্ছে।ও পণ্চম বা ষ্ঠ শতক ছিল তাঁর রাজত্ব কাল। পর্ণ 
বর্মণের রাজধানী ছিল তারূম নগরে। তাঁর পিতামহকে বলা হত রাজার্ষ 
এবং তাঁর একজন পূর্বপুরুষের (সম্ভবত পিতা) উপাধি ছিল রাজাধরাজ। 
রাজাধরাজ চন্দ্রভাগা খ।ল নির্মাণ করাছলেন। পূর্ণবর্মনও তাঁর রাজত্বের 22 
বছরে গোমতী নামে আর একটি খাল নির্মান করেছিলেন। এটা সুিদিত যে 
পশ্চিম পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা এবং লক্ষেমীর কাছে গোমতী নামে নদ” প্রবাহত। 


413 গ্রীন্টাব্দে ফা-হিয়ান সিংহল থেকে পাশ্চম জাভা এসোছলেন।£ 
জাভাতে তিনি প্রচুর ব্রাহ্মণ দেখেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য 
নিদর্শন তান খুজে পান নি। কিছুদিন এখানে বসবাস করে তিনি সমদদ্র- 
পথে কানটন যাত্রা করেন। জাহাজে তাঁর সঙ্গী ছিল 200 জন হন্দু 
বাঁণক। 

জাভ'য় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হয় সম্ভবত 423 স্ত্রীষ্টাব্দে। এ সময় 
কাশ্মীরের রাজকুমার গুণবর্মন সংহল হয়ে জাভাতে এসৌছলেন এবং 
সেখানকার রাজপাঁরবারকে তানি বোদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তারপর আত 
দুত বৌদ্ধ ধর্ম জাভায় ছাড়িয়ে পড়ে। ষ্ঠ শতকের শেষের দিকে পশ্চিম 
জাভা শীস্তহখন হয়ে পড়োছল। তখন মধ্যজাজ ছিল উদয়ের পথে। ত্যাঙ্গ 
বরক্ষশর (ভ্ীঃ 618-906) চীনা হীতহাসে মধ্য জাভার হোঁলঙ্গ (87০1-16) 
রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্ডিতদের মতে কাঁলিঙ্গের সঙ্গে হোলিজ্গ- 
এর ধ্বাঁন সাদৃশ্য অর্থবহ। কিছুদিন পর মধাজাভায় ওয়ালেং (ড7215128) 
মাঙ্গে একাঁট সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়োছল। এই ওয়ালেং-এর চশমা নাম হোঁলঙ্গ 
'হওয়া অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে।' 


পুরবজাভার একটি শৈব 'লিতে (শকাব্দ 698, খ্রীষ্টাব্দ 760) অগস্ত্য 
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খাবির একটি কৃষ্বর্ণ প্রস্তর মৃর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় একশ ঘছর 
পরের একটি শিলা্লীপতেও (শকাব্দ 785, খ্রীষ্টাব্দ 883) অগস্ত্যের উল্লেখ 
আছে। এই শিলালপি পাওয়া গেছে মধ্যজাভার জোগজাকা্তা অগ্লে 
প্রাম্বানান মন্দিরের কাছে। অজ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে নবম 
শতকের মধ্যভাগ পস্তি মধ্যজাভায় বিস্তর পাঁরবর্তন ঘটেছিল। এই কা্- 
পর্বে শৈব শাসকদের রাজত্বের অবসান হয়েছে এবং মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলছ্বী 
টৈলেন্দ্র বংশের আঁ্ভব ঘটেছে। 


শৈলেম্দ্র সাম্মাজয 


চীনা এীতহাসিক সাহিত্যে উল্লিখিত €016-[.1-7০-001,6 যে শ্রীবজয় রাজ্য, 
অধ্যাপক €9০9৫65 1918 সালে তা আঁবজ্কার করেন। 1937 সালে রমেশ চন্দ্র 
মজুমদার লেখেন যে দক্ষিণ-পূর্ব মালয়ে লিগোরে (1480) প্রাপ্ত সংস্কৃত 
শলালাপিতে একজন শৈলেন্দ্র রাজার উল্লেখ পাওয়া গেছে । এ প্রস্তর খন্ডের 
(35515) উল্টোঁদকে আর একাঁট প্রাচীনতর সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ করা 
আছে। এই লাপতে একজন শ্রীবজয় রাজ্যের রাজার রাজত্বে তাঁরখ 
স্রীজ্টীয় 775 সাল উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাজার বংশের নামোল্লেখ সদ্যোন্ত 
শিলালিপিতে নেই। তবে এটুকু বলা আছে যে প্রাতিবেশী রাজ্যের রাজারা 
তাঁর প্রতুত্ব স্বীকার করোছিলেন। 775 সালের িগোরের 'লাপি থেকে এটা 
স্পম্ট যে সপ্তম শতকের শেষ চতুর্থাংশে শ্রীবিজয় রাজ্যের সাম্রাঁজক বিজয় 
আঁভযান শুরু হয়েছিল। পরবর্তী একশত বছর ধরে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য মালয় 
উপদ্বীপে ব্যানডন উপসাগর পর্ষন্ত প্রায় এক হাজার মাইল 'বিস্তার লাভ 
করোছিল। এসব সাক্ষ্য থেকে পাঁশ্ডিতরা অনুমান করেছেন যে 775 হ্রীন্টাব্দের 
পূর্বে শৈলেন্দ্র বংশ শ্রীবিজয়' রাজ্যে রাজত্ব করত না। মধ্যজাভায় প্রাপ্ত অন্যান্য 
শিলালিপি থেকে এট.কু প্রমাণিত যে 778 খ্রীষ্টাব্দ থেকে নবম শতকের 
মধ্যভাগ পর্যন্ত শৈলেন্দ্র বংশ ছিল শ্রীবিজয় রাজ্যের সার্বভৌম শীল্ত। বঞ্গোপ- 
সাগর থেকে চখন সমুদ্রের পথে শ্রীবিজয় 'ছিল হুস্বতম স্থলপথ। ভারতবর্ষ 
ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ এই অগ্চল ছিল আত গুরুত্বপর্ণ বাণিজা-সরণি। 
মালাক্কা প্রণালশ ও সন্দা প্রণালশী আঁতক্রম করে যে দুটি জলপথে বাণিজ্য 
চঙ্গত, তার উপর শ্রীবজয়ের নিয়ল্রণ ছিল অবাধ ও 'নিরবাচ্ছিতব। 'লিগোর 
হস্তগত হলে পশ্চিমী জগৎ ও প্রাচ্য দুনিয়ার মধ্যে যাবতীয় ধাঁণিজ্যপথের 
উপর হ্রীবজয়ের আঁধপত্য প্রাতষ্ঠিত হয়েছিল। 686 সালে শ্রীিজয় 
জাভাতে সামারক আঁভষান পাঠিয়েছিল: এবং 725 সাল নাগাদ ক্রা যোজকে 
রাজনৈতিক প্রতুত্ব বিস্তার করেছিল। স্থাপত্যে ভাস্কর্ষে শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে 
শৈলেল্দ যুগ ছিল স্বর্ণযুগ 14 যোরো-বুদুরের অনির্বচশীয় শিল্পকীর্ত 


€4 ঘক্ষিপ-পূরব এশিয়ার ইতিহাস 


প্রস্তরাক্মিত মহাকাব্য। মহাধান বৌদ্ধ ধর্মের বার্তা অসংখ্য উদাহরণ সহ 
চাঁরিত হয়েছে বোরোব্দদুরের স্তপে স্তৃপে।, 8964 সালে €0০6099 
বলেছেন যে জাভায় শৈলেন্দ্ু যুগের শেষপর্বে অর্থাৎ নবম শতকের মাঝামাঁঝ 
বোরো-ব্দদঃর সৌধ নির্মত হয়েছিল, মধ্যজাভায় শৈলেন্দ্র বংশের 'শিলা- 
'লাপিগুলিতে উত্তর ভারতে প্রচলিত লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। নবম শতকের 
নালন্দা ফলকও এই ধরণের 'লাপতে লেখা হয়োছিল। বাংলা 
লিপির সঙ্গে এই পির খুবই সাদৃশ্য আছে। পালযুগেই নালন্দা থেকে 
মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও উত্তর ভারতীয় লিপি কাম্বোডিয়া, জাভা, সমান্রা, এবং 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অণুলে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবপালের নালন্দা শাম 
ফলকের সাক্ষ্যেও এই মত সমার্থত। নালন্দার একাঁট সংঘের রক্ষণাবেক্ণের 
জন্য পাঁচটি গ্রামদানের কথা বলা হয়েছে এই ফলকে । আরও বলা হয়েছে সেই 
সংঘ বা মঠ নির্মাণ করা হয়েছিল সুবর্ণদ্বীপের (সুমান্রার) শৈলেন্দ্র বংশীয় 
রাজা বালপূত্রদেবের আনুকূল্যে। 


ইতাঁসঙের বিবরণে শ্রীবজয়ের সপ্রশংস উল্লেখ আছে। 689 এবং 692 
গ্রীষ্টাব্দে সুমান্রার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে 'তিনি অবস্থান করেছিলেন। চাঁন 
থেকে ভারতবর্ষে যাবার এবং ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রত্যাবর্নের পথে তিনি 
দু'বার এখানে এসোছিলেন। ইতাসঙের বিবরণ থেকে আমরা জেনোছি যে 
প্রীবিজয় ও প্রাতবেশী রাজ্যের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃচ্তপোষক। 
তাদের ভারতগ্গামী জাহাজ ছিল। চীন ও শ্রীবজয়ের মধ্যে তাদের অর্ণব- 
পোতের নিত্য যাতায়াত ছিল। প্রসঙ্গত ইতাঁসঙের একটি মন্তব্য বিশেষ 
প্রাণধেয়। মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য কোন চীনা ভিক্ষু যাঁদ ভারতবর্ষে 
যেতে ইচ্ছুক হন, তাহলে তাঁর পক্ষে সঙ্গত হবে (01১৩-7-+-5০-0476 বা শ্রীবিজয় 
রাজ্যে দু'এক বছর কাটিয়ে যাওয়া। তাহলে ভারতবর্ষে উচ্চমানের শিক্ষা 
গ্রহণ করার মত যোগ্যতা সে অর্জন করতে পারবে । বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় 
মনে করেন যে 68? গ্রীম্টাব্দের একটি প্রাচীন মালয় শিলালিিতেই শ্রীবিজয়ের 
সর্বপ্রথম পাথুরে উল্লেখ পাওয়া গেছে।5 এই লেখমালা আবিষ্কৃত হয়েছে 
পালেমবাঙের কাছে। 670 থেকে 741 সালের মধ্যে শ্রীবিজয়ের সম্রাট চীনে 
বেশ&কঁকয়েকজন দূত পাঁঠিয়োছলেন। একজন রাজদৃতের বিবরণ থেকে জানা 
যাষ্নী যে চীন সম্রাট শ্রীবজয়ের আঁধপাতিকে খুবই পরাক্রান্ত ভাবতেন। 782 
প্রীষ্টাব্দের মধ্যজাভার কেলুরক (ছ্61519) শিল্বালিপিতে পাচ্ছি যে ধরণীন্দ্ু 
নামে এক রাজা তাঁর গৌড়ীগুরুর নির্দেশে মঞ্জুগ্রীর জন্য একাঁট মাঁন্দর 
নির্মাণের আদেশ 1দয়োছিলেন। এই শীলাঁপতে মঞ্জ্রীকে ব্রচ্গাঃ ঘিফু ও 
মহেশ্বরের সো তুলনা করা হয়েছে। 


প্রাচীন ইন্দোনেশিয়া €$ 


19৩ *99028%5 মনে করেন যে সপ্তম শতকের মধ্যভাগে শৈলেন্দ্ররা জাভায় 
এসেছিলেন। এই কালপবেই ফুনান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল। (0০৩55 
এর সিদ্ধান্ত হল ফুনানের যে দেশত্যাগ রাজকুমারব্ন্দ জাভাতে এসে 
অশ্রয় নিয়েছিলেন, শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজারা তাঁদেরই বংশধর। বিজনরাজ 
চট্রোপাধ্যায়ও এই মতের সমর্থক। তিনি আরও মনে করেন যে দেশত্যাগণদের 
মধ্যে কেউ কেউ দাঁক্ষণ-পূর্ব সুমান্রায় আশ্রয় নেন এবং সেখানকার রাজ- 
কুমারীদের বিবাহ করেন।6 গ্রীন্টীয়া অস্টম শতকের শেষের দিকে শৈলেন্দ্ুরা 
শ্রীবজয় ও জাভার শাসক 'ছিলেন। মালয় ' ছিল শ্রীবজয় সাম্রাজ্যের 
প্রভাবাধীন। দাঁক্ষণ মালয় ছিল এই সাম্নাজ্যের অন্তর্ভত অণ্চল। রমেশ চন্দ্ 
মজুমদার মনে করেন যে শৈলেন্দ্ররা ছিলেন ভারতবর্ষ থেকে নবাগত ।? 
স্বমতের পক্ষে তিনি দুটি যাঁন্ত দেখিয়েছেন। প্রথমত, শৈলেন্দ্র রাজাদের 
লেখ উৎকণ হয়েছিল উত্তর ভারতের প্রচলিত 'িাপিতে। তৎকালণন জাভায় 
প্রচলিত লিপি থেকে উত্তর ভারতীয় লিপি ছিল ভিল্ল ধরণের । "দ্বিতীয়ত, 
আরব লেখকরা জাঁনয়েছেন যে শৈলেন্দ্র রাজারা শুধুমান্র ভারতীয় নাম বা 
উপাঁধ মহারাজ” গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁরা ঘাঁনষ্ঠ 
যোগাযোগও বজায় রাখতেন। রমেশ চন্দ্র মজুমদার নিজেই স্বীকার 
করেছেন যে শুধূমান্র এসব সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে 
পেশছানো সম্ভব নয়। 


একথা সত্য শৈলেন্দ্র বংশেব রাজারা প্রায় পাঁচশ বছর ধরে রাজত্ব করে- 
ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে তাদের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও 
গভীর। ভারতবর্ষ জাভা ও মালয় উপদ্বীপে তাঁদের রাজত্ব বিষয়ে বেশ 
কিছ মূল্যবান প্রত্তাত্বক উপকরণ ছাঁড়য়ে আছে। আরব ও চীনা লেখকদের 
দিবরণেও অনেক প্রাসাঙ্গক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত উপকরণগুির 'িচার- 
বিশ্লেষণ মূল্যায়ন 'নয়ে অবশ্য অনেক তর্কাবিতর্ক তাছে। এসব তকরাবিতর্ক 
এখানে আলোচনা করাছি না। শুধুমান্র দু'একটি সমস্যা এখানে উত্থাপন 
করছি । 

লিগোর শিলালাপির কথা আমরা এর জাগে উল্লেখ করেছি। এই লেখ- 
মালার সাক্ষ্য বিচার করে অনেকে এই মত পোষণ করেছেন ষে শ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতকে সূমারায় শৈলেল্দ্ু রাজারা শ্রীবজয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই 
রাজ্যকে "ভাত্তি করেই শৈলেন্দু রাজারা মালয় উপদ্বাঁপ, জাভা এবং ইন্দোনেশশয় 
দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশ দ্বশপে প্রডূত্ব বিস্তার করেছিলেন। 1937 সালে 
রমেশ চন্দ্র মজুমদার সর্বপ্রথম এই মতের বিরোধিতা করেন।৪ তিনি বলেন 
ষে শ্রীবিজয় রাজ্যের সঙ্গো শৈলেল্দ বংশের নাম যুস্ত করার কোন সঙ্গত 
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কারণ নেই। লিগোর লেখদ্বয় থেকে শুধুমাত্র এটুকু সিদ্বান্ত সম্ভব যে 
লিশোর অণ্চলের প্রভুত্ব শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজাদের কাছ থেকে শৈলেল্্র বংশীয় 
রাজাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। শ্রীবিজয় রাজ্যের রাজা এবং শৈলেন্দ্ 
বংশীয় রাজা একই ব্যন্তি নন; তারা ভিল্ন ভিন্ন ব্যান্ত। এ বিষয়ে নানা বিরোধ' 
মতামতের আলোচনা করে ব্রিগস্‌ (911885) জানিয়েছেন, 19357 সালের 
আগে পশ্ডিতবর্গের মধ্যে কোন সংশয় ছিল না যে সংমান্রার শ্রীবজয় রাজ্যের 
অন্তর্গত ছিল শৈলেন্দ্র বংশ। 19537 সালের পর শ্রীবজয় রাজ্যকে বাসভূঁমি- 
রূপে শৈলেন্দ্র বংশের সঙ্গে কেউ এখন যুস্ত করেন না।9 প্রশ্ন হল, জাভা না 
মালয় উপদ্বীপ, কোন অণ্টল শৈলেন্দ্র বংশের আদি বাসভূঁমি 2 শুধুমাত্র এই 
এই প্রশ্নেই এখন তর্ক সীমাবদ্ধ । 


7?5 গ্রীষ্টাব্দের লিগোর শিলালাপির সাক্ষ্য থেকে একথা স্পম্ট যে এ 
সময় মালয়৷ উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় 
একই সময়ে জাভাতেও শৈলেন্দ্র শাসনের উল্লেখ আমরা পাচ্ছি। জাভাতে 
প্রাপ্ত দুট শিলালিপি এ বিষয়ে আমাদের নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য জুশিয়েছে। 
প্রথম লিপি 778 শ্রীষ্টাব্দের। এ সালে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা মহারাজ 
পণংকরণ দেবী তারার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত একটি বৌদ্ধ মান্দির কলসনে 
নর্মাণ করোছলেন। "দ্বিতীয় ধলাঁপ 782 শ্রীষ্টাব্দের। এই 'ীলাপতে বলা 
হয়েছে যে কুমার ঘোষ এ সালে মঞ্জুম্লীর একটি মূর্ত প্রতিষ্ঠা করোছিলেন। 
কুমার ঘোষ হলেন গোঁড়ের আধবাসী এবং শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা ধরণীন্দ্রের 
গুরু । এই লিপি কেল্‌রক 'াপ নামে পারাচত। এই 'িলপির কথা আমরা 
পৃবেঁও উল্লেখ করেছি। মধ্যজাভায় প্রাপ্ত এই দুই 'লাপ এবং লিগোরে প্রাপ্ত 
লিপি থেকে একথা প্রমাণিত যে অস্টম শতকের শেষ চতুর্ধাংশে জাভা ও 
মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের শাসন সপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 


ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপেও শৈলেন্দ্র বংশের আধিপত্য 
বিস্তার লাভ করেছিল। নালন্দায় প্রাপ্ত বাংলার পালবংশের রাজা দেবপালের 
তম্ফলক থেকে এ তথ্যের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। তাগ্রফলকটির আনুমাঁনক 
তাঁর হবে 85০ শ্রীষ্টাব্দ। এই তাম্রফলকে বলা হয়েছে যে স্বর্ণম্বীপের 
রাজা বালপূর্রদেবের অনুরোধে দেবপাল নালন্দায় বালপাত্রদেব 'নির্মিত বৌদ্ধ 
স্বর্থের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন । তাম্র-ফলকাঁটর কথা 
পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই তাম্রফলকে ডীল্লখিত প্রথম রাজার নাম হল 
প্রীবীরবোরমথনানুগতাভিধান। তাঁর পুত্রের নাম ছিল সমরাগ্রবীর। এট 
নাম হতে পারে, আবার সম্মানজনক উপাধিও হতে পারে। তাঁর গ্মী' ছিলেন 
সাজা বর্মসেতুর কন্যা তারা। তাঁর পত্রের নাম ছিল শ্রীবালপু্র। 
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প্রথম রাজার পাঁরচয়ে বলা হয়েছে তান ছিলেন যবভূমির রাজা এবং 
বালপ-ত্রদের ছিলেন সুবর্ণদ্বীপের রাজা । অনেকের ধারণা যবভূমি হল জাভা 
এবং স্বর্ণদ্বীপ হল সমমান্রা। ০০9০9 মনে করেন যে জাভার শৈলেন্দ্র বংশ 
শ্রীবিজয় রাজ্য জয় করোছিলেন এবং গপতার প্রাতানাধ হয়ে বালপত্র 
সংমান্রায় রাজত্ব করোছলেন। কে. এ. এন. শাস্ত্র ধারণা হল যে বালপন্তর 
ছিলেন সুমাব্রার স্বাধীন শাসক । তাঁর মতে, দুই শৈলেন্দ্র বংশ ছিল। একটি 
শৈলেন্্র বংশ রাজত্ব করত জাভায়, অপরাঁট রাজত্ব করত স[মাত্রার শ্রীবজয় 
রাজ্যে। 


রমেশ চন্দ্র মজুমদার কিল্তু ভিন্ন মত পোষণ করেন।10 নালন্দা তাশ্র- 
ফলকের ষবভূমি ও স্বর্ণদ্বীপকে তিনি দ্‌টি স্বতন্ত্র অণ্ল বা রাজ্য মনে করেন 
নি। তান দেখিয়েছেন যে সবর্ণদ্বীপ কথাঁটর দ্বারা একাঁদকে যেমন বর্মা 
ও সহমান্রার মত 'নার্দন্ট অণ্ছ। বোঝামো হয়েছে, তেমাঁন অনেক সময় সমগ্র 
মালয় দ্বীপপুঞ্জকে সাধারণভাবে সৃবর্ণদ্বীপ রূপে অভিহিত করা হযেছে । 
তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রমেশ চন্দ্র অলৃ-বীর্ুনী ও ইবন সৈয়দ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। অল্‌-বীরুনী বলেছেন যে জবজ দ্বীপপুপ্রকে হিন্দুরা সবর্ণ- 
দবীপ বলে। ইবন সৈয়দ বলেছেন অনেকগুলি বড় দ্বীপ নিয়ে জবগ দ্বীপ- 
পুঞ্জ গঠিত। এখানে চমৎকার সোনা পাওয়া যায়। জবজ দ্বাঁপপঞ্জের মধ্যে 
গ্রীভোজ (অর্থাৎ শ্রীবিজয়) বৃহত্তম। রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে 
ব'লপাব্রকে স্‌বর্ণবীপের তাধিপাঁতি এবং তাঁর 'পিতামহকে জাভার রাজা 
হস্সাবে গ্রহণ করার পক্ষে কোন অসঙ্গাতি নেই। জাভাকে কেন্দ্র কবে শৈলেন্দ্ 
সাম্রাজ্য গ্রীষ্টীয় নবম শতকের মাঝামাঝি মালয় দ্বীপপুঞ্জের বিরাট অংশ 
জুড়ে পাঁরব্যাপ্ত হয়োছিল। 


নালন্দা সনদে উল্লিখিত শৈলেন্দ্র রাজাদের এীতহাসিক পাঁরচয় নিয়েও 
হকাবর্তকের অন্ত নেই। এ বিষয়ে আমরা রমেশ চন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্ত 
এখানে 'লাপিবদ্ধ করাছ। নালন্দা সনদে প্রথম শৈলেন্দ্র রাজা যবভূঁমিপাল 
বা জাভার শাসক নামে বার্ণত হয়েছেন। তাঁর আসল নাম বলা হয় 'নিঃ 
গুধুমা্র সংস্কৃত: ভাষায় পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তানি ছিলেন 'বারবোর 
শন। প্রসঙ্গত স্মরণে আনে 782 খ্রীষ্টাব্দ্ের কেল.বুক 'লাপতে 
শলেন্দ্র রাজা ধরণ্ীল্দ্ু সম্বন্ধে উচ্চাঁরত বিশেষণ, পবারবরবীরাবমর্দন 
'শলেন্্র বংশপ্য় মহারাজ পণংকরণ প্রচারিত কলসন লিপির. 778 সঙ্গে পূবোন্ত 
লিপির সময়ের ব্যবধান তিন বছর। এ থেকে রমেশ চন্দ্র মজমদার, 
করেছেন যে মহারাজ পণংকরণ এবং ধরণশল্দ্রু একই ব্যান্ত। আগেরাটি তাঁর 
মাসল নাম, পরেরটি আঁভষেকান্তে গৃহপত নাম। শৈলেন্দ্র বংশীয় পণংকরণ 
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ধরণীন্দ্র 778 থেকে 782 খ্রীষ্টাব্দ পরযন্তি জাভার রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বে 
জাভা ছিল রাজপ্রতাপের কেন্দ্রভূমি। রোরোবুদুর এবং চণ্ডী মেনদূত তাঁর 
গৌরব কাঁতনি করছে। মধ্যজাভায় সঞ্জয়ের ততোঁর সম্পকে" জ্জত তারিখ হচ্ছে 
732 খ্রীষ্টাব্দ) পরে যে সব রাজা রাজত্ব করেছিলেন, জাভার লিপিগ্‌িতে 
তাঁরা মহারাজ নামে আঁভাহত হয়েছেন। “মহারাজ তালিকার শবে 
পণংকরণের নাম শোভত। পণংকরণ ধরণীন্দ্রের পুনের নাম সমরাগ্রবীর। 
মধ্য জাভার কেদুতে প্রান্ত 847 খ্রীষ্টাব্দ তাঁরখের একটি দাঁললে রাজা সম- 
রোত্তর্গের নাম পাওয়া গেছে। রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে সমরাগ্রবীর এবং 
সমরোত্তুঙ্গ একই ব্যান্ত। সমরাগ্রবীরের সঙ্গে রাজকন্যা তারার বিবাহ 
হয়েছিল। নালন্দা সনদে তারার িতৃনাম কেউ পড়েছেন বর্মসেতু কেউ কেউ 
বলেন তানি 'ছিলেন ধর্মসেতু। 


সমরাগ্রবীর ও তারার পুত্রের নাম বালপুত্রদেব। পাল বাংলার রাজা 
দেবপালের অনুরোধে নালন্দায় বৌদ্ধ মঠ সংরক্ষণের জন্য বালপ্যত্রদেব পাঁচটি 
গ্রামদান করোছিলেন। তাঁকে সুবর্ণদ্বীপের আঁধপতি বলা হয়েছে। এ থেকে 
প্রমাণ হয় সমগ্র মালয় দ্বীপপন্ঞ্জে তাঁর প্রভূত্ব প্রসারিত হয়োছিল। সুদূর 
বাংলা দেশের রাজার সঙ্গে তাঁর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। এ থেকে বোঝা 
যায় তাঁর খ্যাত ও প্রাতিপান্ত 'ছল সুদূর 'বস্তৃত। 


আরব লেখকদের িববণে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের উচ্ছবাঁসত প্রশংসা ধ্বনিত 
হয়েছে। 844-848 হ্রীষ্টাব্দে [1017 101:0:095022 িখোছিলেন জবগের 
রাজার নাম মহারাজ । তাঁর দৈনিক রাজস্বের আয় দশ মন সোনা । সুলেমান 
(851 গ্রান্টাব্দ) বলেছেন যে মালয় উপদ্বীপে ক্লা যোজক অণুলে 11917১90 
জবগ সাম্রাজ্যের অংশ । 110 09691) 903 খ্রীষ্টাব্দে লিখোঁছলেন ষে মহারাজের 
চেয়ে পরাক্লান্ত রাজা কোথাও নেই, তাঁর মত রাজস্ব আয় কেউ করেন না। 
আবু জায়েদ হাসান 918 প্রীন্টাব্দে খোঁছিলেন যে জবগ রাজ্যের আয়তন 900 
বর্গ পর্সং। এক হাজার পর্সং ব্যাপ্ত বহ7 দ্বীপের উপর জবগের রাজা 
প্রভুত্ব বিস্তার কল্রছেন। এই রাজ্যের অন্তর্গত হচ্ছে শ্রীভোজ অর্থাৎ 
শ্রীবিজয়। শ্রীবজয়ের আয়তন হচ্ছে প্রায় 400 পর্সং। মাসুদি (942 খ্রীষ্টাব্দ) 
জানিয়েছেন যে মহারাজের রাজ্যের কোন সীমানা নেই, তাঁর সেনাসংখ্যা 
অগাঁণত। আঁত দ্ুতগামী জাহাজ এমন কি দু'বছর ধরে পারিক্রমা করেও 
তাঁর আঁধকৃত অণ্চলের সীমা শেষ করতে পারত না। আরব লেখকদের 'বিবরণ 
থেকে আমরা আরও জেনোছ যে চন ও পশ্চিমশ দেশগ্ীলর মধ্যে যে বাণিজ্য 
চলত, তার উপর তাদের অবাধ নিয়ল্মণ ছিল বলেই তারা বিপুল সম্পদের 
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আঁধকারাঁ হয়োছিল। শুধুমাত্র সমবদ্রপথেই মহারাজের প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল 
তা নয়, ক্রা যোজক আঁতক্রম করে মালয় উপদ্বাঁপে স্থলপথেও তার নিরন্কুশ 
আধিপত্য ছিল। 


শুধুমাত্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে শৈলেন্দ্র রাজাদের আধপত্য 
ও প্রতাপ সীমাবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূ-খণ্ডে অর্থাৎ 
কম্বজ ও চম্পাতেও তাদের প্রভাব প্রতিপাত্ত অনুভূত হয়োছিল। আনূমাঁনক 
750 থেকে 85 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জলে স্থলে শৈলেন্দ্ 
বংশ ছিল সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজশান্ত। মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপকে 
তাঁরা অভূতপূর্ব রাজনৌতিক এঁক্য ও সংহতি দান করোছিলেন। নবম শতকে 
শৈলেন্দ্ু সাগ্রাজযর পতন শুরু হয়। 8০2 গ্রীষ্টাব্দে কম্বুজের উপর তাঁদের 
কর্তৃত্বের অবসান হয়। চম্পা অভিযানের কথাও আর শোনা যায় নি। এই 
শতকেই জাভাও তাঁদের হাতছাড়া হয়ে পড়ে। এসব ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও দশম 
শতক জুড়ে বৃহৎ শান্ত হিসাবে তাঁদের প্রভাব প্রাতপান্ত ষে অম্লান ছিল, 
আরব বিবরণে তার অজন্্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। 


দশম শতকের শুরু থেকে প্রায় তিনশ বছর ধরে 59-৮০-75% নামে একাঁট 
রাজ্যের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ চীনা বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে। 59০0-৮০-75 হল 
শ্রীবজয় রাজ্য। 9০04 খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই রাজ্য অসংখ্যবার চীন সম্াটের 
রাজদরবারে দূত পাঠিয়েছিল। 1005 খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবজয়ের শৈঙেন্দ্র রাজা 
চূড়ামাণবর্মন দক্ষিণ ভারতের নাগপট্রন (মোদ্রাজের নেগাপটমে) একাঁট 'বিহার 
নির্মাণ করেছিলেন। বিহারাঁটর নির্মাণ কার্য শেষ করেন তাঁর পূত্র ও 
উত্তরাধিকারী মারবিজয়োভুঙ্গবর্মন। এই বিহার সংরক্ষণের জন্য চোলরাজ 
প্রথম রাজারাজ 1005 সালে একটি গ্রামের রাজস্ব দান করোছিলেন। চীন- 
সম্রাট ও চোলরাজ, তৎকালখন এই দুটি বৃহৎ শান্তর সঙ্গে শ্লীবজয় রাজ্য 
সুসম্ব্ধ স্থাপন করেছিল। প্রাচীন তামিল সাহিত্য থেকে আমরা জেনোছ 
তে চোল রাজ্য ও শ্রীবজয় রাজ্যের মধ্যে বাঁণিজ্যক সম্বন্ধ ছিল সূদ্‌ঢ়। 

রাজেন্দ্র চোলের আভষান 

1017-18 এবং 1022-2) শ্রীষ্টাব্দের রাজেন্দ্র চোলের দি শিললাপিতে 
'তাঁর সাগরপারে কটাহ (কেদা) "বিজয়ের উল্লেখ আছে। 102485 শ্রীজ্টাব্দ 
থেকে শুর করে পরবর্তী কালের কয়েকটি 'লাঁপতে সাগরপারে যে সব দেশ 
রাজেন্দ্র চোল জয় করোছলেন, সেগুলির বিশদ 'ঘিবরণ আছে। সম্ভবত 
উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্য শুরু হয় 8018 ত্রীন্টাব্দে বা তার কিছ আগে এবং 
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চোল রাজের সঙ্গে বিরোধের ফলে শৈলেন্দ্র রাজার পরাজয় ঘুটে 1045 
খ্রীষ্টাব্দে বা তার ছু আগে । উৎকণীর্ণ লেখের সাক্ষ্য থেকে আমরা জেনোছি 
যে রাজেন্দ্র চোল একটি বিরাট নৌ-অভিযান পারঁঠয়োছলেন এবং কড়ারমের 
রাজা সংগ্রামবিজয়োত্তুঙ্গবর্মনকে পরাঁজত করেছিলেন। চোল সেনা- 
বাহনীর হাতে পর্যৃদস্ত হয়োছল, এমন 19টি দেশের তালিকা আছে। 
তালিকার প্রথমে আছে শ্রীবজয় রাজ্যের উল্লেখ এবং সব শেষে আছে কড়ারম 
রাজ্য। তালিকাভুন্ত অণ্ণলের সুনার্দষ্ট পাঁরচয় লাভ সম্ভব নয়। সম্ভবত 
একটি অঞ্চলের অবস্থান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, অবশিষ্ট দেশগুলির কোনটি 
সমারায়, কোনাঁট মালয় উপদ্বীপে অবাঁস্থত। পরবর্তী চখনা লেখকদের 
বিবরণেও এ সব দেশের উল্লেখ আছে। তাই আমরা নিঃসন্দেহ হতে পার যে 
চোজ ঘিজয় কাহিনী চোল রাজার বৃথা আস্ফালন নয়; এট' ছিল 'একটি আত 
বাস্তব এীতহাসিক ঘটনা । 


চোলদের সঙ্গে শৈলেন্দ্র রাজার বিরোধের কোন নির্দিম্ট কারণ আমদের 
জানা নেই। পূর্বপশ্চিম বাণিজ্যের উপর শৈলেন্দ্ু সাম্রাজ্যের একচেটিয়া 
নিয়ন্ণ ছিল। নৌবলে বলীয়ান হয়ে চোলরা এই বাণিজ্যের দকে লোলুপ 
দঁষ্ট দেয়। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অবক্ষয় দেখে তারা আরও উৎসাহণ হয়ে ওঠে। 
রমেশ চন্দ্র মজুমদার মনে করেন উভয় শক্তির মধ্যে বাঁণাঁজ্যক প্রাতিদ্বন্দ্বিতাই 
ছিল বিরোধের মৃখ্য কারণ । 


1990 গ্রীন্টাব্দের একাঁট' তাঁমল লেখ থেকে আমরা জেনোছি ষে কড়ারমের 
রাজা কুলোত্তুঙ্গের রাজদরবারে দ£জন রাজদূত পাঁঠযেছিলেন। তাঁদের 
নাম ছিদ রাজবিদ্যাধর এবং আঁভমানোত্তুঙ্গ। এই দু'জন রাজদতের 
অনুরোধে চোলরাজা বৌদ্ধ বিহার সংরক্ষণের জন্য প্রথম রাজারাজ প্রদত্ত 
সাহাষ্য নতুন করে শুরু করোছিলেন; শুধ; তাই নয় নতুন সংষোজনও 
করেছিলেন। উভয়পক্ষের মধো সখ্যতার এই ইঙ্গিতের পর একদিকে চোল- 
শান্ত এবং অপরদিকে 9:-7০-7%, কড়রম অথবা শ্রীবিজয়ের মধ্যে সংঘর্ষের 
কথা শোনা যায় ন। এরপরেও শ্রীবজয় রাজ্য আরও 'তনশ' বছর 'টকে 'ছিল। 
চতুর্দশ শতকে জাভার আক্রমনে শ্রীবজয়ের বিলুপ্তি ঘটে। এই দশর্ঘ সময় 
জুড়ে শ্রীবিজয়ের গোৌরবকাহিনী চীনা বিবরণে এবং আরব লেখকদের রচনায় 
ঈীরকণীতর্ত হয়েছে। 1225 সালে চশনা বিদেশ বাণিজ্যের পাঁরদর্শক 
0%-00-9৪ বলিখোছলেন যে 9০৮ ৮০-7% তখনও মালাক্া প্রণালগীর উপর 
প্রডুত্ব করেছে এবং চীন ও পশ্চিমী দেশগুলির ষধ্যে সাম্দদ্রক বাণিজ্য 
নিরগ করেছে। 5:৮-৮০-1%র উপর সম্পূর্ণ নিভ'রশশল' 15ট দেশের 
াঁযপকা [লেখক এ গ্রন্থে সংযোজন করেছেন। রয়োদণ শতরের মাঝমম্যাক্ষি 
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১৪-০-[ূঞর প্রভাব প্রাতিপাত্ত অম্লান ছিল, এ বিষয়ে আরব লেখক 
ও চান'দের সাক্ষ্য অবিশ্বাস করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু শৈলেন্দু 
বংশ যে তখনও শ্রীবিজয়ে রাজত্ব করত এ বিষয়ে কোন প্রমাণ সাক্ষ্য 
পাওয়া যায় নি। 1025 সাল নাগাদ শৈলেন্দ্রু বংশের রাজা শ্রীসংগ্রাম 
বিজয়োত্তজ্গবর্মন রাজেন্দ্র চোলের সেনাবাহিনীর হাতে পরাভূত হয়োছলেন। 
শৈলেন্দ্র বংশ সম্পর্কে এটাই আমাদের জানা শেষ সংবাদ। এরপর শ্রীসংগ্রাম 
বিজয়ে।জ্তুজ্গবর্মনের কাঁ দশা হয়েছিল, কে বা কারা ছিলেন তাঁর উত্তরাধি- 
কারা, এ বিষয়ে কোন তথ্যই আমাদের গোচরে আসে 'ন। 


জাভা 


প'শ্চম জাভায় পূর্ণবর্মণের শাসনাধীন রাজ্যের কথা ইতিপূর্বে আমরা 
উল্লেখ করেছি। অস্টম শতকের প্রথম আধাংশে মধ্য জাভায় রাজত্ব করতেন 
রাজা সন্লাহ ও তাঁর পত্র সঞ্জয়। সঞ্জয়ের মৃত্যুর অনাঁতকাল পরে মধ্য জাভা 
শৈলেন্দ্র বংশের কবলিত হয়। পরবতী যুগে মধ্য জাভায় মতরাম সাম্রা্তয 
প্রাতিন্ঠত হয়েছিল । 


পর্ব জাভার দিকে এবার দৃম্টিপাত কবা যাক্‌। 929 থেকে 947 শ্রীষ্টাব্দ 
পযন্তি সিশ্ডোক ছিলেন সেখানকার রাজা । তাঁর রাজকাঁয় নাম ছিল ঈশান 
বিক্রমধর্মোতুজ্গ। ভ্রয়োদশ শতক পরয্তি তাঁকেই পূর্বজাভা সাম্রাজ্যের 
প্রীতজ্ঠাতা রূপে স্মরণ করা' হয়েছে। িশ্ডোকের রাজত্বকাল থেকেই পরব্- 
জাভা রাজনৈতিক প্রাধান্া অজর্ন করে। মধ্য জাভার রাজনৈতিক গ্‌রুত্ব ও 
সাংস্কৃতিক গৌরব হাস পায়। বোরো-বুদুর শোভিত মধ্য জাভা এককালে ছিল 
শৈলেন্দ্র বংশের সাংস্কৃতিক পাঠস্থান। কিন্তু নানা কারণে এই সাম্রাজোর 
বলয় ঘটে। কারণ [হিসাবে কেউ বলেন আগ্নেয় গিরির অন্ন্যুৎপাত, কেউ 
বলেন মহামারী, আবার কেউ বলেন শৈলেন্দ্র রাজাদের নৌ-অভিযান। রমেশ 
চন্দ্র মজুমদার শেষোল্ত মতের সমর্থক।11 যাহোক, সিণ্ডোকের রাজত্বকাহে 
প্রাচশন জাভার ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়েছিল। বৌদ্ধতল্মের বিখ্যাত গ্রন্থ 
সঞ্গ্‌ হাঙ্গ কমহাযানিকনও নাক তাঁর রাজত্বকালেই 'লিখিত হয়েছিল। জাভায় 
বৌম্ধ ধর্মের প্রসার বিষয়ে এটি একটি অতি মূল্যবান আকর গ্রন্থ। 


বাঁদ্বণ'প 


বলি যথার্থই বলি অংক নামে পরিচিত। বালি অংক মানে 8: 
দোলনা । চশনা বিবরণ থেকে জানা গেছে যে গ্রীন্টীয় ষ্ঠ শতকের প্রথম 'দকে 
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বালদ্বীপের কোণ্ডিন্য পারিবারভুন্ত রাজা চীনদেশে দূত পাঠিয়েছিলেন। 
অধ্টম বা নবম শতকে বালিতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারত হয়। বোদ্ধ ধর্ম এখানে 
এসোছল হয় জাভা থেকে, না হয় শ্রীবজয় থেকে । 896 থেকে 911 শ্রীষ্টাব্দের 
মধ্যে প্রথম সতারখ লেখ গুলিতে কোন রাজার নাম পাওয়া যায় না। 914 
সালের একটি উৎকণর্ণ লিপিতে রাজা "হিসাবে শ্রীকেশরীবর্মন নামের প্রথম 
উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। রাজা উগ্রসেনের ত্র? 915942) নামও পাওয়া গেছে। 
955 থেকে 983 গ্রীন্টাব্দের মধ্যে বম্দেব উপাধিধারীঁ তিনজন রাজার নাম 
পাওয়া গেছে। একজন রাণীর নাম ছিল সুভদ্রকাবর্মদেবী। 989 থেকে 
1022 সালের মধ্যে রাজা ধর্মোদয়ণ বর্মদেব ও তাঁর রাণী গন্পাপ্রয়াধর্মপত্রী' 
মহেন্দ্রদত্তার 'লাপি পাওয়া গেছে। মহেন্দ্রদত্তা ছিলেন মুকুটবংশের কনা । 
মূকুটবংশ ছিলেন পূর্বজাভার রাজা' িশ্ডোকের পোৌন্র। এই বৈবাহিক 
সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে বাঁলতে হিন্দুধর্ম ও যবদ্বীপীয় সংস্কৃতি বিস্তার লাভ 
করেছিল। বলিদ্বীপে তান্তিক মতবাদেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। 


এরলঙ্গ 


মধ্য জাভার পতন ঘটলে, এরলঙ্গের (1019-49) নেতৃত্বে পূর্ব জাভায় 
নতুন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। এরলগ্গ ছিলেন ধর্মোদয়ণ ও মহেন্দ্ুদত্তার পূরন 
জাভ'র প্রধান সামন্ত ও ব্রাঙ্মণকুলের অনুরোধে তানি সিংহাসনে আঁধাঁষ্ঠত 
হন। 1019 সালে আভষেক কালে তিনি উপাধি গ্রহণ করেন শ্রীলোকেশবর 
ধর্মবংশ এরলষ্গ অনন্তবিক্রমোত্ঙ্গদেব। পূর্ঘ ও পশ্চিমের শত্রু নিধন 
করে তিনি জাভার সমৃদ্ধি পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। হয় বাণিজ্য মগ্জয়ায়, 
না হয় শান্তির অন্বেষণে বহু 'িদেশশী তাঁর রাজত্বকালে জাভায় এসোছলেন। 
যে সব দেশ থেকে আতাথরা এসৌছলেন, সেগীল হল রিড (োঁলষ্গা), 
নিংহল, দ্রাবিড়, কর্ণাটক, চম্পা এবং কম্বুজ। তাঁর রাজত্বকালে আল্তর্জাতিক 
বাণিজ্য ও সংস্কৃতির ফেন্দ্র হিসাবে জাভা পুনরায় প্রাতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন 
জাভা ভাষায় 'অর্জুন-বিবাহ মহাকাব্য তাঁর রাজত্বেই 'লখিত হয়োঁছল। 
এরুনগোর সঙ্গে গ্রীবজয় রাজ্যের রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে, জাভা- 
স.মাত্রার দর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর, এই শাচ্তি পর্বকে স্মরণ করে কাব কন্ব 
'অর্জুন-বিবাহ* মহাকাব্য রচনা করোছলেন। শেষ জীবনে রাজা এরলঙ্গ 
দুই সন্তানের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে 'দিয়ে সন্ন্যাস জাঁবন গ্রহণ করেছিলেন। 
(তাঁর গ্রোরবময় পাবির স্মৃতি জাভার গণমানসে আজিও অন্সান এবং বিফ 
জারহাজাতপে তান পৃজিত হয়েছেন। 
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বিভন্ত রাজা দুটি জঙ্গলে ও কোঁদার নামে পাঁরাচিত। শতাব্দী ব্যাপী 
জঙ্গলের নাম ছিল প্রায় অবলহপ্ত। তারপর অবশ্য এই রাজ্য তুমপেল বা 
সংহসার নামে আত্মপ্রকাশ করে। কোঁদার বা দহ রাজ্য সেখানকার কাঁবকুলের 
জন্য বিখ্যাত। আনুমানিক 1104 খ্রীষ্টাব্দে কোঁদারর রাজা জয়বর্ষের সভা 
তলঙ্কৃত' করেছিলেন 'কৃষ্কায়ণ' এর লেখক শ্রিগুণ। 1115 থেকে 1190 খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন রাজা কামে*বর (৫০০০৪৪-এর মতে বামে*্বর)। বলা 
হয়» 'তাঁন ছিলেন জাভার সৃবিখ্যাত ীর জননায়ক রাদেন পঞ্জশ। তাঁর 
সভা কবি ছিলেন ্মরদহণ' প্রণেতা ধর্মজ। 


113557 সালে কোঁদারর 1সংহাসনে আর্ধান্ঠত ছিলেন বিখ্যাত রাজা 
জয়ভয়। 1157 সালে কাঁব সেদহ্‌ 'ভারত যুদ্ধ” লেখা শুরু করেন। 'হারি- 
বংশ এর লেখক পন্লুহ্‌ তা সমাপ্ত করেন। “ভারত যুদ্ধ” এ মহাভারতের 
কাহনীগুলি জাভার এঁতিহাসিক পাঁরমণ্ডলের সঙ্গে সঙ্গাঁত রেখে পরি- 
বেশিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র হল জাভা । উভয় পক্ষের নায়করা হলেন জাভার 
রাজপুরুষকুল। জয়ভয় হলেন একজন বীর আঁধনায়ক। জাভাতে অদ্যা্পি 
জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে জয়ভয়ের পুনরাবির্ভাব ঘটবে এবং তিনি জাভার 
স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবেন। জয়ভয় নাকি ভাবষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে 
সুদূর ভবিষ্যতে পতবর্ণের মান্ষ কয়েক শতাব্দীর বন্দীদশা থেকে জাভাকে 
মূন্ত করবে। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। 
জাপানীরা ওলন্দাজ গ্রাস থেকে জাভাকে মুম্তর করেছে। 


কেদারর শাসকবর্গ বৈদেশিক সম্বন্ধ রচনাতেও সজাগ ছিলেন। 1129 
্রীক্টাব্দে কামে*বর (বা বামে*বর) চান সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা” উপাধি 
পেয়োছলেন। আরব 'ববরণ থেকে জানা গেছে যে মাদাগাসকারের বিপরীত 
দিকে আঁফ্রকার দীক্ষণ উপকূলে সোফালা পর্্ত জাভার বাঁশকরা বাণিজ্য 
করতে যেত। জাভার রাজদরবারে অসংখ্য নিগ্লো ক্লাতদাস ছিল। জয়ভয়ের 
পর আমরা 'সবেশ্বর (1160), আেম্বর ৫1121), কোণ্ঠাচার্যাদীপ 
(1181), 'জ্বিতীয় কামে*বর বা বামে*্বর (1185) এবং "জ্বতীয় 'সর্বেশ্রয়ের 
(1890.1800) নাম পাই। আনমাঁনক 1209 গ্রীন্টান্দ পযন্ত সর্বশেষ 
রাজার আমল বিস্তৃত ছিল। চনা বিবরণে বলা হয়েছে এ বূগে কেদিরির 
সমৃদ্ধি আরব এ*বর্ষের সমতুল্য 'ছিল। 
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সিংহসারি 

উত্তর-ব্নয়োদশ শতক পর্বের জাঁভার হীতহাস বার্ণত হয়েছে প্রাচীন জাভা 
ভাষায় লিখিত নাগরকৃতাগম এবং পররতন নামক দুটি গ্রল্থে। নাগরকৃতাগম 
গ্রন্থের রচনা কাল 2965 শ্রীষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে বার্ণত হীতহাস শুরু হয়েছে 
কেন আংগ্‌রোক নামক রাজার রাজত্বকাল থেকে এবং শেষ হয়েছে 1365 
্রীষ্টাব্দের সীমারেখায় অর্থাৎ হয়ম ভুরুকের রাজত্ব পর্যন্ত। পররতন গ্রন্থ 
রচিত হয়োছিল 1613 শ্্রীজ্টাব্দে। এই গ্রন্থে রাজা কেন আংগরোক থেকে 
শুর করে মজপাঁহত সাম্রাজ্যের পতন (1478 খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত জাভার 
ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। 

কেন আংগরোক ছিলেন কৃষক বংশোদ্ভূত। প্রথম যৌবনে 'তাঁন ছিলেন 
দস্য। কেদিরির রাজা কৃতজয়ের (1216-22) সঙ্গে পুরোহিত তন্দের বিরোধ 
বাঁধে। পুরোহিতরা দস/; কেন আংগৃরোককে ঈশ্বরপূত্র রূপে ঘোষণা করেন 
এবং তাঁর সাহায্যে রাজা কৃতজয়কে বিতাঁড়ত করেন। এই প্রসঙ্গে বিজন 
রাজ চট্টোপাধ্যায় একাঁট গল্প শুনিয়েছেন। জুয়ার আড্ডায় কেন আংগরোক 
মত্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ থেকে আগত এক ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে দেখা 
করেন। অলোকিক ক্ষমতা বলে সেই ব্রাহ্মণ জানতে পারেন যে কেন আংগৃরোক 
হচ্ছেন 'বিষ্ুর অবতার। ব্রাহ্মণের সাহায্যে তান তুমপেল (ঁসংহসারি) রাজোর 
রাজদরবারে চাকুরি গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি মহারাণী দেদেসের প্রণয়াসন্ক 
হয়ে পড়েন। তুমপেলের রাজাকে হত্যা করে তান দংহাসন দখা করেন, 
মহারাণশ দেদেসকে বিবাহ করেন এবং জঙ্গলে ও কোঁদীর পদানত করেন। 
1227 সালে তিনি নিহত হন। সংহসারির সিংহাসনে তাঁর তিনজন' উত্তরা- 
ধিকারীও পর পর নিহত হন। কেন আংগরোকের রাজত্বে 'নার্মত প্রজ্ঞা- 
পারমিতার মার্ত জাভার ভাস্কর্যের এক অতুলনীয় নিদর্শন। 

সংহসারর চতুর্থ রাঙ্গা ছিলেন কৃতনগর। তাঁর ঘটনাবহূল রাজত্বকাল 
(্বী 1268-1292) জাভার হীতিহাসে যুগ সন্ধি রূপে বিবোচত। তাঁর 
জশবদ্দশাতেই তিনি শিব বুদ্ধ নামে পূজিত হয়েছিলেন। জাভার ইতিব্ত্তে 
তাঁর সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য আছে। নাগরকৃতাগম গ্রন্থে তাঁর 
ভূয়সণ প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ নীতির সফল 
রপকার। কিন্তু পররতন গ্রন্থে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোজ্গার করা হয়েছে। মদ 
গেঠীয়া?, ঘাঁজ ও বকুলপুরে (দক্ষিণ-পশ্চিম বোর্ণিও) অভিযান পাঠিয়ে 
ভাস বাব শানতিক্ষয় করেছেন, অথচ স্বদেশে তানি শান্ত সংহত করেন নি। 
তাঁর খাদ রাজ কেফারর় জরকাতোং বিদ্রোহ ঘোষণা করে 'সিংহসদীর পর্যন্ত 
এগিয়ে এসোঁছিলেন। বৈরী সেনার হাতে কৃতনগর নিহত হন।' 
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এলেন। মাদরা জাভার উত্তরাণ্চলের একটি দ্বীপ । মাদুরার প্রধান শাসকের 
পরামর্শমত রাদেন বিজয় কেদিরির জয়কাতোংএর প্রীতি আনুগত্যের ভান 
করে তাঁর সেনাবাহিনীতে যোগ 'দিলেন। জয়কাতোং-এর অনুমাতিক্রমে একটি 
পতিত জমিতে 'তাঁন বসাঁত গড়ে তুললেন। মজ মানে বেল গাছ আর পাঁহত 
মানে তিন্ত ফল। এই গাছ ও তার তিন্ত ফলের জন্যই অণ্চলটির নাম হয়েছে 'বজ্ব- 
তিন্ত বা মজর্পাহত। এখানে রাদেন বিজয়৷ সৈন্য সংগ্রহ করলেন । 129) স্্রীষ্টাব্দে 
কুবলাই খাঁর নেতৃত্বে চীনা সৈন্য বাহিনী এখানে হাজির হয়েছিল। রাদেন 
বিজয়ের প্ররোচনায় চীনা সেনাপাঁতি জয়কাতোংএর বিরুদ্ধে অস্তধারণ 
করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। 1294 সালে রাদেন বিজয় চীনা সৈনা- 
বাহিনীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে মজপাঁহত রাজ্যের সিংহাসনে আঁধিম্ঠিত 
হন। তান কৃতরাজস জয়বর্ধন উপাঁধ গ্রহণ করে পৃর্বজাভার অধাীশবর হন। 
মজপহিত রাজা হল প্রকৃত অর্থে 'িংহসাঁর রাজ্যের উত্তরসূরী । আত 
সাফল্যের সঙ্গে কৃতনগরের সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি কৃতরাজস জয়বর্ধন 
অনুসরণ করোছলেন। তাঁর সমাধি ক্ষেত্রে স্থাপিত একটি মান্দরে কৃত- 
রাজসের একটি অনন্যসুন্দর মৃর্ত অদ্যাপ বিধ্ুরূপে পূজিত হচ্ছেন। মৃত 
রাজা যে দেবতার উপাসক ছিলেন, সেই দেবতার মৃতিতে তাঁদেন্ স্মৃতি 
সংরাঁক্ষত করার প্রথা সে যুগে জাভা ও কাম্বোডিয়াতেও প্রচালত ছিল। 


কৃতরাজসের পন্ত্র জয়নগর সূন্দর পাণ্ড্দেব উপাধি গ্রহণ করে 1509 
সালে মজপহিতের সিংহাসনে আসীন হন। এই উপাঁধ দাঁক্ষণ ভারতের 
পাণ্ড্য রাজোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর রাজত্বকালে 1326 খ্রীষ্টাব্দে 
ইতালশয় ধর্মযাজক 0৫0:10 7৯০:0০1017০ জাভাতে এসোৌঁছলেন। ধর্মযাজক 
মজপহিতের বিশাল ও চমৎকার রাজপ্রাসাদ দেখে মুগ্ধ হয়োছলেন। তাঁর মতে 
মজপহিত ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছ্বীপগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানের 
আধিকারণী। 


1529 সালে মজপাহ্ত রাজ্যের তৃতীয় আঁধশ্বরী কৃতরাজসের প্রথম 
কন্যা প্রিভুবনোত্তুষ্গ দেব জয়াবকবের্ধনী 1সংহাসনে বসেন। কিন্তু তাঁর 
রাজত্বে সর্বশান্তমান ছিলেন প্রধান মন্ত্রী গজমদ। গজমদের নেতৃত্বে জাভার 
পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জ, মাদুরা ও সেলেবেসের কিয়দংশ মজপাঁহত সাম্রাজ্যের, 
অন্তত হয়েছিল। 1350 খ্রীষ্টাব্দে জয়বিফদুরর্ধণীর পে হুরম ভুরন্ক 
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বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মহারাণী অবসর গ্রহণ করেন। হয়ম ভুরদূক রাজসনগর উপাঁধ 
গ্রহণ করোছিলেন। তাঁর রাজত্বকালেও গজমদের নেতৃত্বে মজপাহিত সামাজ্যের 
বিরাট বিস্তার ঘটেছিল । 


নাগরকৃতাগম এবং পররতন, দুটি গ্রন্থেই মজপাহত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
রাজ্যগযীলর তালিকা আছে। সেই তালিকায় জাভা এবং ইরিয়াণের (নিউ গিনি) 
মধ্যবর্তী দ্বীপ সমম্টির নাম উল্লেখ করা' হয়েছে। নিউ 'গানর দক্ষিণ ও 
পাঁশ্চমাণ্চল মজপাঁহতের আঁধপত্য স্বীকার করেছিল। আধুনিক যুগে 
প্রেসিডেন্ট সূকর্ণ যে পশ্চিম ইরিয়াণের সংযান্তর দাবী জানিয়োছিলেন, তার 
এীতহাঁসিক 'ভাত্ত হল মজপাহিত সাম্রাজ্যের এই বিস্তুততি। বোর্ণও, দক্ষিণ 
ও পশ্চিম সেলেবেস, বুটোন” বূর, আমবন, বান্দা, বঙ্গাই, পশ্চিম মলূকা 
দ্বাঁপপুঞ্জ তালাউত ইত্যাদির নাম এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। মালয় 
উপদ্বীপে কেদা, কেলানতান, পাহাঙ সিঙ্গাপুর এবং অন্যান্য অনেক স্থান 
মজপহিত সাম্রাজ্যের অন্তভূতি ছিল। সমমান্া শ্রৌোবিজয়ের রাজধানী পালেম- 
বাঙ সহ) মজপাঁহতের বশ্যতা স্বীকার করে। নাগরকৃতাগমে মজপাঁহিতের 
মিত্র রাজ্যগদিরও উল্লেখ আছে। সেগুলি হল অযোধ্যা ও রাজপূরী (উভয় 
অণ্চলই শ্যামদেশে) মার্তমা (বর্মার মার্তাবান) কম্বোজ, চম্পা, যবন 
(য়েনান)। ভারতের কর্ণাট ও গৌড় অণ্চল থেকে এখানে মালবাহশ জাহাজ 
আসত। জাহাজে করে আসতেন সাধুসন্ত, পাঁশ্ডিত ব্রাহ্মণ ও অগণিত মানুষ৷ 
নানা' দ্বীপের ডেপরে সেগ্যাল উল্লেখ করেছি) শাসনকর্তারা উপঢোকন 
পাঠাতেন মজপহিতের রাজসভায়। সাম্রাজ্যের দূরতম অণ্চলে তত্াবধানের জন্য 
মন্ত্রী ও ভুজঙ্গ পাঠান হত। ভূজঙ্গরা হলেন প্রাজ্ঞ পুরোহিত। শৈব 
ভূজগ্গরা শৈব ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পূর্বজাভা ও পাঁশ্চমা- 
“লের ম্বীপগৃলিতে বৌদ্ধ ভূজঙ্গদের যাতায়াতে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। 
কিন্তু জাভার পঁশ্চমাণ্চলে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। নাগরকৃতাগম গ্রন্থ 
থেকে আরও জানা যায় যে রাজধানীর পূর্ব প্রান্ত ছিল শৈব-্রাহ্ষণদের বাস- 
ভূমি, দাক্ষিণ-প্রান্ত বৌদ্ধদের এবং পশ্চিম প্রান্ত ক্ষতিয়। মন্তীমশ্ডলী ও 
অন্যান্যদের ॥ সম্দ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। কিন্ত 
সাধারণ মানুষের ধর্মজীবনকে তা আদোঁ স্পর্শ করে 'নি। জাভার সাহিত্যে 
্রাঙ্গন্ী ধর্মের প্রতাপ আঁত প্রবল। মজপাঁহত যুগের বৌদ্ধ কাঁবকল 'হদ্দ:- 
মহাকাধ্েধ কাঁহনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। 


হয়ম ভুর্‌ক রাজসনগর 1389 খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেছিলেন। তারপরই 
মজপাঁহত সাম্রাজ্য গৃহাববাদে দশর্ণাবদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। পতনের 
"গ্রাকালে কোঁদার ঘা দহ স্বাতন্ত্য ঘোষণা করে। 1405 থেকে 1406 জীঙ্টাব্দের 
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মধ্যে পরস্পর বিবদমান দুটি অংশে মজপাহিত রাজ্য বিভন্ত হয়ে পড়োছল। 
উত্তর বোর্ণও, সংমান্রার ইন্দ্র্গীর এবং মালাক্কা এই সুযোগে জাভার আধিপত্য 
অস্বীকার করে। রাজ্যে ভয়াবহ দূভিক্ষ শূরু হয়। 


সার্বভৌম শান্ত হিসাবে মজপাঁহতের বলয় ঘটলে পাঁশ্চম বোর্ণও, 
52:9-০-75£ এবং সমান্রা ও মালয়ের অন্যান্য রাজ্য চন সম্রাটের রাজদরবারে 
উপঢোকন ও দূত পাঠাতে সুরু করেছিল। শ্রীষ্টীয় 1405 থেকে 1455 
সালের মধ্যে চৈনিক মহানাবক চেংহো'র নৌ-আভযান একথাই প্রমাণ করে 
যে সাম্ীদ্ুক শান্ত [হসাবে মজপাহিতের প্রাধান্য অবলযপ্ত।12 (:০% একাটি 
লেখ মালার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে কোদার রাজ্যের 
রণাবজয় নামে রাজকুরার 1478 খ্রীষ্টাব্দে মজপহিতের বিরুদ্ধে অন্তিম 
অভিযান চালান। মজপাঁহত রাজ্যের প্রধান প্রধান পাঁরবার বাঁলদ্বীপে আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। যবদ্বীপীয় পরম্পরা থেকে আমরা জেনেছি যে 1478 সালে 
সম্মিলিত ভাবে কয়েকাট মুসলমান রাষ্ট্র মজপাঁহিত জয় করে। 1. 0. চু 
[7911] বলেছেন এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব এই কারণে যে 1486 সালেও 
রণাঁবজয় নামে একজন হিন্দু রাজার রাজত্বের স্পম্ট উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে ।13 
রমেশ চন্দ্র মজূমদারও দৌঁখয়েছেন যে 1504 সালেও মালাক্কার সুলতান জাভা 
আভিযানের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন। ভারত মহাসাগরে মজপাঁহত সামাজ্যের 
আঁধপত্য তখনও প্রাতঙ্ঠিত ছিল ।14 13175) [79107501॥ বলেছেন যে 1478 
সালে দেমকের শীন্তশালী মুসলমান রাজ্যের নেতৃত্বে মজপাঁহতের বিরুদ্ধে 
একটি আঁভযান পরিচালিত হয়োছল। তাঁর মতে পণ্চদশ শতকের শেষে 
মজপাঁহত সাম্রাজ্য একাঁট হৃতগোরব পূর্ব যবদ্বীপীয় রাজ্যে পারণত হয়।15 
জাভা মুসলমান শীন্তর কবাঁলত হলে হিন্দু রাজপাঁরবার, রাজপাদোপজীবা” 
সামন্তকুল ও অন্যান্য ধনপাঁতি শ্রেণী বলিদ্বীঁপে আশ্রয় নেয়। এর ফলে 
অদ্যান্পি বাঁলদ্বীপে জাভার হিন্দু সংস্কৃতির এরীতহ্য অম্লান ও লজাব। 
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12. কালর্ম ও গন্তব্য স্থল অনুসারে চীনের মহানাবিক চেংহোর সামদীদ্ুক 
আঁভযান নিচে উল্লেখ করা হল। 


(1) ৪405-07 চম্পা, জাভা, মালাব্ধা, সমুদ্র উেত্তর-পূর্থ সংমান্রা” 
লামশীর (উত্তর সুমাা), 'সংহল, কাদিকট। 


৫) 1407-05 | চম্পা; জাভা, শ্যামদেশ* মালাক্কা 
(5) 1409-11 সমুদ্র সিংহল ও ভারত। 
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€4) 1415-15 চম্পা, জাভা, মালাক্কা* সমুদ্র, বাংলাদেশঃ হোরমূজ বন্দর, 
এডেন। 


(5) 1417-19 চম্পা, জাভা, মালাক্কা, সমুদ্র হোরমুজ বন্দর, এডেন ও 
মাজিন্দী (পূর্ব আঁফ্রকা)। 


(6) 1421-22 জাভা, মালাক্কা, সমদ্র্রণ লাভা ও মোগাদিশু পর্ব আফ্রিকা)। 


(7) 1451-53, হোরমূজ ও আফ্রুকার পূর্ব উপকৃল। 
এই আঁভযানগ্ীলর সম্যক 'ববরণের জন্য দেখুন £ অরুণ দাশগন্, 


'মহানাবিক চেং হো” এীতিহাসিক--4, প্রবন্ধ সংকলন, জানুআ 1977, 1». 
58. 


13. 00. 0. চু. [75], 415751019০1 3০%2-12451 458 (15000 
1960)১ 0 84, 


14. 1 0০ 12)আ]00915 910-0/5 0 52, 
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আলা 


মালাক্কা বন্দরের প্রতিষ্ঠা 


মালাক্কা ছিল মূলত ধাীবরদের গ্রাম। মাত্র বিশ ত্রিশাঁট পাঁরবার এখানে 
বসবাস করত। গ্রামাট ছিল নিঃসন্দেহে খুবই ছোট। চন থেকে স্বদেশে 
ফেরার পথে খ্রীন্টীয়' 1292 সালে মাক্ণে পোলো মালাক্কা প্রণালপ অতিক্রাা 
করেন। নক্তু তাঁর বিবরণে এই' গ্রামের উন নেই। আরব পর্যটক ইব্‌ন্‌ 
বতৃত।র বিবরণেও কোন উল্লেখ নেই। 13545-46 সালে চশন যাতায়াতের পথে 
তান দ'বার সমদ্র অর্থাৎ উত্তর-পর্ঘ সমাহ'য অবস্থান করেছিলেন । 
চতুর্দশ শতকে নিশ্চয়ই মালাক্কা বাঁদ্ধষ্ত গ্রাম তিসাবে পাঁর্চিতি লাভ 
করেছে। করণ 1324 সালের শ্যামদেশের অধীন অণ্চনগ্ুঁলর তাঁলকাতেও 
মালাক্কা গ্রামের নাম স্থান পেয়োছল। ওলন্দাজ পাঁন্ডত 0. 7. [০0:796 
এর মতে 1400 সালের পূর্বে মালাক্কার আঁম্তত্ব ছিল না। তোমে পিরেস ও 
আলবুকেকেরি বিবরণ থেকে জানা যায় তানুমানিক 1400 সালে মালাক্কার 
ধন্দর রাজা প্রাতাত্ঠত হয়। চন2]]  প্রগ্খ বিশিল্ট পণ্ডিতবর্গ এই বন্দর 
রাজোর প্রতিষ্ঠার বছর 140 খ্রীষ্টাব্দ ধার্য করেছেন। 


পরমে*শবর নামে একজন শৈলেন্দ্র রাজকুমারেব আগমনের সঙ্গে সঙ্গে 
গ্রামটি ইতিহাসের শরোনামে স্থান পেল। 13591-92 সালে সমান্রার 
রাজকুমার পরমেশ্বর পালেমবাঙ থেকে পালিয়ে তুমাসিকে (সিঙ্গাপুর) আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। অনচরদের সাহায্যে তিনি সিঙ্গাপুরের শাসককে হত্যা করে 
ক্ষমতা দখল করেন এবং তুমাঁসককে জলদস্যুতার ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলেন । 
সিঙ্গাপুরে তিনি 1391-92 থেকে 1396-97 সাল পর্যন্ত ছিলেন। হয় 
1998 সালে বা 1400 সালে শ্যাম অণ্চল থেকে তাদের বিরদ্ধে একটি সেনা- 
বাঁহনশ পাঠান হয়। এখান থেকে পালিয়ে তখন পরমেশ্বর ও তাঁর অনুচর- 
বর্গ মালাক্কা গ্রামে আশ্রয় নেন। তাঁরই শাসনে এই ধাঁবর গ্রামটি একটি 
সমৃদ্ধ বন্দর রাজ্যে পারণত হয়। পঞ্চদশ শতকে এই আগন্তুকদের প্রচেন্টায় 
মালাকার রৃপান্তর ঘটে। ইক্ষ মশলা ও কদলায় চাষ তাঁরা এখানে প্রবর্তন 
করেন। এখানে তাঁরা অপাঁরমেয় ধাতব সম্পদ অর্থাৎ নও আঁবিজ্কার করেন & 
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জনসংখ্যা দশ বছরের মধ্যে দু হাজারে দাঁড়ায়। ধানচাষে তারা পারদর্শশ ছিল 
না। তাই সমমান্রা থেকে এখানে চাউল তামদানি করা হত। ,এভাবেই 
মালাক্কার ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি শুরু হয়েছে। 


পরমেশ্বরের বিদেশ-নগীতি 


শ্যামদেশ সম্পর্কে মালাক্কা আতীঙ্কত বোধ কবোছিল। তাই চীনের সঙ্গে 
সৌহার্দ্য গড়ে তোলাই ছিল পরমে*বরের রাজনীতির মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে 
তিনি চীনে দূত প্রেরণ করোছিলেন। চীনে তখন মং বংশের রাজত্বকাল 
(1368-1644) ৷ িং বংশের তৃতীয় সম্রাট ইয়ংলো (1402-24) বাহার্বশ্বে 
চীনের প্রভাব প্রাতিপাত্ত বিস্তারে আগ্রহান্বিত ছিলেন। 1405 খ্রীষ্টাব্দে 
চীনের নৌ সেনাধিনায়ক ইন-চিং এর নেতৃত্বে একাঁটি নৌবাহনী অনেক 
উপঢোৌকন নিয়ে চীন থেকে মালাক্কাতে এসে উপাস্থত হয়। চীন সম্রাট 
মালাক্কার শাসক হিসাবে পরমে*বরকে স্বীকৃত দান করেন। কৃতজ্ঞতার 
নিদর্শন রূপে পরমেশ্বর 1405 ও 1407 সালে চীনে দূত প্রেরণ করেন। 
1405 ও 14353 সালেব মধ্যে চীনের মহানাবক চেং হো সাতাঁট নৌ আঁভযান 
পাঁরচালনা করোছলেন। এই আঁভষানগুীলর কথা আমরা আগের অধ্যায়ে 
উল্লেখ করেছি । প্রথম আঁভযানে তাঁর অনুগামী ছিল 63ট জাহাজ । 1411 
সালে চেং হো পরমেশ্বরকে চীনের রাজদরবাবে নিয়ে আসেন। তখন 
পরমে*্বরের সঙ্গে ছিলেন 540 জন অনুচর। চীনের তনুগত কিন্তু স্বাধীন 
স্বতল্্ শাসক হিসাবে পরমেশ্বর স্বীকীত লাভ করেন। 1413 হ্রীষন্টাব্দ চেং 
হো পুনরায় মালাক্কা আসেন। তখন তাঁর সহচর ছিলেন মা হূয়ান (৪ 
79.) নামে একজন চৈনিক মুসলমান ॥ এই সম্দদ্র যাত্রার বিবরণ ও 
মালাক্কার পাঁনচয় দিয়ে মা হূয়ান একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মা হঃয্লানের 
গ্রল্থ থেকে অমরা জেন্নছ যে মালাক্কা ছিল একান্তভাবেই বাঁণিজা-নভ'র 
রাজ্য । পরমেশ্্বের আমলে এখানে ছিল পর্যাপ্ত খাদ্যঃ নিরাপদ আশ্রয় ও 
শৃঙ্খল শসন। গ্বন্দ*ধ বাঁণকরা তাই মালাক্কা সম্পর্কে তাকর্ষণ বোধ 
কবত। মালাব র বাণাঁজ্ক সম্পর্ক ছিল সুমান্রা এবং উত্তরের পসেই 
€(78551) ও পারলক (78150) রাজ্যের সঙ্গে । এই রাজ্যগুলির সঙ্গে 
ভ্রেংগানূতে েগিমহগাঃণ্) প্রাপ্ত একটি প্রস্তর লেখ থেকে অনুমান করা হয়েছে 

যে চতুর্দশ শতকে পূর্ব উপকূলে ইসলামের প্রসার ঘটোছল। মালাই ভাষায় 
ক সির লা এ নিতে রর ধমের মূল বাণী 
প্রচারিত হয়েছে । লেখমালার তারিখ 1305 বা "1386 গ্রীষ্টাব্দ। অনেক 
পরীতহাঁসিকের মতে প্রথম তাঁরখই বোধ হয় গ্রাহ্য. কিন্তু সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ 
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ঘটনা হল যে স্বয়ং পরমেশ্বর ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। 1414 সালে 
তানি পসেই-এর মুসলমান শাসকের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং মহম্মদ 
ইসকানদার শাহ নাম গ্রহণ করেন। 1414-15 এবং 1419 সালে ইসকানদার 
শাহ পুনরায় চীন ভ্রমণ করেন। চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে শ্যাম 
আক্রমণের আতঙ্ক দূরীভূত হয়েছিল। 1424 খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন 
করেন। মালাক্কা বন্দর রাজ্যের তিনি ম্রষ্টা ছিলেন। চাঁনের সঙ্গে 
মালাক্কার বন্ধৃত্ব স্থাপন তাঁর রাজত্বের অন্যতম প্রধান কণীর্তি। 


শ্রী মহারাজা 


মালাক্কার পরবর্তী শাসক শ্রী মহারাজা কুঁড়ি বছর (1424-44) রাজত্ব 
করেছিলেন। পরমেশ্বর স্বয়ং ব্যান্তগতভাবে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে- 
ছিলেন। কিন্তু তখনও হিন্দু ধর্ম ছিল রাম্দ্রীয় ধর্ম। মালাক্কার আঁধবাসী 
সকলেই 'হন্দু ছিল, তা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। পসেই থেকে 
আগত মুসলমান তামিল বাঁণক গোষ্ঠী যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। 1424 ও 
1433 সালে ব্রী মহারাজা চশন সম্রাটের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য চীন ভ্রমণ 
করোছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে চেং হো পুনরায় মালাক্কা এসৌছলেন। চেং 
হোর মৃত্যুর পর মালাক্কার সঙ্গে চীনের সম্বন্ধ শাথল হয়ে পড়ে। বাহার্বশ্বে 
সম্বন্ধ রচনায় চীনের আগ্রহ তখন স্তিমিত হয়ে পড়েছে। মালাক্কাও ইতিমধ্যে 
প্রাতিপাত্ত ও পরাক্ুম অর্জন কনেছিল এবং স্বনির্ভর হয়েছিল। তাই চীন 
সম্পর্কে মালাক্কার শাসকগোম্ঠী তখন ছিল নিরুৎসাহী। কিন্তু চীন- 
মালাক্কা সম্পর্কে ভাটা পড়ল সম্পূর্ণ অন্য এক কারণে । সে কারণ হল 
মালাকাতে ইসলামের অনুপ্রবেশ । | 


দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতার প্রসার ঘটেছে ভারতবর্ষের 
মাধ্যমে । এয়োদশ শতকের শেষাঁদকে উত্তর স্মাত্রায় ইসলাম ধর্মের প্রাতিষ্ঠা 
লক্ষ্য করা যায়। তখনও কিন্তু ভারতবর্ষে ইসলাম সংপ্রাতষ্ঠিত নয়। ভারত- 
বে" মান্ন কয়েকটি অণ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু উত্তর 
সুমা্রার সঙ্গে গুজরাট ও কোরোমণ্ডল উপকূলের মুসলমান বাঁণকদের 
ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। একথা নিশ্চিত যে আরবদেশের বাঁণকদের কাছ থেকে 
দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়া ইসলামের বাণী শোনে নি। সাধারণ মত হচ্ছে যে 
গুজরাটের মুসলমান মানিনা জার মার রা প্রচার 
করছি! 

ই িটিিনিরীানিনরাররযানী 
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ইসলাম ধর্ম প্রচারের অগ্রদূত। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে তান কয়েকটি য্যক্তি 
দেঁখিয়েছেন। 12957 খ্রীষ্টাব্দের আগে গুজরাটে ইসলাম ধর্ম বিদ্তার লাভ করে 
নি। কল্তু পূর্ব সুমাতরার মেয়; (71০125%) রাজ্য 1281 সালে দূত হিসাবে 
মুসলমান বাণকদের চীনে পাঠিয়েছিল।, 1292 খ্রীষ্টাব্দে মাক পোলো 
মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করেছিলেন। তখন 1তাঁন পসেই ও পারলাকে 
মসলমান শাসক দেখেছিলেন। পসেই-এর একজন শাসকের সমাধিক্ষেত্রে 
লেখা ছিল যে সমাধিস্থ ব্যক্তির নাম মালেক-আল-সাল্লে এবং তান 1297 
শরীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেছেন। হিকায়াত রাজাজ পসেই-্রল্থেও উল্লেখ 
করা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারত থেকে ইসলাম ধর্ম এ অণ্লে এসেছে। 
আরবদেশ থেকে নয়, ভারতবর্ষ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের 
অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এ ঘটনার এতিহাঁসিক তাৎপর্য অ্পাঁরমেয়। ইসলামের 
অনূচররা অনেক ক্ষেত্রে হন্দু মূর্তি ও মন্দির ধ্বংস করেছে। কিন্তু 
এতিহ্যপুষ্ট সামাঁজক প্রথা ও রাঁতিনীতিকে তারা পালটাতে চায় 'ন এবং 
পারে নি। ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়া জুড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা 
অবাহত থেকেছে। প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। ভারত'য় 
বণকদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁরচয় দীর্ঘস্থায়ী । নিরবাচ্ছল্ন 
যোগাযোগের ফলে ভারতাঁয় বাণিকদের তারা কখনই বিদেশী ঘলে অবজ্ঞা 
করতে পারে নি। এই ভারতীয় বণকরা যখন নিজেরা ধর্মান্তারত হয়ে, 
ইসলামের বার্তা বহন করে এনেছে, তখনও তারা ভারতীয় বণিকদের বিদেশী 
ও বিধর্মী বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারে নি। ভারতীয় বাঁণকদের মাধামে 
এসেছে বলেই ইসলাম ধর্ম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুব সহজে গ্রহণযোগ্য 
হয়েছে। উত্তর সৃমান্ার রাজ্যগৃঁল এয়োদশ শতকেব শেষদিকে ইসলাম 
ধর্ম গ্রহণ করোছিল। চতুর্দশ শতকে অন্যত্র এই ধর্মের বিশেষ কোন প্রসার 
ঘটে নি। পণ্দশ শতকে মালাক্কাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল৷ 


সুলতান শুজাফফর শাহ 


শ্রীহারাজা 1444 সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পন 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজা কাঁশম নামে পরিচিত ছিলেন 
শ্রীমহারাজার কাঁনম্ঠ পূত্রের নাম ছিল শ্রীপরমে*বর দেব শাহ। মালাই সম্প্রদায় 

তাঁর সমর্থক। শ্ত্রীমহারাজার মৃত্যুর পর প্রথমে রাজা হন শ্রীপরমে*বর 
প্রেব শাহ। 144? সালে তানও চীনে একাঁটি মিশন পাঠান। তুন আলীর 
নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহ গোষ্ঠী তাঁকে হত্যা করে রাজা কাশিমকে সিংহাসনে 
বসান রাজা কাঁশম সুলতান মুজাফফর শাহ নাম গ্রহণ করেন! 1446 থেকে 
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1455 সাল পষন্ত ব্যাপ্ত ছিল তাঁর রাজত্বকাল। তাঁর রাজত্বকালে মালাক্কা 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামী সভ্যতার প্রধান কেন্দ্রে পাঁরণত হয়। এতাঁদন 
পর্যন্ত মুসলমান তামিল বাঁণক সম্প্রদায় উত্তর সুমান্রাকে বাণিজ্যের প্রধান 


কেন্দ্ররুপে গণা করত। এখন থেকে মালাকা হল তাদের প্রধান বাণিজ্য 
কেন্দ্র। 


নানা কারণে সংলতান মুজাফফরের রাজত্বকাল গর্ত্বপূর্ণ। প্রথমত, 
ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি পেয়েছিল। রাজার ধর্ম প্রজাপচুঞ্ গ্রহণ 
করেছিল। রাজা ছিলেন ধর্মগুনু ও রান্টপ্রধান। রাজদরবারে মুসলমান 
তাঁমন গোষ্ঠী 'ছিল প্রভাবশালী। ইসল'ম ধর্ম প্রচারে বল প্রয়োগ করা 
হয় নি। সনাতন সমাজের বাঁতিনীতকে আক্রমণ করা হয় নি। এসব 
কারণেই ইসলাম ধর্মের বিস্তার ছিল সহজ ও স্বাভাঁবক। ধৃদ্বতীয়ত, 
সুলতান মুজাফফরের রাজত্বের প্রথম দিকে মুসলমান তামিল গোম্ঠীর নেতা 
তুন আলীকে বেনদাহারা বা প্রধানমন্ীর পদ দেওয়া হয়েছিল। 'তনি 
জনাপ্রয় হতে পারেন নি। সুলতান তাঁকে অপসারত করে মালাই সম্প্রদায়ের 
একজন নেতা তুন পেরাককে বেনদাহারার পদে বসালেন। সুলতানের এই 
সিদ্ধান্তের ফলে দেশে একা ও সংহতি সাধনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল । তৃতীয়ত, 
মালাক্কার কাছে শ্যাম দেশের পরাজয়ও বিশেষ অর্থবহ । 1445 ও 1456 
স্রীষ্টাব্দে শশম "দশ মালাক্কাব বিতুদ্ধে আভিম্ান পাঁঠিয়োছল। 1445 সালের 
আঁভযান বার্থ হয়েছিল। দ্বিতীয় আঁভিযানের প্রারালে সুলতান চীনে দূত 
প্রেরণ করোছিলেন। তুন পেরাকেব নেতৃত্বে মালাক্কার রণতরা "দ্বিতীয় শাম 
আভযানকেও পরাস্ত করেছিল। 1456 ও 1458 খ্রীষ্টাব্দে মালান্ধার 
সুলতান ক্‌টনোতিক প্রাতানিধি পা্িয়ে শ্যাম রাজার সঙ্গে মিন্রতার চেস্টা 
কবোছিলেন। ফলে কিছুদিনের জন্য অবশ্য শ্যাম দেশের বৌরতা স্থগিত 
ছিল। 1456 খ্রীষ্টাব্দে তিন চীনের সঙ্গে মালাক্কার সম্বন্ধ পুনস্থাপি 
করেন। 1459 সালে সুলতান পরলোক গমন করেন। বেনদাহারা তন 
পেরাকের সুযোগ্য নেতৃত্বে মালাককা রাজ্য তখন সুসংহত ও সুশাসিত। 


সলতান মনশঢুর শাহ 


পরবর্তশ সুলতান মনশুর.শাহ (1455-77) চীনে দূত পাঠিয়ে রাজা- 
শাসনের স্বীকৃতি চীন সম্রাটের কাছ থেকে আদায় করেছিলেন। তখন শ্যাম 
আক্রমণের আতঙ্ক দূরীভৃত। এরপর থেকে মালাক্কা রাজ্য 'বিস্তারে মনোনিবেশ 
করে। শ্যামের করদ (৬ 45521) রাজ্য পাহাঙ (0217505) প্রথমে আক্রান্ত হয়ে 
খছল। পাহাঙ এর বির্দ্ধে মালাক্কার সাফল্য ছিল চমকপ্রদ । তারপর স্মসারারপঞ্থে 
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উপকূলের রাজ্যগুলির দিকে মালাক্কা দম্টি দেয়। কামপার (১৪02১2:) এবং 
শিয়াক (5191.) 'বাজত হল।॥ জামাব (02001) ও ইন্দ্রা্গার 'মালাককার 
প্রভুত্ব মেনে নিল। জোহোর ও দক্ষিণাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জও মালাক্কার নিয়ল্রণ 
স্বীকার করে নিল। কিন্তু উত্তর সুমাত্রার আচে (4১০361,) ও পসেই-এর 
বিরুদ্ধে মালাক্কার আঁভযান সফল হয় নি। 1470 সাল নাগাদ মালাককা ছিল 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে পরাক্কান্ত রাজ্য এবং ইসলামী সভ্যতার পরম 
তীর্থ। মালাক্কার এই সমৃদ্ধির নায়ক ছিলেন তুন পেরাক। 1456 থেকে 
1498 সাল পর্যন্ত তিনি বেনদাহারা বা প্রধানমল্রীর পদে আসীন ছিলেন। 
এই সময় ইসলাম ধর্মের প্রচাব ঘটেছে মূলত সফা সম্প্রদায়ের ধমগূরুর 
দ্বারা । সূফীরা গোঁডা ধার্মিক নন, তারা হলেন মরমী মানব প্রেমিক। মালয় 
উপদ্বীপ' ও অন্যান্য দ্বীপাণ্টলে ইসলামের দূত প্রসার ঘটেছে, কারণ সফীরা 
ছিলেন ইসলামের উদারনৈতিক ভাবধাবার প্রবন্তা। 


আলাউদ্দিন 'রিয়াইয়াৎ শাহ 


মালাক্কার তৃতনয় সুলতান আলাউদ্দিন রিয়াইয়াৎ শাহ 1477 সাল থেকে 
1488 সাল পর্যন্ত রাজত্ব কবেছিলেন। 1481 খ্রীন্টাব্দে চীনে পুনরায় 
[তান দূত পাঁঠিয়োছলেন। এবার আশঙ্কা ছল আনামের দিক থেকে। 
চশনের প্রচেম্টায় আক্রমণের সম্ভাবনা বিদৃরিত হয়। মালাক্কার সেনাবাহিনীতে 
জাভার অনেক ভাড়াটে সৈন্য ছিল। তারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল । 
তাদের মাধ্যমে জ্বাভাতেও ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়ে পড়ে৷ ভাড়াটে সৈন্য ছাড়াও 
বাঁণকদের মাধ্যমেও জাভাতে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 
বাঁণকদের মাধ্যমেই এই ধর্ম বান্দা” মশলা দ্বীপপূঞ্জী, বান এবং সুমান্রার 
পাশ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। আলাউীদ্দন 'ছলেন কর্মঠ ও দক্ষ 
্াসক। 1488 খ্রীষ্টাব্দে মান ছাখ্বিশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 


মাদদে শাহ 


মালাকার চতুর্থ সুলতান ছিলেন মামুদ শাহ (1488-1511)। 
পরীর রাজত্বে একটি আভনব সমস্যার উদ্ভব হয়। তুন পেরাক ছিলেন মালাই 
সম্প্রদায়ের প্রাতীনিধি। শাসক গোম্ঠীও ছিল মালাই সমপ্রদায়ভূন্ত কিন্তু 
সংখ্যালথু। সংখ্যাগার্ঠ ছল প্রাতিজ্বল্ৰশ ধনাঢ্য তাঁমল বাঁণককুল। অন্যান্য 
বাঁণকরা ছিল হয় ঘিদেশশ, না হয় বর্ণসংকর। সেনাবাহর্নীর আঁধকাংশ 
লোক ছিল জাভা থেকে আগত ভাড়াটে ঠসনা॥ শাসক প্রেশীর প্রতি দেশের 
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প্রভাবশালী গোষ্ঠীর কোন সমর্থন ছিল না এবং আনুগত্য বোধও ছিল না। 
নালান্কার প্রতি ছিল না মমতাবোধ। কোন অর্থেই তারা 'নরভরযোগ্য ছিল 
বা। ট 

তুন পেরাক মারা যান 1498 শ্র্রীষ্টাব্দে। এই সময় তুন মূতাহর 
(0818 7150211) ছিলেন মুসলমান তামিল সম্প্রদায়ের নেতা । মূতাহরকে 
বেনদাহারা পদে নিষুন্ত করা হল তাঁকে কেন্দ্র করে তামিল মুসলমান 
সম্প্রদায় শাসনাবভাগে প্রাধান্য অন করোছল। তুন মতাঁহর বেনদাহারা 
পদে আসীন ছিলেন 1500 সাল থেকে 1510 সাল পর্যন্ত। সৃলতান 
মাম্দের আমলেই 1508 খ্রীষ্টাব্দে চনে পুনরায় দূত প্রোরত হয়োছিল। 
তুন মূতাহির ছিলেন দুনীতিগ্রস্ত ও উদ্ধত। তান সুলতানের 'বিরাগ- 
ভাজন হয়েছিলেন। নিজের দোষব্রুটির জন্য তিনি বিরোধী গোল্ঠীরু উত্থানের 
পথ প্রশস্ত করেছিলেন। ইতিমধ্যে 1509 সালে পর্তুগীজ জাহাজ অকস্মাৎ 
মালাক্কাতে এসে হাজির হলে, মালাক্কার শাসকগোম্ঠী তাদের স্বাগত 
জানিয়েছিল। কিন্তু মালাক্কার ভাবতীঁয় মুসলমান বাঁণককৃল পর্তগনজদের 
আগমনে আতাঁঙ্কত বোধ করোছল। তাদেব প্রবোচনা তুন মূতাহর 
পতুগ্ীজ শাস্তর বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব গ্রহণ করে। এই বৈরিতা মালাই 
শাসক গোষ্ঠীর মনঃপূত হয় নি। 1511 সালে পর্তুগীজ জাহাজ পূনরায় 
মালাকাতে এসে হাজির হয়* এবার তারা এসৌছল বাঁণজ্য মৃগয়ায় নয়, 
এসেছিল মালাক্কা দর্খন করতে। 

বুনি 

মালাক্কার গৌরব লগ্নে ব্রুনিতেও মুসলমান সুলতানণ শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হয়ৌছল। র্লমশ ব্ুনির প্রভাব এখন সাবা ও সাবাবাক যে অণ্ণলে অবাঁস্থত 
অতদূর বিস্তৃত হয়োছিল। ব্রুনিব বর্তমান শাসক বংশের রাজত্ব সুরু হয় 
পণ্চদশ শতকের প্রথম দিকে । আনৃমানিক 1440 শ্রীষ্টাব্দে মালাক্কার সংস্পর্শে" 
এসে ব্রুনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করোছিল। প্রথম মূসলমান শাসকের নাম ছিল 
আওয়াং অলক বার তারার (4৬45 41215 080 115091) 1 1তাঁন মহম্মদ 
নাম গ্রহণ করেন এবং জোহোরের মুসলমান রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। 
মাসাকার সঙ্গে ব্রুনির বাঁণাঁজ্যক যোগাযোগ ছিল। ব্লুনি রপ্তান করত মোম, 
সাগ চাউল, সোনা ও কর্পুর আর পাঁরবর্তে পেত ভারতীয় 'ছিটকাপড়। 
পণ্চদশ শতক পর্যন্ত মালাহ্কার দাপটের সামনে ব্রন ছিল নিষ্পরভ। কিন্তু 
1511 সালে মালাককাতে পতুগীঁজ আক্রমণ ঘটলে, সেখানকার ধনী মুসলমান 
নর কিডজ তখন থেকেই ব্রুনির সমৃদ্ধি 
গ সূশাসনের শুন । 


৪৪ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 
চ৭নের সম5দ্বনখতি ও মালান্কা 1 


পণ্চদশ শতকের শুরুতেই চীন ও মালাকার মধ্যে কৃটনৌতক ও 
বার্াজ্যক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়োছিল। 1403 খ্রীষ্টাব্দের 28 অকটোবর চগন 
সম্রাট ইয়ংলো তাঁর দূত ইনাচংকে কোচিন যাবার পথে মালাক্কায় নেমে যাবার 
নিদেশ দেন। মালান্ধকা থেকে কোন সরকারী দূত চনে আসার আগেই স্বয়ং 
চীন সম্রাট উদ্যোগ হয়ে সেখানে প্রাতানাধ পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনা 
[বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই সময় চীনের সমুদ্র নীতির অন্যতম প্রধান, উদ্দেশ্য 
ছিল ভারত মহাসাগর অণুলের রাজ্যগুঁলর সঙ্গে বাঁণাঁজাক ও কৃটনোতিক 
সম্বন্ধ গড়ে তোলা । মালাকা প্রণালী ছল ভারত মহাসাগরে প্রবেশের প্রধান 
সরাঁণ। মালাক্কা প্রণালকে সাম্রাত্যঢক ও বাণাঁজাক নিয়ন্্ণে আনার জন্যও 
চীন তৎপর হয়েছিল। তাছাড়া, এই পথকে চীন জলদস্য মুক্ত করতেও 
চেয়োছিল। হয়ত এই সব কারণের জন।ই ভারত মহাসাগরে যাতায়াতের পথে 
চীনের মহানাবিক চেংহো ছ'বার মালাক্কা গিয়োছলেন। 


সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে শ্যাম দেশের আব্ুমণ থেকে 
পাঁরন্লাণ পাবার জন্য মালাক্কাও বিদেশন 'মিত্রের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। চীনের 
স্বীকাতি ও সাহায্য মালাক্কার পক্ষে ছিল নিরাপত্তার রক্ষা কবচ। এ জন্য 
পরমে*বর ও শ্রীমহারাজা স্বয়ং চীনের রাজদরবারে উপস্থিত হয়োছিলেন। 
সম্রাট ইয়ংলোর রাজত্বকালে মালাক্কা অন্তত চোদ্দবার সেখানে দূত পাঠিয়েছে । 
মালাবারের গোলমারিচ ব্যবসায়ী মুসলমান বাঁণকরা মালাক্কা বন্দরের বাঁণাঁজ্যক 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন 'ছিলেন। তাদেরই উৎসাহে ও অনুরোধে চীন 
সম্রাট ইয়ংলো মালাক্কা বন্দরে ইনচিংকে পাঠিয়েছিলেন। এই ঘণিকরা চনেব 
বাজার সম্পর্কে প্রলুব্ধ বোধ করছিল । চীনের সঙ্গে বাণিজ্য পাঁরচালনার 
পক্ষে মালার বন্দর ছিল ভারতাঁয়। বাঁণকদের কাছে উপযোগী আশ্রয়ভূমি । 
শঠক এই কারণেই তারা মালাক্কা সম্পর্কে চন সম্রাটকে আগ্রহ করে তোলে । 

7408 08:8র আলোচনা থেকে আমরা জেনোছ যে ভারত 
মহাসাগরের গোলমারচ বাণিজ্যে চীনের আগ্রহ ছিল অরপ্পারসীম। প্রাক- 
ইউরোণ্পীয় পর্বে চীনই ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গোলমারচ ও মশলার 
প্রধান ক্রেঅ। এই সময়ে চীন যুগপৎ মালাক্কা, সমুদ্র (উত্তর সুমাত্রা) ও 
'মান্ধবার অণ্টলের সঙ্গে সম্পর্ক বচনায়৷ আগ্রহী হয়েছিল। কারণ এই িন 
অঞ্চলেই গোলমাঁরচ পাওয়া যেত অপর্যাপ্ত । চীন সম্রাট ইয়ংলো গোলমারচ 
ব্যবসায়ীদের করভারও কমিয়োছিলেন। 


শভুর্গীজ বিবরণ থেকে জানা যায় যে এই সময় ভারত মহাসাগরের 
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বাণিজ্যে গুজরাটিদের অগ্রচারী ভূমিকা ছিল। চতুর্দশ শতকের শেষ দিকে 
তারা স্মান্রার পশ্চিম উপকূল ও সূন্দা প্রণালশ আতক্রম করে উত্তর জাভার 
বন্দরগদালির সঙ্গে কাববার করত॥ মালান্কা বন্দর প্রাতহ্ঠিত হবার পর, 
তারা উত্তর জাভ।র বন্দব এাঁডয়ে মালার্দা প্রণালশ দিয়ে মালাক্কা বন্দরে 
যাতায়াত শুর করে। পঞ্চদশ শতকেই ক্যামবে-মালাক্কা বাণিজ্য গড়ে ওঠে 
এবং মালাক্কায় গুুজরাটরা প্রাধান্য অজনন করে। চীন ভারত ধাঁাঁজ্যক 
লেনদেনের 'মলনক্ষেত্র ছিল মালাকা। নতুন পরিস্থিতিতে পর্ণ সযোগ 
নিয়েছিল ক্যামবের জাহাজ ও বণিকরা। মালাবারের গোলমারচ ব্যবসায়শ 
আরব বাঁণকশা এই সূযোগ আশানুরূপ কাজে লাগাতে পারে 'ন। 

ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের দুটি পুথক ধারা ছিল ॥। এক, পাশ্চম 
থেকে পৃবেগ এডেন ও হোরমুজ থেকে মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত 
ছিল মুসলমান বাঁণকদের বাণিজ্য। দুই পূর্ব থেকে পশ্চিমে দক্ষিণ চাঁন 
থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত িস্তত ছিল চীনের বাণিজ্য। পূর্মুখী 
বাণজ্যের ও বাণিকদের স্বার্থে দক্ষিশ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশ দ্বারে একটি 
বাণিজ্য কেন্দ্রের প্রয়োজন ছিল। কালিকটের পাশাপাঁশ তাই মালাক্কা 
বন্দরের উত্থান ছিল অবশ্যম্ভাবী । কাঁলিকট বন্দরে ছিল আরবদের প্রাধান্য। 
পশ্চিম এশিয়ার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে ছিল তাদের বাঁণাঁজ্যক 
যোগাযোগ । চীনা বাঁণক ও গুজরাট সওদাগর উত্তর জাভার আকর্ষণ অগ্রাহ্য 
করে মালাক্কা বন্দরে এসে সমাগত হয়। একথা সত্য চন সাম্রাজ্যের সমর্থন 
ও সাহায্য ছাড়া মালাক্কার অভ্যুঙ্থান সম্ভব ছিল না। কিন্তু, তা সত্তেও ভারত 
মহাসাগরের বৃহত্তর বাঁণাঁজ।ক প্রবাহ থেকেই মালাকা বন্দর প্রাণ শান্ত আহরণ 
করেছে। 


মালান্কার বিদেশ বাণিজ্য 


পূর্ব ও পশ্চিম থেকে বাণিজ্য পথ মালান্ধাতে এসে মিলেছিল। লোহিত 
সাগর ও পারস্য উপস্রা্গর থেকে জাহাজ এসে পেশছাত ভারতীয় বন্দর 
ক্যামবেতে। ক্যামবে ছিল গুজরাট রাজ্যে অবাস্থত। লোহিত সাগর থেকে 
মালাক্কা পেশছাতে মধ্য প্রাচ্যের বণিকদের প্রায় আঠার মাস সময় লাগত। 
ক্যামবেতে তারা নিয়ে আসত পশম বস্ত্র” প্রবাল, তামার জিনিস, ছোটখাটো 
গ্রহনা, আফিম, গোলাপ জল, কিসাঁমসঃ মনান্ধা, ভেনেসীয় কাঁচ, নানা ধাতব 
দ্রব্ সুগাম্ধ, মাঁণমুক্তাঃ রঙ এবং নানা টুকিটাঁক জীনস। ক্যামবেতে 
তারা কিনত বস্ত্র, ঢাকনা বা পর্দার জন্য কারুকার্ধমর কাপড় এবং ধূপ। 
কায়রো, মক্কা, এডেন, হোরমূজ, লেভানট, এশিয়া মাইনর ও পূর্ব আফ্রিকার 
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ধাঁণকরা ক্যামবে ছেড়ে মালাকা যাল্লার প্রাক্কালে সংঘবদ্ধ সামাতি গঠন করত। 
মালাক্কা এসে পেশছাত। সঙ্গে করে যা কিছু তারা আনত, সবই মালাকায় 
তারা বিক্রি করত। তাদের বাণিজ্য সম্ভার ছিল নানা ধরণের» যথা, ত্রিশ 
রকমের কাপড়, খয়ের, গোলাপ জল, আফিম, শস্যবীজ, ছোলা; কারুকার্যময় 
বস্ন এবং সংগান্ধি। মালাক্কা থেকে ফেরার পথে তারা সংগ্রহ করত সূগন্ধ 
কান্ঠ, মশলা, চঈনা মাঁটর জানিস, বুাটদার বস্ত্র” রেশম, স্বর্ণ ও টিন। বান্দা 
দ্বীপপুঞ্জের পাখীও তারা কিনত। আরব ও ত্রস্কের মানুষ সেখানক'র 
পাখীর পালক উপযুস্ত মূল্য দয়ে কনে নিত। তোমে পিরেস বলেছেন 
ক্যামবে ছাড়া মালাক্কা এবং মালাক্কা ছাড়া ক্যামবে বাঁচতেই পারে না 


কোরোমন্ডল উপকূল থেকে প্রতি বছর তিন চারাট এবং পুঁলিকট বন্দর 
থেকে একট দু জাহাজ মালাক্কা গেছে। গুজরাটের উৎপন্ন দ্রব্য ও 
আণ্চাঁলক বস্ত্র সম্ভারের বিকল্প সংগ্রহ শালা ও রপ্তাঁন কেন্দ্র রূপে পিীলকট 
বন্দর বিখ্যাত ছিল। এই জাহাজগছি বহন করেছে বিপুল বস্ত্র সম্ভার। 
কোরোমন্ডল উপকূলের বণিকরা বস্বের 'বানময়ে মালাক্কায় সংগ্রহ করেছে 
শ্বেত চন্দন, কর্পূর, ফটাঁকাঁর, সাদা রেশম; মশলা, বুঁটিদার বস্ত্র চীনা জাঁর 
বা ফিংখাব এবং স্বর্ণ। মোটকথা, গুজরাট, মাদ্রাজ ও বাংলা দেশ থেকে 
মালাক্কায় বাণিজ্য জাহাজের নিত্য যাতায়াত ছিল। মালাক্কা ছিল বান্দা ও 
মলুক্কার মশলার সংগ্রহ কেন্দ্রে এবং গুজরাট কোরোমণ্ডলঃ মালাবার ও বাংলা 
দেশের বিপুল বস্ত্র সরবরাহের বল্টন কেন্দ্র। 


উত্তরপূর্ব মৌসুমী বায়ুর আহবানে চন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও, 
মল্‌কা দ্বীপপুঞ্জ থেকে বাণিজ্যতরী ভিড় জমাত মালাক্কায়। তোমে 
পিরেসের বিবরণ থেকে আমরা জেনেছি চীন থেকে প্রাতি বছর দশ বাবাঁট 
জান্ক জাহাজ আসত। চীনের বণিকরা মালাক্কায় নিয়ে আসত প্রচুর পাঁরমাণে 
কাঁচা রেশম এবং রেশম বস্র« সাঁটিন, তাফেতা ও অন্যান্য বস্ত্র, কস্তরাঁ, 
কর্পুর, ফটাকিরি, সোরা, গন্ধক, তামা ও লোহার 'জাঁনস, ছোটখাটো গহনা» 
দুর্লভ মজার টুকিটাক জানিস এবং রেউ চিনি জাতীয় লতা । এখানে 
বিনিময়ে চীনা বাঁণিকরা সংগ্রহ করত গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলা, সূগন্ধ 
ক্লপ, ওষুধ হাতীর দাঁত, টিন, লাল পাত, মহামূল্য লাল পাথর, রঙিন 
পশমশ বস্ঘ এবং সিঙ্গাপুরের কালো কাঠ। 1052: 9:1১০5এর বিবরণ 
থেকে জানা গেছে যে চার মাস্তুল ওয়ালা চীনা জান্ক জাহাজে মালাক্কায় এসেছে 
চিনি, সক্ষম কাঁচা রেশম, চীনামাঁটর জিনিস, বটি, জার, িংখাব, মাণিম্্তা 
' অলজ্ফত পোঁটিকা এবং অনেক ঝকমকে ছোটখাটো 'জানস। 'বিনিময়ে 


মালাক্কা 91 


মালাক্কা থেকে তারা নিয়েছে গোলমরিচ, ধূপ, জাফরাণ, প্রবাল, সিন্দুর, পারদ, 
আফিম এবং ওষধ। 


শ্যাম দেশ থেকে বছরে ন্রিশটি জাহাজ মালাক্কায় আসত । এসব জাহাজে 
থাকত লাক্ষা, জাভা বৃক্ষের সগেন্ধ নির্যাস, হাতীর দাঁতি, তামার 'জনিস, 
দামী পাথর, দাম ধাতব দ্রব্য এবং শ্যাম দেশের মোটা কাপড়। ফেরার পথে 
শ্যাম দেশের বাঁণকরা' মালাক্কা থেকে সংগ্রহ করত ক্রীতদাস, শ্বেত চন্দন কাম্ঠ 
মশলা, পারদ, সিন্দুর, আফিম, মসালন, রঙ বস্পঃ উটলোমের বস, কাপে, 
ক্যামবের জরি বা কিংখাব, গোলাপ জল, মোম, সাদা কোড়ি ও বাদাম। 


ছোট ছোট নানা ধরণের জাহাজ আসত সমান্রা, জাভা, বোর্ণিও, সেলে- 
বেস, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও মালয় উপদ্বীপের উপকূল থেকে । এইসব 
জাহাজে বাঁণকরা মালাক্কায় নিয়ে আসত টিন, অরণ্যজাত দুব্য গোলমারিচ, 
স্বর্ণ, ক্রীতদাস এবং প্রয়োজনীয় খাদ্যসম্ভার। 'বাঁনময়ে তারা সংগ্রহ করত 
মোটা ভারতীয় বস্ত্র 7391১০৩৫র বিবরণে আছে জাভার' বাঁণকরা আনত 
চমৎকার ছোরা, বর্শা, স্বর্ণ ও খাদ্য দ্বব্য। 'বানিময়ে তারা নিয়ে ষেত পুলিকট 
ও ক্যামবের কাপড় আফিম» গোলাপ জল, পিন্দুর, সোরা, লোহা ও ওষধ। 
উত্তর সমান্রার বন্দরগুলি থেকে পরোক্ষভাবে শ্যাম দেশের চাউলও মালাক্কায় 
এসেছে। 


প্রতি বছর ফেব্রুআরি ও মারচ মাসে পনেরো জাহাজে দাঁক্ষণ বর্মার 
পেগ থেকে আসত টিক গাছ, রুবি, রোপ্য, চাউল ও অন্যান্য খাদ্যদুব্য এবং 
সুগন্ধি। প্রাত বছর জুলাই মাসে জাহাজগুল পসেই-এ এসে গোলমারচ 
সংগ্রহ করত এবং আগস্ট মাসে মারতাবান হয়ে দেশে ফিরত । মালাক্কার জাহাজ 
মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জে যেত লবঙ্গের সন্ধানে এবং টিমোরে চন্দন কান্ত ও 
ব্যানডানে জায়ফল ও জৈত্রীর অন্বেষণে । এ দ্বীপপুঞ্জের সর্বর মালাক্কা 
বন্টন করেছে ভারতীয় বস্ব্, চীনামাঁটর জিনিস এবং চীনের ছার ও 
ওষধ। 


ভূমধাসাগর, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার অধিকাংশ অণ্চল এবং চখন বাঁণিজয় সূত্রে মালাকার সঙ্গে 'নাঁবিড় 
বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এক প্রান্তে ভেনিস এবং অন্য প্রান্তে মলুকা দ্বাপপূজ 
-এই সুদীর্ঘ 8১000 মাইল বাণিজ্য পথে একমার মালাক্কা বন্দরই মশলা 
বন্টনের একচোঁটয়া আঁধকার ভোগ করত। তোমে িরেস বলেছেন যে 
মালাবার যিনি অধিপতি, ভোনিসের কন্ঠে তাঁর হস্ত প্রসা্রিত। 


প্রতি বছর এশিয়ার বাব অণ্চল ও পূর্ব আফ্রিকা থেকে অসংখ্য বাণক 
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মালাক্ধায় এসেছে । তোমে 'পিরেস লিখেছেন যে 1509 সালে সেখানে চার 
হাজার বিদেশী বসবাস করত, তাদের মধ্যে এক হাজার হল গজরাটিণ সেখানে 
84ট' ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করত । ৪. 7:০0: বিলখেছেন যে চরম 
সমৃদ্ধির সময় দশ থেকে পনেরো হাজার বিদেশী বাঁণক প্রাত বছর মালান্কায়৷ 
আসত । ' এদের মধ্যে প্রায় আট হাজার বাঁণক আসত ভারতবর্ষ ও পশ্চিম 
এশিয়া থেকে। প্রায় এক হাজার গুজরাটি ঘঁণিক মালাক্কায় বসবাস করত 
এবং প্রায় তিন থেকে চার হাজার বাঁণক ভারতবর্ষ ও মালাক্কার মধ্যে যাতায়াত 
করত। 

অসংখা বাঁণক মালাব্ধায় নানা বাধাজ্যক উদ্যোগের সঙ্গে যুস্ত ছিল। 
ভারতবর্ষও চীনের বড় বড় জাহাজগুলি 'না্'ষ্ট অর্থের 'বানিময়ে বাঁণক বা 
বণিক গোম্ঠীকে ভাড়া দেওয়া হত। ভ্রাম্যমান বাঁণক ও তাদের প্রাতানাধরা 
মালাক্কায় গমনাগমনের পথে মালপত্তরের সঙ্গে জাহাজে আশ্রয় 'নিত। 
তাছাড়া বহু বণিক ও তাদের প্রতানাধ মালাক্কা বন্দরেই স্থায়ীভাবে বসবাস 
করত। ফলে বহ7 ভাষাভাষী মানুষের সাম্মলিত জনীবনযাত্রায় মালাক্কাতে 
বর্ণাঢ্য উদার মিশ্র সংস্কীতির উদ্ভব ঘটেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাব- 
শালশী ছিল গুজরাটের বণিককুল। তারা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান। তারা 
মালাক্কা' এসেছিল ক্যামূবে বন্দর থেকে। 


পশ্চিম দিক থেকে যে সব জাহাজ আসত সেগুলি জাহাজে আনীত 
পণ্যমূল্যের শতকবা 6 হারে শুল্ক দিত। সমান্রা, জাভা, মালয়ের পর্ব 
উপকূল, মলুক্ধার দিকে আরও পূর্বাণুল, ফিলিপাইন এবং চন থেকে ফে 
সব জাহাজ আসত, সেগ্লি শতকরা হিসাবে শুল্ক না 'দিয়ে প্রচুর পরিমাণে 
উপহার দিত। সব চেয়ে বেশী উপহার দিত চীনা জান্ক জাহাজগ্নাঁল। 
স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য শুল্কের হার ছিল শতকরা তিন। 


মালাককাতে স্বর্ণ” রোপ্য ও টিনের মুদ্রা প্রচলিত ছিল । গুণানুসারে স্বর্ণ 
ও রৌপ্যের মূল্য নির্ণয় করা হত। ছোট খুচরা মুদ্রা ছিল 'টনের। তৎকালীন 
রাজাদের নাম অহিকিত থাকত এসব মুদ্রায়। ওজন ও পাঁরমাপের জন্য বিস্তত 
আয়োজন ছিল। “বাঁভল্ব ধরণের দ্রব্যের জন্য 'বিভিল্ন ধরণের ওজন ও পাঁরি- 
মাপ থাকত। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আঁঙ্কক জটিলতার সঙ্গে পারচিত 
ছি্নী মালাক্কার বাঁণকরা। 


রাজকর্মচারীদের দুনশীর্ত ও পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা 
নেওয়া হয়োছিল সে যুগের মালাক্কায়। শতকরা 6 ভাগ শুল্ক নির্ণয় করত 
একটি স্বাধীন স্বতন্দ্র সমাতি। ব্যবসায় ও বিকদের সুখদবাচ্ছন্দ্য তত্বাব- 
খান করার জন্য চারজন বন্দর কর্মী নিষুস্ত করা হয়েছিল। তাদের বলা হত 
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শাহবন্দর (59:1/১202:) । চারজন বন্দর কর্মী চার দল বণিকের দেখা- 
শোনার দায়িত্ব পেয়েছিল। গুজরাটরা একদল । বাঙ্গালী এবং পেগ ও 
পশেই উত্তর সহমান্রা)এর বাঁণিকরা দ্বিতীয় দল। দক্ষিণ সমান্রা, জাভা ও 
মলুকার বাণিকরা তৃতীয় দল। চতুর্থ দলে ছিল ইন্দোটীন ও চশনের বাঁণকরা । 
বিদেশাগত বণিকদের বাসস্থান, যাতায়াতের বন্দোবস্ত, সুখস্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদি 
নানা ব্যন্তিগত সমস্যার দিকে দৃম্টি রাখতেন শাহবন্দররা। 


বাণিজোর লভাংশের সিংহভাগ ভোগ করত বাঁণকবা। কিন্তু রাজা ও 
তার সামন্তরাও ব্যবসায় থেকে প্রচুর আয় করতেন। সামন্তরা ছিলেন উচ্চ- 
পদেব রাজকমণচারী। তাই বিদেশাগত জাহাজ থেকে তারা নিশ্চষই মোটা 
উপহার পেতেন। বাজাব নিজস্ব আয়ও যথেষ্ট ছিল। বন্দর শুল্ক ও 
উপহার থেকে তিনি ভাল আয করতেন। আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের ওজন 
বাবদ তিনি মূলোব শতকরা একভাগ পেতেন। এ সব তন্বাবধান করা এবং 
সংগ্রহ কবাব জন্য তানি কর্মচাবী নিয়োগ কবেছিলেন। রাজকমচারীদের 
মাবফং তার আয়েব বেশ কিছ ত্ংশ ব্যক্তিগত বাণিজ্যে তিনি 'বানয়োগ 
কবতেন। তাছাডা জমি বা সম্পান্ত 'বাকুর সমফ লাইসেন্স ফি নেওয়া হত। 
পথেব দোকানদার”র কাছ থেকে দোকান ভাডা পাওয়া যেত। বিচার বভাগের 
শা্িতমূলক অর্থদণ্ড ও বাজেয়াপ্ত সম্পার্ত থেকেও আয় হত। 


বাংলা-মালাক্কা বাঁণজ্য 


তোমে পিরেস (7007 11195) তাঁব 97714 0751 গ্রন্থে দক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে এবং বিশেষ কবে মালাক্কার সঙ্গে বাংলা দেশের বাণাঁজ্যক 
যোগাযোগের একটি বিস্ময়কর বিবরণ পাঁরবেশন করেছেন। বাঙালীদের 
পাঁরচয় দিতে গিয়ে তান বলেছেন যে তাদের মধ্যে বেশ বড় বড় বণিক আছে। 
তারা খুব স্বাধীনচেতা । কিল্তু সব বাঙালী বাঁণকই অসৎ। বাঙ্গালী 
বাঁণকরা ধনন। 


প্রত বছর অন্তত একবার একি জান্ক জাহাজ বাংলা দেশ থেকে 
মালাক্কায় যায়। কোন কোন বছর দু'বারও জান্ক গেছে। এক একটা জান্ধক 
জ্রাহাজে আঁশ থেকে নব্বই হাজাব ব্রজেগে পেতুগিীজ মুদ্রা) মূল্যের পণ্য 
নাংলা থেকে মালাক্কায় আসে । এগাঁলব মধ্যে আছে সক্ষন্ন সাদা কাপড়, সাত 
রকমের দসিনাবাফো, তিন ধবণের চাদর, মসলিন, দামী রঙাঁন মশারি, কাটা 
কাপড়ের কাজ করা পর্দ দেওয়ালে ঝোলাবার নানা 'জাঁনস। খাদ্য দ্রব্যের 
মধ্যে আছে চিনি জমিয়ে তো প্রচুর নানা ধরণের সন্দেশ, হারিতকাঁ, আদা, 
কমলালেবু, শশা, গাজর, সর্ষে ডুমুর, কুমরোঃ লাউ, এবং নানা ধরণের ফল। 


রর দীক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


কোন কোন ফল ভিনিগারে ডুবিয়ে আনা হত। বাংলা থেকে আনা কালো 
পাথরের সুগন্ধ বৃত্ত ও সস্তা পান্র মালাককায় সমাদৃত ছিল। . বাংলাদেশ 
থেকে এখানে ইস্পাতও এসেছে। বাংলাদেশের কাপড় চড়া দামে মালারায় 
বাক হত। বাঙ্গালী বণিকদের সেখানে শতকরা ছ'ভাগ কর দিতে হত। 
বাংলাদেশে ফেরার সময়' বাঙ্গাল বণিকরা অনেক জানিস কিনে নিয়ে যেত। 
এভাবে তারা অনেক লাভ করত। পসেই (সংমান্রা) থেকে তারা মরিচ ও রেশম 
নিয়ে ষেত। তাছাড়া মালাক্কা থেকে তারা সংগ্রহ করত জাভার ক্স (এক 
ধরণের ছাড়) ও তলোয়ার; বোর্নিও'র কর্পূর, মারচ, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, 
চন্দন+ রেশম, মুক্তা, সাদা চীনামাটির জিনিস, তামাঃ টিন, সীসা, পারা; 
দিউকিউ অণ্গলের সবুজ চীনামাটর সূক্ষম কারুকার্য শোভিত জিনিস; 
এডেনের আঁফং, সাদা ও সবুজ রঙের মার্ত, ফুল প্রভৃতি আঁকা বাঁটদার 
কাপড়, এবং চীনের গায়ের কাপড় (6০:০12৫০), লাল রঙের ট্যাপ ও 
গাদিচা। 

আগস্ট মাসের শুরুতে মালাক্কার বাণকরা মালাকা থেকে বাংলা অভি- 
মূখে রওনা হত। বাংলাদেশে পেশছাতে তাদের ন্রিশ দিন লাগত। আগস্ট 
থেকে সেপ্টেম্বর পযন্ত তারা বাংলাদেশে থাকত। ফেব্রুআর মাসের প্রথম 
পদকে তারা বাংলা থেকে মালাক্কা আঁভমুখে রওনা হত। মালাক্কায় প্রচুর 
বাঙ্গাল নারী ও পূরুষ ছিল। পুরুষদের আঁধকাংশ 1ছল দার্জ ও 
জেলে। 

বাংলাদেশে মালাক্কার তুলনায় সোনার দাম ছিল এক ষষ্ঠাংশ বেশী কিন্তু 
রূপার দাম ছিল এক চতুর্থাংশ থেকে এক পণ্চমাংশ কম। বাংলার রৌপ্য- 
মদ্রার নাম ছিল টঙ্কৎ বা টগুকা। টত্কার ওজন ছিল পর্তুগীজ ওজন এক 
টোএলের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় ড্রামের মতন। 


বাংলাদেশ, উীঁড়িষ্যা, আরাকান এবং পেগ রাজ্যের মারতাবান বন্দরে 
মূদ্রা হিসাবে কৌঁড় প্রচালত ছিল। বাংলাদেশ ও উীঁড়ষ্যায় বড় কোঁড় 
ব্যবহৃত হত। এগুলির মধ্যে হলদে ডোরা দাগ আছে। প্রচুর পাঁরমাণে 
এসব কোঁড় মালদ্বীপ থেকে আসত। তোমে পিরেসের এই বিবরণ থেকে 
আমরা যেন মনে না কাঁর যে কাঁড়র ব্যবহার বাংলাদেশের আর্থিক দর্গাতর 
ীক্ষ্য বহন করছে। কারণ তখনও বাংলাদেশ থেকে সোনা রপ্তানি হয়েছে, 
'বাশিজ্যে রৌপ্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়েছে, শুধ্দমাত সাধারণ কেনাকাটা হয়েছে 
কাড়র মাধ্যমে । বাংলা ও উডিষ্যার সমদূদ্রতীরে এই কাঁড় পাওয়া যেত নাঃ 
খাদ্যের শৃবনিময়ে বিদেশ থেকে এই সুদৃশ্য হলদে ডোরাজ্কিত কাঁড় কেনা হত 
৷ বং মুদ্রার গবকজ্প' হিসাবে এগ্দাঁল প্রচাজত 'ছিল। . 
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9%776 072%/91-4এ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ীকছু মল্তব্য আছে, যেগ্‌লি 
আশোচ্য বিষয়ে প্রাসাঙ্গক। ওমনজ ও দিংহলের বণিকরা বাংলাদেশের 
সঙ্গে বণিজ চালাত। আরাকন ও পেগ থেকে বাংলাদেশে পদ্মরাগ্রমাণ 
এসেছে। টেনাসোরম বন্দর মাধ্যমে শ্যাম দেশের সঙ্গে বাংলার বাঁণাঁজ্যক 
লেন,দন চলেছে। জাভার সঙ্গে বাংলার বাণিজ্য ছিল উভয়মুখী। অনেক 
বঞ্গ।লী মুসলমান জাভায় বসবাস করেছে। জাভার "গ্রসী বন্দরের মানুষরা 
বাংলার পণ্য প্রচুব পারমাণে কিনত। বাংলার নাবাফ এবং সুক্ষ সানা 
কাপড় বান্দা দ্বীপপুঞ্জে সমাদর পেয়েছে । মালাক্কার মানুষ বাংলার সাদা 
ষাড় ও গরুর লেজ খুব পছন্দ করত এবং পরম উৎসাহে তা কিনত। চোল, 
গ্রভে।'ল ও গোয়ার বাঁণকরা বাংলায় আসত এবং বাংলা থেকে মালাক্কা যেত। 


পাঁদটিক! 
[ এই বিষয়ে অধ্যাপক অরুণ কুমার দাশগ্ৰপ্ত বিশদ আলোচনা করেছেন 
ণনম্নালাখিত দুটি প্রবন্ধে £ 
() মহানাবিক চেংহো, এীতিহাঁসিক 4, মাঘ 1383» জানআবি 19577 


(8) 1400 সাল, মালাক্কার প্রাতষ্ঠা ও চীনের সমদদ্রনীতি, এীতিহাঁসক, 
শ্রাবণ-কাঁতক 1387, জুলাই-অকটোবর 1980 
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ইউরোপীয় শক্তি বগের আগমন 


এশীয় বাপিজ্যে অংশ গ্রহণে আগ্রহ 


[বশ্বসভ্যতার ইতিহাসে পর্তুগজদের অবদান চিরস্মরণীয়। আধুনিক 
'বিশ্বে পতুণ্পীজ শন্তিই সর্বপ্রথম ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন 
করোছল। পণ্ম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যই হিল পূব পশ্চিমের 
মধ্যে বাণাঁজ'ক যোগাযোগের মিলন ক্ষেত্। বোগদাদ, আলেকজান্দ্িয়া, 
আলেপ্পো ও কনসটানাটনোপল ইতগাঁদ নগরগ্যাল পণ্য বিনিময় ও বাঁণাজ্যক 
লেনদেনের জন্য সদাসর্বদা কর্মমুখর হয়ো থাকত। অন্টম থেকে পণ্চদশ 
শতকের মধ্যে আরবের মসলম'ন শীন্ত উত্তর আফ্রিকার উপকূল” স্পেন এবং 
পরে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ভূমধসাগনীয় 
বাঁণজ্যের বপল অংশ তাদের করায়ত্ত ছিল। 1453 সালে কনমটানাঁটন্লা- 
পল দখলের পর ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণজোর উপর তারা একচেটিয়া 
নিয়ল্লণের সুযোগ পেল। ইউরোপায় রাষ্ট্রগুির মধ্যে শুধুমাত্র ভোৌনস ও 
জেনোয়া এই লাভজনক কারবারের অংশীদার ছিল। কিন্তু বাঁণজ্য 'নযন্ত্রণ 
করত অটোমান তৃকারা। রেশম” দামশ পাথর ও হাতার দাঁত প্রভৃতি 'ঈবলাস 
সামগ্রী ছিল বাণিজ্যের উপকরণ। কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহার্য 'িতা 
প্রয়োজনীয় বস্তুর মধে। ইউরোপে মশলার চাহিদা ছিল সর্বাধক। মাংস ও 
অন্যান্য খাদ্য সংরক্ষণ এবং নানা ওষধের জন্য ইউরোপে মশলার চাঁহদা বেড়ে- 
ছিল। এই মশলার একচেটিয়া কারবার ছিল অটোমান তুকশিদের হাতে। 
তারাই মশলার দামের ওঠানামা নিয়ন্লণ করত। মশলা পাওয়া যেত শুধু- 
মার এঁশয়ায়। ভারতবর্ষ ও ইসট ইনাঁডজে পাওয়া যেত গোলমারচ, ীসংহলে 


দারুচান, এবং মলুক্কাতে লবঙ্গ । ইসট ইনাঁডজের মশলা মালাক্কাতে 
সুগ্রহ করা হত। সেখান থেকে মুসলমান বণিকরা তা পেপছে দিত মালাবার 


ও গুজরাটের বন্দরে। লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগর আতিক্রম করে 
আরবের বাঁণকরা সেগ্ীল জাহাজে করে পৌঁছে দত আলেকজান্দুয়া 
ও বোগদাদে। ভোৌঁনসের বাঁণকদের মাধ্যমে এই মশলা সম্ভার পেশছে যেত 
ইউরোপের শহর বাজারে গ্রাম গঞ্জে। 
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মশলার মূল্যের ওঠানামায় ইউরোপণীয় বাণকদের কোন নিয়ন্মণ ক্ষমতা 
ছিল না। এই বাণিজ্যের লভ্যাংশ ভোগে তারা বণ্চিত ছিল। তাই তারা 
অসহিষ্? বোধ করছিল। ইতিমধ্যে ইউরোপে ধর্মযদ্ধের ফলে ইসলাম 
ধর্মের বরুদ্ধে খ্রীস্টান শ্তিগীলর অসন্তোষ ও আক্রোশ পুঞ্জীভূত হয়েছিল। 
আইবেরাঁয় উপদ্বণপের ীরীষ্টান রাজ্তগ্যীলব মধ্যে ইসলাম ধম ও মূুসমান 
বাঁণকদের বিরুদ্ধে বৈরী মনোভাব, নানা এ্ীতহাসক কারণে, কিছু বেশ 
মাত্রায় ছিল। বিশেষ করে মুসলমান বাণকদের হাত থেকে একচেটিয়া 


বাণিজ্যিক অধিকার ছিনিয়ে নেবার ব্যাপারে এবং খ্রীষ্টান ধমপ্রচারে পরতগাল 
ছিল সাক্রয়। 


িকল্প পথের অন্বেষণ 


স্পেন ও পতুগালের সাম্াদ্ুক অভিযানগুলি সাধারণভাবে ভৌগোলিক 
আবিষ্কারের লক্ষ্যে নিয়োজত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এই আঁভযান- 
গুলির নিঃসন্দেহে অন্য লক্ষ্যও ছিল। চনে ও প্রাচ্যে যাবার একটি বিকল্প 
পথের অন্বেষণ (যে পথ অটোমান তুকীদের নিয়ল্লণাধীন নয়) তাদেব আভযান 
ওপৃহা ও প্রচেষ্টাকে সদাজাগ্রত রেখোছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসে 
এই প্রসঙ্গে স্পেনের নয়, পর্তুগালের ভূমিকাই আঁধকতর প্রার্সাঙ্গক। 1487 
্রীষ্টাব্দে বার্তেলোমিয়াস ডিয়াজ উত্তমাশা অন্তরীপ পরিরুমণ করেন। দশ 
বছর পর ভাসকো দা গামা ভরতবর্ষে পেশছালেন। পর্তুগীজ নাবিকদের 
সফল আঁভযান ষোড়শ শতকে পর্তুগীজ সাম্মাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত 
করেছিল। 1500 খ্রীষ্টাব্দে কাদিকটের দক্ষিণে কোচিন শহরে পর্তুগীজরা 
একট বাণিজ্য কৃঠি স্থাপন করোছিল। এশিয়ায় এটাই হল সর্বপ্রথম 
ইউরোশ্পীয় কুঠি। 1509 খ্রীষ্টাব্দে দিউ বন্দরের সান্মিকটে মিশর ও গুজ- 
রাটের সাম্মালত নৌবাহিনী পর্তুগীজ ভাইসরয় 41595109-র হাতে পরাজিত 
হয়। এই সামারক সাফল্যে পর্তুগীজ শাস্তর সাম্রাজ্য বিস্তারের উচ্চাশা 
বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই সময় থেকে প্রায় শতবর্ষ ধরে ভারত মহা- 
সাগরে তাদের আধিপত্য অব্যাহত ছিল। এ সালে ডি আলব:কের্কে 
ভাইসরয় হলেন। 'িলসবন থেকে মাঝে মাঝে রণতরী পাঠিয়ে সাম্রাজ্য 
বস্তার সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন না। স্থায়ী কুঠি ও ঘাঁট স্থাপন 
ছাড়া সাম্রাজ্য বিস্তার সম্ভব নয়। 1507 সালে সোকোন্রাতে (এডেন) প্রথম 
কেল্লা নির্মত হয়োছিল, এবং 1515 সালে ওরমূজে 'গ্বিতীয়৷ কেল্লা। এই 
দুই কেল্লা নর্মাণের ফলে লোহিত সাগর এবং পারস্য সাগরের প্রবেশ পথ 
পতুর্গীজ শান্তর নিয়ল্পণে এসে গেল। 

7 


নি | ঘাঁহ-প্ধা আিয়ার ইাউিহাগ 


1519 সালে তারা গোরা দক্খল করে। শোয়া হল তাদের সদর দপ্তর 
এবং নৌবাহিনীর ঘাঁটি। ইতিমধ্যে মালাক্কা সম্পর্কে তাদের $ৎসূক্য ও 
আগ্রহ জাগ্রত হয়েছিল। বাঁণাঁজ্যক উপকরণ আহরণের জন্য একটি নিরাপদ 
আশ্রয়ভূমি প্রয়োজন। মালাক্কা ছিল বাণিজ্য-কৃঠি "নর্মাণের পক্ষে আদর্শ 
বন্দর। চাঁন আঁভমুখে সম্দ্রপথের উপর মালাকা হল বড় রকমের আশ্রয়ভূমি। 
তাই ডি. িকুয়েরার নেতৃত্বে 150 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ জাহাজ পাঠান 
হয়োছল মালাক্কা বন্দরে। এশিয়ার জলপথে পর্তুগীজ নৌআভযানের তিনাঁট 
সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। প্রথমত, ইউরোপের বাজারে মশলা আমদানির স্বার্থে 
তার প্রাচ্যে যাবার জন্য বিকজ্প জলপথের অন্বেষণ করছিল। দ্বতাঁয়ত, 
মুসলমান বাঁণকদের হাত থেকে মশলা-বাণিজ্যের নিয়ন্্ণাধকার 'ছনিয়ে নিয়ে 
তারা নিজেদের একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। তৃতীয়, 
ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রাতপান্তি হাস করার এবং খ্রীম্ট ধর্ম প্রচারের কাজে তারা 
প্রতী হয়েছিল। পর্তুগীজরা ছিল একাধারে বণিক ও ধর্মপ্রচারক। 
ভৌগোলিক আবজ্কার ও কুঠি-কেল্লা নির্মাণেরও ্বমৃুখী উদ্দেশ্য হল 
বাঁণিজ্য-বিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম প্রচার। বাণাজ্ক লেনদেন ও সাংস্কৃতিক 
আদ।ন প্রদান ছিল পরস্পর অঙ্গবদ্ধ। 


পতৃর্গপণীজদের মালাককা দখজ 


1511 প্রীষ্টাব্দের 11 এাঁপ্রল আলবুকের্কে গোয়া থেকে মালাক্কার পথে 
রওনা হয়েছিলেন॥ তাঁর সঙ্গে ছিল 18টি জাহাজ এবং আন্মমানিক 1400 
জন অনুচর। অন্মচরদের অর্ধেক পর্তুগীজ এবং অর্ধেক ভরতীয়। এই সেমা- 
বাহন'র সাহায্যে তিনি মালাককা আঁধকার করেন। মুসলমান বাঁণককুল এই 
দার্দনে ম্ালাকার সুলতানকে সাহায্য করৌছল; কিন্তু অন্যান্য বাঁণকরা 
করে নি। অ-মৃসলমান চোনক ও ভারতীয় বাঁণকরা মুসলমান বাঁণকদের 
বিশেষ সুযোগ স্ীবধা ভোগে ঈর্যান্বিত ছিল। সুলতানী শাসনের প্রাতি 
তাদের বিরাগ ছিল। মালাক্কার সুলতান গণসমর্থনও পান নি। মালাকার 
সেনাবাহনীতে জাভার ভাড়াটে সৈন্য ছিল । তাদের দেশপ্রেম ছিলনা, শুধু 

অর্থের লালসা। পর্তুগণীজদের বিজয় সম্ভাবনা দেখে তারা যুদ্ধক্ষেত 

পলায়ন করোছল। আলবুকের্ক্র সেনাবাঁহনী সংখ্যায় বেশী ছিল 
না। তারা স্বীশক্ষিতও ছলনা । কিন্তু তাদের উন্নত ধরণের বন্দ্‌ক ছিল। 
তুলনায় মালাক্কার গোলন্দাজ রসদ ছিল অপ্রতুল ও অকেজো । মালাকা 
হস্তগত করতে পরতৃরগীজদের প্রায় একমাস সময় লেগেছিল। জাভা ও 
ভারতের বাঁণককুল তাদের স্বাগত জানিয়োছিল। মালাব্ধার সুলতান আত্ম- 
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রক্ষামূলক মনপকৌশল অধলম্বন করেছিজেন। আন্তমনাতধ কৌশল" গ্রহণ 
করলে হম্নত তিনি জয়ী হতেন। 


শন্ধমাত মালাব্কা নগর পতু'গীজরা দখল করোছিল। আয়তনের 'দিক দিয়ে 
বিজিত এলাকা খুব বেশী নয়। বাণিজ্যের সূযোগ সাবিধা তারা গ্রাস 
করেছিল। কিন্তু মালয়ের বিপুল জনসমাজের উপর তাদের 'বশেষ প্রভাব 
অনুভূত হয়নি বলা চলে। মালাই সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
ঈর্ষা বিষে জজ রিত ছিল। বাণিজ্যের একচেটিয়া আঁধকার ও শ্রীষ্টধর্মের 
প্রচার, এই দুই লক্ষের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার পাবে, সে সম্পর্কে তারা 
দৃঢ়চিত্ত বা স্থিরলক্ষ্য হতে পারোন। ফলে মালাক্কার মুসলমান বাণকরাও 
তাদের এতটুকু বিশ্বাস করতে পারেনি । মালয় উপদ্বীপের আঁধবাসীরা 
খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়নি। পর্তুর্ীজদের সঙ্গে বাণিজ্যেও তারা আগ্রহ বোধ 
করেনি। ভূমিজয়ে নয়, সাগর বিজয়ের উপর পর্তুগীজদের আঁধপত্য নির্ভর 
করেছিল। তাই শুধুমাত্র গোয়া, মালাকা ও ম্যাকাও এর কুঠি ও কেল্লাই ছিল 
তাদের শান্ত সামর্থেের প্রতীক। 


কিন্তু ব্লুণর সঙ্গে পতুর্ীজদের মিন্রতার সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। 1526 
্্ীষ্টাব্দে উভয় দেশের মধ্যে বার্ণাজ্যক চুন্ত সম্পাঁদত হয়েছিল। ইতালণয় 
পর্যটক 789৪ বিবরণে ব্রুণির আভান্তরীণ অবস্থার একটা সুস্পজ্ট চিন্ত 
পাওয়া বায়। তান 'ছলেন ম্যাগেল্সানের স্পেনীয় আঁভিযাতরী দলের বিষ্ব- 
পাঁরক্রমার সঙ্গী । 1521 গ্রীষ্টাব্দে তান ব্রুণিতে আসেন। তখন স:লতান 
311611।-র রাজত্বকাল। তান 515০৫ ০৪7, নামেও পাঁরচিত 
ছিলেন॥ তাঁর রাজত্বে সমগ্র বোর্নও, সূলু দ্বীপপুঞ্জ এবং ফিলিপাইনের 
দক্ষিণাঞ্চল অবাঁধ ব্রদীণর রাজ্য প্রসারিত হয়োছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল ইস্টক 
প্রাচশর পাঁরবেন্টিত। প্রাচীরের উপর 56 কামান সাজান থাকত। স্বর্ণ রোপ্য 
খাঁচত রেশম আবরণে রাজপ্রাসাদ ছিল অলঙ্কৃত। প্রায় 25,000 অট্টালিকা 
ছিল। এখানে শাসক শ্রেণণ ছিল ধনবান এবং শাসন ব্যবস্থা "ছিল 
সমশঞ্খল। 

ব্রীণর বন্দর ছিল মালাজা ও মলুকার় মধ্যে এবং খ্ালাকা ও মদকাও 
এর মধ্যে একমানর নিভ'রযোগা ও অপাঁরহার্ঘ আঙ্য়ভূমি। 1530 হ্রীজ্টাব্দে 
ব্রণতে পর্তুগণজ বাণিজ্য কৃঠি স্থাপিত হয়োছল। ত্রাণ ও পর গালের 
মধ্যে তখন বাণাজ্যক সম্বন্ধ সংপ্রাতাষ্ঠত। ব্রণতে বসবাসকারণ চীনা বাঁণকদের 
কাছে চণনা মূদ্রা ছিল সহজলভ্য । এই চীনা বাঁণকরা ব্রণ ও দাঁক্ষণ চাঁন এবং 
ব্রণ ও পাটানির মধ্যে বাণিজ্য চালাত। মায়ের অন্যান্য অলের সঙ্গ 
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পতুর্গাঁজদের পারস্পরিক আচরণে ও মনোভাবে যে 'তিন্ততা সণ্ঠাঁরত হয়োছিল, 
বর্ণিকে তা এতটুকুও স্পর্শ করেনি। ষোড়শ শতক জুড়ে ব্ঁণর স্বাধীনতা? 
অক্ষুণ্ন ছিল। 


পতু্গগীজদের অধশনে মালাক্কা 


ষোড়শ শতকের পাশ্চম মালয়ের হাতিহাস '্রিশান্তর দ্বন্দে মুখর। এই 
1তন শান্ত হল জোহোর, আচে এবং মালাক্কার পর্তুগীজ শান্ত । দ্বন্দ শুরু 
হয়েছিল বাঁণজ্যের স্বার্থে এবং মালাক্কা দখলের প্রশ্ন নিয়ে। ষোড়শ শতক 
জুড়ে মালাক্কায় পর্তুগীজ শাসন প্রাতষ্ঠিত ছিল দুটি কারণে। প্রথমতঃ 
পর্তু্গীজরা সেখানে খুব শীল্তশালশ দূর্গ নির্মাণ করোছল। দ্বিতীয়ত, 
জোহোর এবং আচে পারস্পারিক দ্বন্দ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়েছিল । মালাক্কা 
নদশর দক্ষিণ তারে সমুদ্রের সন্নিকটে পতুগিজ কেল্লা অবাস্থিত ছিল। কেল্লাঁটি 
/& চ2/0099 নামে পরিচিত। শহরের এইটিই প্রথম প্রস্তর রমিত দুর্গ । 
এই দূর্গকে কেন্দ্র করে একটি বার্ধফণ শহর গড়ে উঠোছল। দহ্গের 
অভ্যন্তরে একটি ক্যাথডরল, তিনটি গিজা, দশটি হাসপাতাল এবং একাঁট 
বদ্যালয় পর্তুগণজরা স্থাপন করেছিল। বাঁশাঁজ্যক লেনদেনের ঢ্বার্থে 
আলবুকের্ক পলাতক বা গৃহত্যাগ্ণী হিন্দু ও চীনা বাণকদের আমন্রণ জানিয়ে- 
ছিলেন। মালাক্কার প্রান্তন করদ রাজ্য যেমন কামপার, জাভা এবং তাছাড়া 
ব্রণির সঙ্গেও পতুগিজরা মিন্নতা গড়ে তুলেছিল। মলক্কা বা মশলা" 
দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও একট চুন্তর বলে পর্তুগীজরা মশলা বাণিজ্যের এক- 
চোঁটয়া আঁধকার লাভ করোছল। 


মালা্কায় পর্তুগীজ শাসন কাঠামোর সর্বোচ্চ পদ হোল ক্যাপটেন বা 
গভর্ণর । পর্তুগালের রাজা তিন বছরের জন্য তাকে নিয়োগ করতেন। তান 
রাজকোষ থেকে বেতন্ন পেতেন॥ তবে তাঁর বেশী আয় হত ব্যবসায়ের 
লভ্যাংশ থেকে। গতর্ণরকে শাসন কাজে সাহাষ্য করার জন্য একি পরামর্শ- 
দাতা সামাঁত ছিল। এই সমিতির সভ্য ছিলেন প্রধান বিচারপাঁত, মেয়র 
এবং বিশপ। শহরের সেনাবাহনীর আঁধনায়কের পদের নাম 'ছল ক্যাপটেন- 
জেনারেল। ক্যাপটেন জেনারেল এবং প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ করতেন 
ভাইসরয়। বেনদাহারা, তামেংগং ও শাহবন্দর মালয়ের এই 'তিনাঁট 
পুরাতন পদ বহাল রাখা হল এবং তিনাঁট পদেই মালাকার আধিবাসাঁকে চাকুরি 
দেওয়া হয়োছিল। মালাক্ধায় আগত বিদেশীদের দেখাশোনা করতেন বেন- 
দাহারা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার দাঁয়ত্ব তারই উপযন ন্যস্ত নছল । 
যে সমস্ত মালাই লোক মালারাতে ব্যবসাস্‌তে আসত, তাদের তত্বাবধান৷ 
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করতো তামেংগং। দূত ও পর্যটকদের পাঁরচর্যার দায়িত্ব শাহবন্দরের উপর 
ন্যস্ত ছিল। মালাক্কার পর্তুগণীজরা ছিল পতু্গালের রাজার আমলা শ্রেণী। 
তারা কোন বণিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী নয়। তারা অবশ্য ব্যবসাবাণিজ্যে 
অংশ নিত এবং বাণিজ্যের লভ্যাংশ থেকে প্রচ্তর আয় করত॥ সংখ্যায় তারা খুব 
বেশী ছিলনা । তাদের সর্বাধিক সংখ্যা ছিল ছয় শত। 

মশলার ব্যবসায় পতুর্গীজদের লাভ হত খুব বেশী। গোয়া থেকে 
মালাক্।য় তারা কার্পাস বস্ত্র নিয়ে যেত। মালাঙ্কায় এগ্ঁল 'বানময় করা 
হত মশলার সঙ্গে । মালাব্কা থেকে তাদের বাণিজ্য জাহাজ চলে যেত চীনে 
রেশম ও স্বর্ণের সন্ধানে । আবার কখনও জাহাজ মালাক্কা থেকে গোয়াতে 
ফরে আসত ইউরোপের বন্দরে পাড়ি দেবার জন্য। এঁশিয়া থেকে পর্তৃগীজরা 
ইউরোপে রপ্তানি করত মশলা, রেশম ও চানামাটর ীজাঁনসপন্র। এগ্ালির 
প্রত্যেকাট থেকে প্রচুব আয় হত। যে গোলমবিচের দর প্রাচ্যের বাজারে 45 
ডলার সমমূল্যের, পর্তুগালের বাজারে তা "বাক করা হত 1890 ডলার' সম- 
মূল্যে। মালাব্কাতেও একটি আণ্ছিক বাজার গড়ে উঠেছিন। এখানে 
সুমান্রা থেকে আসত গোলমাঁর৮, স্বর্ণ” হাতীর দাঁত এবং চাউল। জাভা 
থেকে আসত অন্যান্য খাদ্য শস্য, চাউল, বস্ত্র এবং কর্পর॥ পেরাক থেকে 
আসত টিন এবং কখনও শ্যাম থেকে স্বর্ণ। 

একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল সামদদ্রক কর্তৃত্বের উপর শনভ্শীল। মালাক্কায় 
কর্তৃত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল সাম্টদ্রক কর্তৃত্ব। পূর্ব-পশ্চিম বাণিজ্যের 
প্রধান জলপথ মালাক্কা প্রণালপ দিয়ে প্রবাহিত ছিল। এই জলপথের নিয়ন্ত্রণে 
পতুর্গীজ শান্ত সর্তক ও সচেম্ট ছিল। মালাক্কা প্রণালী আতির্রম কবতে হলে 
প্রত্যেন্সট জাহাজকে পর্তুগীজদের কাছ থেকে অনুমাঁত পর্ন নতে হত। 
তাছাড়া প্রাত জাহাজ দিছ- শতক দতে হত। শহজ্কের হার নির্ভব করত 
গভরন্নরদের ব্যন্তগত খেয়াল খুশীর উপব। এই কাবণে অনেক জাহাজ মালাক্কার 
বন্দরে না গিয়ে জোহোর ও আচের বন্দরে আশ্রয় নিত। ফলে মালাকার 
শুক থেকে আয় কমতে শুরু করে। 1544 ্রীষ্টাব্দ থেকে 'ীজনিসের উপর 
$./. শুল্কের হার ধার্য করা হয়। ষোড়শ শতকের শেষ অবণ্ধ এই বন্দরের 
সমৃদ্ধি বজায় থেকেছে॥ 1543 গ্রীষ্টন্দে জাপানের সঙ্গে বাণিজা সম্বন্ধ 
গাঁড়ে উঠলে এবং 1557 সালে ম্যাকাও দখলে এলে দ:রপ্রাচোর সমদ্দ্র পথে 
প্রাতরক্ষার দাঁয়ত্ব আরও বেড়ে গেল। ফলে মালাকার সামারক গবত্বও 
যথেস্ট বৃদ্ধি পায়। 

অনেক সময় মালাকাতে পর্তু গণজদের বাণাজ্যিক স্বার্থ এবং যাজক শ্রেণর 
ধরমপ্রচার প্রচেষ্টার মধ্যে সংঘাত বে'ধোছল। পর্তুগাল থেকে অনেক খ্রীষ্টান 
ধর্মযাজক মালাক্কাতে এসোছিলেন। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন সেন্ট 
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ফ্লানসিস জেভিয়ার। 1547 সালৈ শতমি মালাকায় ছিলেন। 1549 সাঙ্গে 
তিনি জাপানে ক্মথলিক ধর্ম প্রচার করেন। জাপান ভ্রমণ শেষ করে চন 
প্রবেশ করার প্রাক্কালে 1552 তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃতদেহ িছাদন 
মালাক্কায় ছিল, পরে তা গোয়াতে এনে কবরস্থ করা হয়েছে। অনেক যাজকের 
মতন, সেন্ট ফ্রানাসসের সঙ্গে মালাক্কার পর্তুগীজ শাসকগোষ্ঠীর শনত্যই 
বিরোধ লেগে থাকত। 


1511 সালে মালাক্কা পর্তৃগীজ কবলিত হলে মালাক্কায় ভারতীয় বাণিজ্য 
শোচনায়ভাবে ক্ষাতিগ্রস্ত হয়॥ মুসলমান বাঁণকরা মালাক্কা ত্যাগ করে। 
তাদের একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী উত্তর সুমান্নার আচেতে আশ্রয় নেয়। ফলে 
আচে ভারতাঁয় বাণিজ্যের একাঁট আত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররুপে গড়ে ওঠে। 
অনেকে পশ্চিম জাভার বাণতামে চলে আপে এবং কেউ কেউ রান ও মাকা- 
সারে। এই স্থানগ্দির মধ্যে আচে ও মাকাসার প্রচুর সংখ্যায় ভারতীয় 
বণিকদের আকৃষ্ট করেছিল । 


গুজরাটি বাঁণকদের বাণিজ্যপথও পাঁরবর্তিত হয়। মালাক্কা প্রণালীর 
জলপথ' তারা বর্জন করে। সমান্রার পশ্চিম উপকূল দিয়ে প্রাচীন পথাঁট 
এবং কখনও বা মারগুই ও টেনাসৌরম ' দিয়ে শ্যাম অণ্ুল পেরিয়ে আর 
একটি বাঁণজ্যপথ তারা খুজে নিয়েছে। 


পতু'গীীজরা 289৩ প্রথ্থা চালু করার ফলে গুজরাট পাঁরবহন ঘাণিজ্যও 
ক্ষাঁতগ্রস্ত হয়। ষোড়শ শতকের দ্িশ ও চল্লিশের দশকে উপকূল বন্দরে 
'পতুর্গীজরা লুঠতরাজ চালাত, আঁঞ্নসংযোগ করত ॥ তাই শুধু মান মালাক্কা 
বাণিজ্যে নয়, সামগ্রকভাবে ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যেই গুজরাটিদের 
বিপুল ক্ষতি হয়েছিল। 


পৃনর্দ্বার করে। 1540-এর দশক থেকে তারা লোহত সাগর ও আচের 
মধ্যে একাঁট বিকল্প বাণিজ্য পথ খুজে নেয়। পতুর্গীজ জাহাজের সতর্ক 
প্রহরা অগ্রাহ্য করে গুজরাট বা আঁচিনীজ জাহাজে তারা লোঁহত সাগর 
অগলে গোলমারচ সরবয়াহ করেছে । গজরাঁটিরা মালাক্কা থেকে গোলমরিচ 
বিরত না। তোমে িরেসের প্রাসীঞ্গক তালিকায় গোলমারচের কোন উল্লেখ 
নেই। কেদা ও আচে থেকে তারা গোলমরিচ 'কিনত এবং লোহত সাগগ্স 
অণ্চলে পাঠাত। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই বাঁণজ্য বৃদ্ধি পান্মা 
ভারত মহাসাগর অণ্চলে পর্তৃগশজদের বাঁাজ্যক আধি্পত্য এইভাবে গজ- 
রাটিরা প্রীতহত করতে পেরেছিল। বাঁদও বিকম্প বাঁখিজ্য পথ তায়া খাজে 
দনয়েছে, কিস্তু এটা সত যে মালাকা বাণিজ্যে গৃজরাটিদের প্রাধান্য আর ফিরে 
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আনে নি। মালাৰা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা 'স্তমিত হয়ে 
পড়ে। তারা মালাঞ্কা বর্জন করে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে এশণয় 
বাণিজ্যে চীনা বণিক গোষ্ঠী প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। 


পতুর্গীজ আক্রমণ এটা প্রমাণ করে যে ভারত-মালান্ধা বাণিজ্য সমূদ্র পথে 
বিদেশী আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ভারতখয় 
বণকদের নিজস্ব নৌবল ছিল না। মালয় রাজ্যের সরকার বা সংশ্লিষ্ট 
ভারতীয় রাজ্যের সরকার ভারতীয় বণিকদের 'নরাপত্তা ও প্রাতিরক্ষার কোন 
বন্দোবস্ত করতে পারে নি। 

পতু্গীজরা ম'লাক্কাকে সম্পূর্ণ ইউরোপায় ধাঁচে গড়ে তোলার চেত্টা 
করে। সেখানে একটি বড় চার্চ নির্মাণ করা হয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম 
দুই দশকে খ্রীষ্টান নাগরিকের সংখ্যা 20 হাজারে পেশছায়। শহরে 'বাশিষ্ট 
এলাক য় প্রশাসাঁনিক প্রয়োজনে নতুন নতুন বাড়ী নির্মিত হয়। কয়েক বছরের 
মধ্যেই আরও 51ট চার্চ 2টি হাসপাতাল এবং জেসুইট খ্রীষ্টানদের জন্য একাট 
কলেজ স্থাপন করা হয়। প্রাতরক্ষার জন্য সমগ্র শহরাঁটকে 240 ফুট উচ্চতা 
বিশিষ্ট প্রাচীর 'দিয়ে পারবোঁষ্টত করা হয়। 

পর্তৃগশজরা অত্যন্ত দূরদর্শী ছিল। এই বন্দরে তারা একটি 'দ্বভাষী 
€পতু্গীজ ও মালাৰায় প্রচলিত ভাষা) মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করে। ইউরোপীয় 
ভাবধারায় সৃষ্ট মধ্যাবত্ত সম্প্রদায় পরতুগজদের নানা বিষয়ে সর্বতোভাবে 
সহায়তা করে। এটা অনস্বীকার্য যে প্রায় দুই শতকেরও বেশী পতুগীজ 
ভাষা ছিল এশনয় সামদ্রক বাণিজ্যে আলাপ আলোচনা ও যোগাযোগের 
মাধ্যম। 


পতুগখজ প্রভাবের মূলযায়ন 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পর্তুগীজ প্রভাব ছিল খুবই ক্ষীণ। মালাক্কায় 
পতুণ্গীজরা বার বার করে জোহর, আচানিজ এবং জাভানীজদের দ্বারা 
আক্রান্ত হয়েছে। €আচের আক্রমণ 15375 15595 15475 1568, 
15735 15755 1616 ও 16395 সালে; জাভানিজদের আক্রমণ” 1515, 
15355 15515 1574 সালে? জোহোর মালয়ের আর্ুণ 1551, 
158, 1606 এবং 1616 সালে)ট। 1574 সালে তারা টারনেট থেকে 
বিতাড়িত হয়েছিল। টিডোরে অবশ্য তারা শকছ্ছ স্থান করে নিতে সক্ষম 
হয়েছিল। এ সব চাপ সত্তেও বাঁগিজ্য কেন্দ্র হিসাবে মালাকার প্রাধান্য তারা 
বজান্ধ রাখতে পেরেছছিল। কিন্ডু ব্বীপময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঘনাতন ও 
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প্রচাঁ্গত রাজনৈতিক ও বাশাজাক ক্ষমতাদ্বন্দে, তারা ছিল এক নবাগত 
প্রাতিযোগ, তার বেশী কিছু নয়। এতে অবাক হবার ছু নেই॥ বলা 
হয়, ঈশ্বর পতুর্গীজদের জল্ম দেবার জন্য একাঁট ছোট দেশ দিয়োছিলেন, 
কিন্তু মববার জন্য দিয়েছিলেন সমগ্র বিশ্ব। (০০৫ &9% 15 ১০:৮5 53956 
৪9091 ০0080656০1৩ [0102 105 95৮ 211] ৮০ ৮০10 0০ 419 22) 
মশলা বাণিজ্য চালাতে বা ভারত মহাসাগরে পাঁরবহন বাঁণজ্যে প্রাধান্য বিস্তার 
করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ, সংগঠন ও কলাকোশল তাদের ছিল না। ধর্ম- 
প্রচার করতে গিয়ে দুর্বার আগণুলিক 'বরোধের তারা সম্মুখীন হয়োছল। 
তাদের একচেটিয়া বাঁণজানীতর ফলে মশলার চাষ প্রসারত হয়োছিল বিস্তৃত 
অণ্লে, যার অনেকটাই ছিল তাদের নাগালের বাইরে। ফলে টারনেট ও 
টিডোরের উত্থান ঘটেছে এবং সমস্ত অণ্চল জুড়ে জাভার প্রভাব প্রাতপান্ত 
ছাঁড়য়ে পড়েছে। ইউরো'পীয় শান্তর আগমন ঘটেছে, কিন্তু রাজনোতিক ও 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিমী প্রভুত্বের যুগ শুরু হয় 'ন। হীাতহাসের 
চলাতি ধারাকে তারা পালটাতে পারে নি, বরণ, চলাঁত ধারার পথকে তারা 
মেনে নিয়েছে এবং সেই পথকে প্রশস্ত করেছে। 


ডচ্ের আগমন 


ষোড়শ শতকের শেষে পর্তুগীজ শন্তির প্রতিদ্বন্দী 'হসাবে এসৌছিল ডচ্‌ 
ও ইংরেজ। প্রথম থেকেই তারা মালয়-ইন্দোনেশীয় অঞ্চলের গুরত্বপূর্ণ 
স্থানে আধকার বিস্তার করতে পেরেছিল। কারণ তারা এসোছিল পর্তুগণীজ- 
দের প্রাতদ্বন্বী ও শন্রু হিসাবে । জাভাতে তারা আভনান্দত হয়েছিল । 
মলুকার মালাই শাসনকর্তারাও তাদের স্বাগত জানয়োছিলেন। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপাণ্চলে, পর্তুগালের স্থান নিয়োছিল হলাণ্ড। 
হলাশ্ডের দুর্বার প্রাতরোধের সামনে ইংল"্ডকে পিছন হটতে হয়োছিল। 
ওজন্দাজরাও পত্ুগীীজদের মত বাণিজ্য মৃগয়ায় এখানে এসেছিল। পর্তৃ- 
গ্রজদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য একাট ক্ষেত্রে যে তারা খ্রীল্টধর্ম প্রচার করতে 
চায় নি। 1580 সালে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের অধীনে স্পেন ও 
পডুর্ীললের সাম্মলন ঘটলে এবং 'লসবনের বন্দর ওলন্দাজদের কাছে রুদ্ধ 
হলে, ডচেরা নিজেদের উদ্যোগেই প্রাচ্যের বাঁণজ্যে অংশ শনতে প্রয়াসী 
হয়েছিল। প্রথম ড্চ আভষান দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পেশছায় 1556 সালে। 
00591585 ডন [7০202 ছিলেন এই অভিযানের নেতা । তারপরে 
আরও কয়েকাঁট অভিযান পাঠান হয়। 1600 সালে প্রাতিম্ঠিত হয়োছল 
ইংরেজ ইসট ইনাম কোমপাণীন। ইংরেজরা ছিল স্পেনের শরু। ভ্রেক, 
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ক্যাভেনডিজ ও হকিন্সের মত ইংরেজ জলদস্মূরা আমোরিকা অণ্চলে স্পেনকে 
উত্যন্ত করে তুলোৌছল। এই অঞ্চলে সর্বপ্রথমে যে ইংরেজ আসেন, তার নাম 
হল জেমস ল্যাংকাসটার (02055 1.90০9569:) । মালাকা প্রণালখতে তান 
কয়েকাঁট পতুর্গীজ জাহাজ লুণ্ঠন করেন॥ 1552 সালে 'তান জনহণন 
পেনাঙ দ্বীপে আশ্রয় নেন। 


কয়েকটি প্রাতিদ্বন্দবী বাঁণক প্রাতিষ্ঠানের সভ্য হিসাবে ডচরা প্রথমে দ:ক্ষিণ- 
পূর্ব এশিয়ায় পদার্পণ করে। 1602 সালের 20 মার্চ প্রাতম্ঠিত হয় ডচ্‌ ইসট 
ইনাঁভয়া কোম্পানি (ড০:561800 0936100151৩ 0০007788086) | ডচ্‌ স্টেটস্‌ 
জেনাবেলের একটি আইন বলে এটি প্রাতিষ্ঠত হয়েছিল। একুশ বছর 
মেয়াদের এই সনদে বলা হয়েছিল যে বাণিজ্য, জাহাজ চালনা ও রাজনোতিক 
ক্ষমতা বিস্তারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা থাকবে এই কোমপানির হাতে । ডচ্‌ 
সংযুস্ত কোমপানি পারচালনার দায়িত্ব ছিল 17 জন ভিরেকটরের হাতে ন্যস্ত। 
তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন আমস্টারডামেব। 7€টি কোমপানি সংযুক্ত 
করে ড্চ্‌ ইস্ট ইন্ডিয়া কোমপানি গঠিত হয়েছিল। এই কোমপাঁন গঠনের 
মুল উদ্দেশ্য ছিল বাণাঁজ্যক নয়» রাজনৌতক। স্পেনের বিরুদ্ধে ওলন্দাজ 
স্বার্থে প্রাচ্যে যুদ্ধ পাঁরচালনার জন্য উপযুস্ত রাজনোতিক ও সামারক ক্ষমতা 
ন্যস্ত করা হয়েছিল ডচ্‌ কোমপাঁনর হাতে । এই কোমপানি গঠিত হবার 
পর প্রাচ্যে গুলন্দাজ বাণিজ্য একটি বৃহৎ জাতীয় উদ্যোগের রূপ নিয়োছল। 
1610 গ্রীম্টাব্দ পর্যন্ত অবশ্য স্বতন্ত পাঁরচালনায় নানা ওলন্দাজ জাহাজ 
বাণিজোে অংশ নিয়েছিল। এ সালে পিটার বোখকে (02690 ০0) 
প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করা হয়। এরপব থেকে ব্যান্তগত বিচ্ছিন্ন 
বাণাজ্যক উদ্যোগের অবসান হয়। 


ওলন্দাজ বাঁণকদের জন্য প্রথমে একা স্বতল্্র ঘাঁটি তারপর একটি সদর 
দপ্তর প্রতিষ্ঠার চেস্টা চলে। বানটাম, মালাক্কা ও জোহোরেব কথা ভাবা 
হয়েছিস। পরে অবশ্য বানটামের সুলতানের অধীন জাকার্তাকে সদর 
দপ্তর হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। 1619 সালে জে. পপ, (0. 9. 0০9) 
জাকার্তাকে ওলন্দাজ অধিকারে নিয়ে আসেন। তিনি এর নামকরণ করেন 
বাটাভিয়া। যে অণ্ঠলকে হলান্ড বলা হয়, সেই অঞ্চলে যে জার্মান উপজাতি 
বসবাস করত, তাদের লাতিন ভষায় বলা হত বাটাভয়া। বাটাভিয়াতে 
প্রাচ্যে ওলন্দাজ শাসনের সদর দপ্তর স্থাঁপিত হবার পর থেকেই মশলা 
বাণিজ্যে নিরঙ্কুশ একচেটিয়া অধিকার লাভে তারা অগ্রণী হয়া 1620 থেকে 
1650 সালের মধ্যে তারা মশলা ষ্বীপের অধিবাসীদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত 


করে। পার্পারক সহযোগতার জন্য ইংলশ্ড ও হলাশ্ড 1615 সালে লনডনে 
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একটি চুন্ত স্বাক্ষর করে। কিন্তু তা সর্তেও ডচদের পরাক্রমের কাছে 
ইংলন্ড পিছু হঠতে বাধ্য হয় এবং ভারতবর্ষে ক্ষমতা বিস্তারে ইংরেজরা 
অধিকতর মনোযোগ হয়। একমান্র টিমোর ছাড়া প্রায় সমস্ত অণ্চল থেকে 
পতুণীজরা বহিষ্কৃত হয়। 1641 সালে মালাক্কার দুর্গ ওলন্দাজ অধিকার- 
ভুন্ত হয়। 1644 সালে গোয়াতে স্বাক্ষরিত একটি চুন্তমতে সিংহলের 
যাবতীয় পতুণ্গীজ অধিকৃত অণ্চল ওলন্দাজ আধিকারভূন্ত হয়। 1610 সালে 
প্যলিকটে এবং কোরোমণ্ডল উপকূলের অন্যান্য স্থানে, 1634 সালে 
হ-গলণতে এবং 1616 সালে সুরাটে ওলন্দাজ শান্তি প্রাতষ্ঠিত হয়। পারস্, 
হাদ্রামাউত, এডেন ও লোহিত সাগরে মোচাতে ড্চ বাঁণজ্য প্রসারত হয়। 
সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে মশলা বাণিজ্য থেকে ডচ কোমপানি বিপুল 
মুনাফা লাভ করেছিল। অস্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কাঁফ ও চিনি থেকে 
তাদের বিপুল লাভ হত। 


জাভা দ্বীপের বাইরে প্রত্যক্ষ ড্চ্‌ নিয়ল্লণের অধীনে ছিল মল:ক্কা, 
মাকাসার, সেলেবেস অণ্চলে মেনাদো, পশ্চিম সুমান্রার পদং এবং মালাক্কা। 
বোর্ণিও দ্বাঁপে, উত্তর সেলেবেসে, সমান্রার অধিকাংশ অণ্চলে এবং উপদ্বপে 
আণ্াানক রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপের উপর 'ির্ভর করত ডচ্‌ শান্তির ক্ষতি- 
বৃদ্ধ। অন্যান্য দ্বীপে ছোটখাটো রাজ্য গড়ে উঠৌছল। সেগুলি ছিল 
সম্পূর্ণভাবে কোমপানির নিয়ল্্ণমন্ত। 


ডচ্‌ প্রভাবের মূল্যায়ন 


ড্চ বাণিজ্য-সংগঠন পর্তুগীজ বাণিজ্য-সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশী 
সুসংগঠিত ছিল। সংগঠন শান্ত 'দয়েই তারা মল:কাতে দ্‌ঢ় আসন পেয়েছে, 
জাভাতে শান্ত বজায় রেখেছে এবং অন্যত্র বিচ্ছিন্ন অণ্লগুলি দখলে রেখেছে । 
কিন্তু জাভা ও মল:কার বাইরে পুরাতন বাণিজ্য কাঠামোর মধ্যেই প্রাতিযোগী 
হিসাবে ডচ্‌ শান্ত টিকে থাকল। মালাই, চীনা, ভারতীয়, আরব এবং 
এশিয়ার অন্যত্র থেকে কাঁণকরা আগের মতই যেমন খুশী বাণিজ্য চালাতে 
লাগল। আনিচ্ছুক শাসকের সঙ্গে ড্চ্দের একচেটিয়া বাণিজ্যের চুন্তি স্কেও 
প্রচ্র্ত বাণিজ্য কাঠামোতে খুব বেশশ রদবদল দেখা যায় নি। তাছাড়া 
জবীপপঞ্জ থেকে প্রাতিজ্বন্দ্বপী ইউরোপণীয় শীস্তবর্গ একেবারে উৎখাত হয় 'ন। 
পর্তুগশজরা টিমোরে আঁধাষ্ঠত ছিল, ইংরেজরা ছিল বেনকুলেনে। 


ডছ আবির্ভাবের ফলে এীতহান্সিক বাণিজ্য-কাঠামো এবং শাস্তি বিন্যাসের 
মধ্যে কোন সোলির পারবর্তন আসে শীন। খকল্তু প্রচলিত বযাবস্ধার় মধ্যে 
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কিছ, সংশোধন ঘর্টেছিল। ভচ্‌ শান্তি ছিল শ্রীবজর, মজপাহিত ও মালাককার 
উত্তরসূরী। তাদের আবির্ভাবের ফলে মালয় ছ্বপপুঞ্জের রাজ্যগযীল খন্ড, 
ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। আণ্লিক বাঁণজ্যে মালাই ও যবদ্বাঁপশয়দের 
আধিপত্য বিল:প্ত হয়ে গেল। মালাইরা ছোটখাটো ব্যবসায় আআ'নয়োগ 
করল এবং জলদস্যতার সঙ্গে যুস্ত হল। ড্চ একচেটিয়া কারবারের 
প্রসারের ফলে যবদ্বীপীয়দের সমুদ্র বাণিজ্যে প্রাতপাস্ত অকস্মাং বিলপ্ত 
হয়ে গেল। জাভাতে তারা ডচ্‌দের ক্ষেত-মজরে পাঁরণত হল দক্ষিণ সেলে- 
বেস ও মলুক্ধাতে ডচ্‌ একচেটিয়া কারবারের নিষ্ঠুর পাঁরণাঁতি হল স্থানীয় 
স্বধিবাসী ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল । 


ইউরোপীয় শান্তর আবির্ভাব সত্বেও পশ্চিমী উপাঁনবোশিক প্রভৃত্বের যুগ 
তখনও শুরু হয় নি। প্রাকশীশল্প বিপ্লব অর্থনৈতিক কাঠামো তখনও 
বিদ্যমান। অগ্যাণত স্বয়ম্ভর গ্রাম তখনও অর্থনৌতিক জীবনের মূল 'ভাত্ত। 
দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান জিনিস তখনও বাজারে বাজারে কেনাবেচা হচ্ছে। জাভা 
ও মলুককার বাইরে মুত্ত বাজারে সাধারণ বণিক হিসাবেই ড্চ কোমপানির 
অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। উদীয়মান ইন্দোনেশিয়া বা উদীরমান মালয়োশিয়ার 
কোন লক্ষণ তখনও দৃষ্টিগোচর নয়। শিজ্প বিগ্লব আধুনিক ইন্দোনেশিয়া 
ও মালয়োশিয়ার জন্মদাত। 1786 সালে পেনান্ দ্বীপে' 'ব্রাটশ বসাঁত ছিল 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিজ্প-ীবঙ্লবের অকজ্পণণয় ভগ্গীরথ। 


ইউরোপশয় আঁভঘাতের মূল্যায়ন 


হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইসলামশ সংস্কাঁতি ইন্দোনেশিয়া আত্মসাৎ করেছিল। ইউ- 
রোপশয়দের আগমনের ফলে এক নতুন সাংস্কীতক পরম্পরার সঙ্গে তাদের 
যোগাযোগ ঘটে। ইন্দোনেশশয় সমাজ ও সংস্কীতিতে ইউরোপীয় সংস্কাতির 
সাঙ্গঈকরণ ঘটে খন বললেই চলে । তা ছাড়া, শুধুমান্র বণিক এবং ধর্ম 
প্রচারক রূপে ইউরোপণয়দের আগমন ঘটেছিল, তা নয়। সামারক পরারুমে 
তারা প্রমন্ত ছিল। বিপুল রাঁন্ট্রক শান্তর সাহায্য ও সমর্থনে তারা ছিল 
বলীয়ান ॥ ইন্দোনোশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে যোগাযোগের প্রকৃতি শীবচার 
করতে হলে এই সত্য স্মরণে রাখা প্রয়োজন। 


০. 159৫ প্রন তুলেছেন, ইউরোপণীরঙ্দের আগমম ক ইন্দোনেশিয়ার 
ইাতহাসে ধূগসন্ধিক্ষণ রুপে চিহ'ত ছতে পারে ? তার্দেরফে কি ইন্দো- 
নেশিয়ার ইতিহাসের নিয়ন শণ্তি বলা যেতে পায়ে? উভয় প্রশ্নেই 
ভরা 19007 এক উত্তর 'নৌসখাচকণ শত়াঁল মে কারো য়ে জলন্ত 


0৪ দক্ষিণপপূ এশিয়ার ইতিহাল 


কোমপানির বাণিজ্য মৃগয়ার ফলে এশীয় বাণিজ্যে নতুন কিছু রদবদল ঘটে 
শন। প্রচলিত বাণিজচ কাঠামোর মধ্যে তারা 'দিব্বি মানিয়ে গেছে। *« ডচ 
কোমপানি ধনতান্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থার প্রাতাঁনিধি ছিল না। অতগতে যেমন 
সামন্তশ্রেণী ফেরিওয়ালা বণিকের অর্থ জ্ীগয়েছে ঠিক তেমাঁন ড্চ্‌ 
কোমপানির দায়িত্ব ছিল বণিক রাজপূরুষের মত অর্থ জোগান দেওয়া। 
ইন্দোনেশীয় সমাজে কোমপানির৷ প্রভাব ছিল প্রান্তিক। ইন্দোনেশধয় 
সমাজের ভারকেন্দ্র ছিল ইন্দোনেশিয়াতেই, ইন্দোনেশিয়ার বাইরে অন্য 


কোথাও নয়।! 


]. 10, 1458০ এর মতে ৮2: 1.৮: এর বন্তব্য আতিশয়োন্তি দোষে দূজ্ট। 
প্রতিপক্ষের আতিশয়োন্ত খণ্ডন করতে গিয়ে তান নিজেও একই ভূল 
করেছেন। একথা সত্য যে এশীয় বাণিজ্যের প্রচলিত বহমান ধারা ইউরোপণ৭য়- 
দের আগমনে বিনম্ট হয় নি। কিন্তু তাদের আগমনের ফলে কোন পাঁববর্তন 
ঘটে নি, একথা মনে করা সঙ্গত নয়। ডচ্‌ কোমপানর আকার, জাঁটলতা, 
প্রাতপাশ্ত এবং একচেটিয়া কারবারের অধিকার এই অণ্চলে একান্তই আঁভনব 
শছল॥ তাছাড়া ড্ মূলধন বিনিয়োগ করা হয়েছে । বড় বড় খেতখামার 
গড়ে উঠেছে। সেখানে ইন্দোনেশীয় শ্রমিক কাজ পেয়েছে। জাভা থেকে 
সমান্লায় অর্থনীতির প্রাঙ্গন স্থানান্তারত হয়েছে। বাইরের দ্বীপাণ্চলে 
রাজনোতক 'নিয়ন্মণ ও প্রভূত্ব প্রসারত হয়েছে। এই ভাবে উীনশ শতকে 
ইন্দোনেশিয়ায় নতুন অর্থনাত, নতুন রাজনোতিক সংহাত এবং নতুন 
সমাজরৃপান্তর ঘটেছে । একথা সত্য এই অণ্লে 1511 সালে পততুগীজদের 
মালাক্কা বিজয় এবং সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ইঞ্গ-ডচ্‌ সংঘর্ষে ডচ 
কোমপানির সাফল্য তুলনামূলক বিচারে যুগান্তকারী নয়। 7০88০ বলেছেন 
ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে নয়, উনিশ শতকেই ইন্দোনেশিয়ায় সনাতন সমাজ 
ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়েছে এবং সেখানে ইতিহাসের আবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা 
প্রাতহত হয়েছে।2 ইউরোপীয় অভিঘাতে ইন্দোনেশনয় ইতিহাসের রূপাল্তরে 
যূগসন্ধিক্ষণরূপে 1870 সালকে এবং আরও স্পম্ট করে 1900 সালকে 75885 
চাহুত করেছেন। 


91 1.90: এব মতে ইন্দোনেশীয় ইতিহাস হিন্দু-যবদ্বীপন য়, ইসলাম 
ও ্ীপনিবোশক, এই তন পর্বে বিভন্ত করা সঙ্গত নয়॥ তাঁর মতে 
ইন্দোনেশীয় হীতিহাস আপন স্বাতন্ত্যে সমুজ্জবল। ইতিহাসের গাঁত শান্ত 
ইন্দোনোশিয়ার অভ্যন্তর থেকেই উৎসারত হয়েছে। সেখানে প্রাচ্য চাঁর্রই 
ছল সংস্পষ্ট, প্রতীচ্য লক্ষণ প্রাধান্য পায় নি। মান্ন কয়েকটি স্থানে আত 
গীত আকারে ইউরোপা শান্তর ভারকেন্্ু সংহত রূপ পেয়েছে। সামারক, 


ইউয়োপদয় শািবগের আগমন 10% 


অর্থনীতিক ও রাজনোতিক অর্থে প্রাচ্য প্রবাহ অধ্দষিত বিপুল অণুল 
সাক্রুয়ভাবে ইতিহাসের গাঁত নির্ণয় করেছে। উনিশ শতক পর্যন্ত সেখানে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতা পরস্পর 'বাচ্ছন্ন ধারায় বিকশিত হয়েছে। পাঁরমাণ- 
গত বিচারে প্রাচ্যধারাই ছিল সর্বাংশে অগ্রগণ্য । 

স্বাতশ্ত্রের একটি বড় মাপকাঠি হল রাজনোতিক ক্ষমতা। সেই 
রাজনৈতিক ক্ষমতা ছল প্রাচ্য শান্তর হাতে । বলা হয়ে থাকে ইন্দোনোঁশিয়া। 
ছিল সুদীর্ঘ তিনশ বছর ধরে ওলন্দাজ উপানবেশ। এই কথাটি আংশিক 
সত্য। ইন্দোনোশিয়।র ব্যাপক অঞ্চল এমন কি উননশ শতকের শেষপর্ব 
পর্য্ত ড্চ্‌ শাসনাধীন ছিল না। অন্টাদশ শতকের অন্তিম পর্বে বলা যায় 
যে প্রায় দুইশ বছর ধরে ডচেরা জাকাতায় (বাটা ভিয়াতে) প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। 
বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এবং দেশী বিদেশী উধর্যতন কর্মচারীদের সহযোগিতায় 
ডচদের সত্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। তা সর্তেও” 
রাজনশীতি ও অর্থনীতির বিচারে জাভা পুরোপ্র ওলন্দাজ অণ্চলে পরিণত 
হয়েছিল, তা মনে করার কেন কারণ নেই। রাজনোতিক আত্মানিয়ন্পণ যেমন 
স্বাতল্দ্য বিচারের একটি মাপকাঠি, ঠিক তেমন সাংস্কীতিক আত্মশান্তও 
স্বাতল্ন্য বিচারের আর একটি মানদণ্ড । 10122 7২, ড. 9100911 দোখয়েছেন 
যে ইন্দেনেশিয়ার এীলট বা উচ্ভবর্গ শ্রেণী ছিল খুব দুর্বল। বিদেশী 
সভ্যতার প্রবল দাপট এই শ্রেণী প্রাতহত করতে 'পারে 'নি। কিন্তু সেখানে 
বৃহত্তর সমাজের নিজস্ব প্রণশন্তি ছিল অপরিমেয়। তাঁর মতে ইন্দোনেশিয়ার 
সুবৃহৎ সুসংগঠিত অনড় সমাজের উপর ভাগে পশ্চিমী প্রভাব ছিল একটি 
পাতলা স্তর মান্র। 972] এর মতে সেখানে পাঁরবর্তনের গাঁত ছিল মন্থর: 
এবং এঁতিহ্য ছিল দৃঢ়মূল 3 


পাদটশকা 


1, 2০101 17770%2582% 71442 4 59০8279, [১ 249 2, 

2. 0. 10, 1988৩, 19065 (1980) 1275, 78. 

3,101) তি. ভা, 90051, 0 0৮5 095510110০৫ 2 40090007095 
[77960 ০6 0০060) 5০90)525 4512» 7০%%4) ০ 90%/4/2457 
45% 73829, ০. 2, ০. 2, 0915 1961 
পরবর্তীকালে একাঁটি লেখায় 566:0618 (5৫.), 1% 5677 ০) 
50%/585/ 445 (বত 5০015 1571) ] 
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91724 তাঁর আগের মতামত [কিছ সংর্শোধন বরৈছেন। এই, রচনার 
তিনি যুগ্মলেখক। এখানে তিনি বলেছেন যে ওপাঁনবেশিক কালপর্বে খুব 
বড় রকমের পাঁরবর্তন ঘটেছে এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাঁতিসমূহের জন্য 
এই পরিবর্তন নতুন রাজনোতিক কাঠামো সূম্টি করেছে। কিন্তু ইউরোপণয় 
সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই পাঁরবর্তনকে য্ত করা সঙ্গত হবে না। ওঁপাঁনবৌশক 
শাসন ছল একটি বৃহত্তর 'বিশ্বব্যাপণ প্রীক্িয়ার অংশ। এই প্রীক্রয়া হচ্ছে 
আধুনিক যুগের বৈজ্ঞাঁনক ও শিল্পবিগ্লব, যা সমগ্র বিশ্বে রূপান্তর 
ঘাটয়েছে। পশ্চিমী জগতেও এই কারণে রূপান্তর এসেছে। স্বক্পাদন স্থায়ী 
'ওপাঁনবোশক শাসনকে বেশী প্রাধান্য না দিয়ে, বিষ্বব্যাপী আধুনিকীকরণ 
প্রক্রিয়া যা ইউরোপেও পরিবর্তন এনেছে, তার উপরই তুলনামূলক বিচারে 
অধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। 


|| 9 | 
ইক্দোনেশিয়ার় ভঢ ওপনিবোপিক শাসন 


ডচ: ইসট ইনভিয়া কোমপানি 


ষোড়শ শতকের শেষ দিকে সেপনীয়, ইংরেজ ও ডচ্‌ শান্তবর্গ ইন্দোনেশিয়ায় 
আধিপত্যের জন্যে লোলনপ হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ডচ্রা অগ্রণী 'ছল। 
মশলার গন্ধে প্রলুব্ধ হয়ে বাণকদের মানদণ্ড নিয়েই তারা এসোছিল।1602 
সালে ডচ্‌ সরকার মশলার একচেটিয়া কারবার লাভের প্রত্যাশায় নেদারল্যান্ড 
ইউনাইটেড ইসট ইনাঁডয়া কোমপ্যান প্রাতষ্ঠা করে। প্রায় দু'শ বছর ধরে 
এই কোমপানি টিকে ছিল। বানতামে এশীয় ও ইউরোপীয়রা সমান সমান 
সুযোগ সহবিধা ও মর্ধাদা নিয়েই ব্যবসা করত। তাদের এই অবাধ প্রাতি- 
যোগিতার জন্য মশলার দামও চড়তে শুরু করে। মলুক্ার সঙ্গে সরাসার 
বাণিজ্য এবং সেখানকার মশলা উৎপাদনে একচোঁটয়া আঁধকার লাভ ডচ্‌দের 
মূল লক্ষ্য ছিল। তাই তারা মতরাম ও বানতামের মধ্যবতর্শ একটি অণ্চল 
বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বেছে নিল। এর নাম তারা দিল বাটাভিয়া। সুনশীত 
কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, প্বাতাবিয়ার পতন হয়েছিল ভারতবর্ষে যে 
ভাবে মাদ্রাজ বোম্বাই আর কলফাতার পণ্তন হয়; 1615 সালে ডচেরা এখানে 
প্রথম একটি গড় তৈরঁ করে, আর গড়ের নার্ম দেয় বাতাবিয়া হল্যান্ড দেশের 
কাঁটন নাম হচ্ছে 84%5%42__বাতাঁৰ লেবুর সঙ্গে সঙ্গো এই দেশ বা নগরবাচক 
নামাট বাঙ্গালা জাবাতেও প্রবেশ করেছে।” 


বাতাবিয়ার সমৃদ্ধি গড়ে উঠল নেদারল্যান্ড ইউনাইটেড ইসট ইনডিয়া 
কোমপানির গভর্নর "122 2190152০9, 0০9 এর নেতৃত্বে। মলুকার মশলা 
বাণিজ্যে একচেটিয়া আঁধকার লাভের নশীত তানি দড়ুতার সঙ্গে অনুসরণ 
করেন এবং ইন্দোনেশিয়ায় উৎপাধ জিনিস সংগ্রহের কাজে মন 'দিলেন। 
কোমপানির প্রত্যক্ষ নিয়ন্্রণাধশন অণ্চজা থেকে তিনি জোব করে উৎপন্ন শস্য 
আদায় করলেন। নতুন ফসল হিসাবে কাঁফির চাষ সমর করলেন। 1668 
সালে মাকাসারের পরাজয়ের পর ডচ্‌ একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল নিরঙ্কুশ ।1650 
থেকে 1680 সালের মধ্যে কোমপানির প্রভাব প্রীতপাত্ত খুব ছাঁড়য়ে পড়ল। 
বিপুল এশীয় বাণিজ্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল বাটাভিয়া।1684 সাল নাগাদ 


512 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


শসংহাসনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে বানতাম ক্ষতাবক্ষত হয়ে পড়ে। ফলে তার 
বাণাজ্যক সমৃদ্ধিও লুপ্ত হয়ে গেল। অনুরূপ কারণে 1674 সালে মতরামেও 
ডচ হস্তক্ষেপ অনিবার্য হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে এশীয় 
বাণিজ্যের লভ্যাংশ কমে আসাঁছল। ইউরোপের বাজারে এশিয়ার জানসপন্রের 
দাম বেড়েই চলেছিল'। তাই ডচ্‌ বাণাজ্যক নীতিতেও কিছু রদবদল 
প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ইউরোপের বাজারে প্রয়োজন এমন জিনিস উৎপাদনের 
দিকে তারা নজর দিল। 1700 সালের পর ইউরোপের বাজারে রপ্তানির 
জন্য কফির উৎপাদন খুবই লাভজনক হতে পারে বলে তারা মনে করল। 
জাভার সামন্ত শ্রেণীর-কাছ থেকে কর (৮2১৪6) হিসাবে তারা কফি 
দাঁব করল। কফির উৎপাদন ও বন্টন দেখাশোনার জন্য তারা ইউন্রোপণয় 
কর্মচারী নিয়োগ করল। ইন্দোনৌঁশিয়ায়' ইউরোপীয় শাসন কাঠামো সৃস্টি 
এই হল প্রথম পদক্ষেপ । 


জাভার শাসন কাঠামো 


জভার শাসন ব্যবস্থার নিম্নতম স্তর ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসক 
ছিলেন নির্বাচিত গ্রামণী। শাসন কাঠামোর সবোচ্চ স্তরে ছিলেন ওলন্দাজ 
সরকার কর্তৃক নিযুস্ত ড্্‌ গভরণর জেনারেল ॥ 5540,০/ নিয়ে গঠিত 
কয়েকট প্রদেশে জাভা 'বিভন্ত ছিল। 1২9092০য-র প্রধান শাসক £২.০5101% 
নামে পারিচিত ছিলেন। হীন ছিলেন ড্চ্‌ রাজকর্মচারী। তাঁব অধানে 
ছিলেন [98০12 ও 49551565196 1551092% পদবীধারী দুজন কর্মচারী । ২৪০০৮ 
পদটি ছিল দেশীয় এবং বংশানুক্রমিক। 45519512% [২658062৮ ছিলেন ডচ্‌- 
জাতীয় । 45515210% [5944212% এর অধীনে ছিলেন 0০2%:01554 নামে ডচত 
রাজকর্মচারী। 006:0165£ ছিলেন ডচ্‌ ও দেশীয় আমলাতন্মের যোগাযোগের 
সেতৃ। ২5067 4551502/76 0২554461% এবং 2০00:019: ছিলেন শাসন কাঠা- 
মোর ডচ্‌ অঞ্গ এবং 7২৩৪০: ছিলেন দেশী অঙ্গ । এই দুটি অঙ্গের মধ্যে সম্বন্ধ 
ছিল হদ্যতাপূর্ণ। চ81015811 বলেছেন ষে তৎকালীন জাভার মানুষের দাীষ্টতে 
[২5961 ছিলেন বড় ভাই এবং 1২.28917৮ ছোট ভাই । অভ্যন্তরীন দেশীয় 
বিষয়ের দাঁয়ত্ব দেশী কর্মচারশদের উপর ন্যস্ত ছিল। ইউরোপাঁয় প্রতিনিধি 
ভূ বাঁণাজ্যক স্বার্থ তত্বাবধান করতেন। এই শাসন ব্যবস্থা সাধারণভাবে 
স্বৈতশাসন (55:০5) নামে পাঁরাঁচিত। 178:2215211 এই শাসন কাঠামোকে 
পরোক্ষ শাসন (0041:6০৮ 1২51৩) নামে আভাহিত করেছেন ।! 


সরাসাঁর ডচ্‌ শাসন 
গোটা অষ্টাদশ শতক জ্‌ড়ে ডচ কোমপাঁনির অবস্থা খারাপের দিকেই 
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গেল। তখন কোমপাঁনির স্বল্প বেতনের কম চারীরা নিজেরাই ফাটকা 
বাজারে অংশ নিয়েছে । সুলভ অর্থের লোভে চীনাদের হাতে জাম বা গ্রাম 
িজ্‌ হিসাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা "দিয়ে প্রচুর অর্থের 
জোগান সম্ভব হয়নি। তাই অংশশদারদের লভ্যাংশ দেবার জন্য কোমপানিকে 
টাকা ধার করতে হয়েছে। জাভাতে যাদও কোমপাঁনর আধিপত। ছিল, 
বোর্ণিও ও সমান্রা পরোপুরি কোমপাঁনির এন্তিয়ারের বাইরে ছিল। সমদ্রে 
জলদস্যদের উপদ্রবও কম ছিল না। এমনাঁক ইন্দোনোশয়ারর বাণনকুলও 
তাদের ন্যায্য বাণিজ্যে অশান্তি ভোগ করেছে । জাহাজ চনাচল ও উৎপাদন 
ব্যবস্থার উপর ডচদের কর্তৃত্ব প্রসারত হলে অশান্তি তারও বেড়ে গেল 11789 
সাল নাগাদ নেদারল্যানড ইউনাইটেড ইসট ইনাঁভয়া কোমপাঁন দেউলিয়া হয়ে 
পড়ল। 17598 সালে ডচ সরকার কোমপানির পুরো দায়দায়ত্ব নিয়ে নিল। 
এরপর থেকে শুরু হল ইন্দোনেশিয়াতে সরাসরি ডচ সরকারের শাসন। 

এঁদকে ইউন্রেপে তখন বইছে অবাধ বাণিজ্য নীতির উদার হাওয়া । 
হল্যান্ডে বিতর্ক চলছিল, রাষ্ট্র বাণিজ্য ক্ষেত্রে ও সমাজ ব্যবস্থা রূপান্তরের 
কাজে হাত দেবে কি 2 ইন্দোনেশিয়ার প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা 
সঙ্গত হবে কি ঃ ইবন্দানেশিয়ায় ভচ নীতি কী হওয়া উচিত 2 মা. ড. 
[996:5015 (গভরণর জেনারেল 1808) আইন ও শাসন কাঠামোতে 'কছ 
সংস্কার সাধন করোছিলেন। সার্বভৌমত্ব বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন 
জাভার য বতীটয়৷ ভূ-সম্পাত্তর উপর ভচ শাসকের মালিকানা বা ল্বত্বের আঁধকার। 
সার্বভৌমত্বের এই ধ্যানধরণা ইন্দোনেশিয়ার রাজন্যবর্গের বোধগম্য ছিল কিনা, 
তা অবশ্য বলা মুসাঁকল। ভাঁমর আঁধকার হস্তান্তর করার অর্থ ভূমিস্বত্ব 
ত্যাগ, এই পশ্চিমী ধারণার সঙ্গে হয়ত তারা পারচিত ছিলেন না। 


জাভাতে স্বল্পকালশন ইংরেজ শাসন 


1811 থেকে 1816 সাল পযন্ত জাভা ইংরেজদের অধীনে ছিল। তখন 
শা, 9. 22195 ছিলেন গভরণর। শাসনের ক্ষেত্রে তিনিও অনেক পাঁরবর্তন 
এনোছলেন। এগুলনন মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জমির খাজনা প্রবর্তন 
শাসকই আসল ভূস্বামী। তাই জাঁমর উৎপাদিকা শান্ত অনুযায়ী খাজনা 
আদায় করার পূর্ণ অধিকার তার আছে। এই নীতিকে মেনে নেওয়া হল । 
1816 সালে ইন্দোনোশয়া পনেরায় ডচ্দের হাতে ফিরে আসে । তারাও এই 
খাজনা আদায়ের অধিকার চায়ে যায়। জামির খাজনা তাদের কাছে খুবই 
লাভজনক হয়ে উঠোছল॥ কিন্তু তারা জর্মি জাঁরপের কোন বন্দোবস্ত 
করোন। জামির মূল্য নির্ধারণেও কোন মাপকাঠি ছিল না। তাই খাজনা 
আদায় প্রথায় কিছু খামখেয়ালিত্বঃ কিছু শবশঙ্খলা ছাড়িয়ে ছিল। 

৪ 
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কাজচার দিসচেন 


1825 সালে ডচ্‌ সরকার ও জাভার শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। হক্ধ 
চলেছিল 1830 সাল পর্যল্ত। বিস্তপর্ণ অনল ধন্সম্তূপে পাঁরণত হল। 
আর্থিক ক্ষয়ক্ষাত ওপাঁনবোশক সম্পর্ককে দুর্বল করে দিল। ডচ সরকার 
ইন্দোনেশিয়ায় গভরণর জেনারেল রূপে ). ৪ ৫৫. 8০5৫কে পাঠাল। তাঁর 
ওপনিবেশিক নীতি ক'্লচার সিস্টেম বা কালাটিভেশন সিস্টেম নামে 
পাঁরচিত। ইউরোপের বাজারে চাহিদা আছে এমন 'জনিসপন্ন চাষ করতে 
তনি জাভার আঁধবাসীদের নির্দেশ দিলেন। বলা হল, এর জন্যে অবশ্য 
আরা ক্ষাতপূরণ পাবে । 1824 সালে ড্€ সরকার নেদারল্যান্ড দ্রেজং 
সোসাইটি পত্তন করেছিল। এই সোসাইটিকে নির্দেশ দেওয়া হল, জাহাজে 
করে জাভার মালপত্তর তারা জাভার বাজারে এবং সেখান থেকে ইউরোপের 
বাজারে পাঠিয়ে দেবে। 


মূল ডচ্‌ শব্দ হল €00169721 5091561, এই কথাঁটিকে 0816516 57520 
নামে 001৩ 1095 এবং 0. 9. 17940015211 আঁভাহত করেছেন । 791১8 তাঁর 
1৬207714575 47৫ 122/07%/0% £% 17%70%25% গ্রন্থে (08115261012 
3555 রূপে ড্চ্‌ কথাটির ইংরোজ অনুবাদ করেছেন। ৮181০ মনে করেন 
05810052001) 55500 কথাটি 09105155750 এর চেয়ে আঁধক অর্থবহ 
এবং য্যান্তসগ্গত। তার অতে এই ব্যবস্থার প্রকৃত অথ হচ্ছে সরকার 'নিয়াল্লিত 
কৃষি প্রথা । ইন্দোনেশিয়ায় চাষীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থায় ৯০০, নির্দোশত যে 
সব নীতি প্রযোজ্য হবে, চ2911 সেগুলির নয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন।2 

($) ইন্দোনেশখয়দের সঙ্গে ডচ্রা এমন চুন্ত করবে যার প্রধান শর্ত 
হচ্ছে ষেধান-বোনা জামির কিছু অংশ আলাদা করে সাঁরয়ে রাখা হবে। সেখানে 
ইউরোপীয় বাজাবের পক্ষে উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় শস্য চাষ করা 
হবে।) 

(8) (এই ধরণের আলাদা করে সাঁরয়ে রাখা জাঁমর পাঁরমাণ হবে প্রত্যেক 
দেশ অণ্থলের মোট আবাদী জমির এক-পণ্টমাংশ ১ 

(21) ধান চাষের জন্য ঘত শ্রীমকের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বাজারের 

ধটিপযোগণ কাঁষ পণ্য চাষ করতে ভর চেয়ে বেশী সংখ্যক শ্রামকের প্রয়োজন 
হবে না। 

(1৮) আলাদা করে সারে রাখা জাম হবে কাঁষিকর মৃন্ত।) 

(৮) উৎপন্ব ফসল জেলায় প্রোরত হবে। (উৎপন্ন ফঁসলের নির্টাপত 
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সৃলচ যে পারমাণ ভূমিকর মকুব করা হল তার বেশশ হলে, উভয়ের পা কোর 
আর্থক পাঁরিমাণ জনগণের প্রাপ্য হবে।) 


(%:) (সরকারের পক্ষ থেকে সতক্তা, তৎপরতা এবং শ্রমের অভাব 
“হেতু ফর্সল 'বিনম্ট হলে, সরকার তার জন্য দায়ী হবে। 


(%:৫) 'দেশনয়' শ্রাীমকরা কাজ করবে তাদের মোড়ল বা গ্রাম প্রধানদের 
নিদেশে ।) ফসল কাটা এবং তোলা, সময়মত পাঁরবহনের আয়োজন করা 
এবং ভাল জায়গা বেছে নেওয়া--এসব কাজ তন্তাবধান করবে ইউরোপণয় 
সরকারী কর্মচারীরা | 

(দ) শ্রিমিকদের মধ্যে 'বাভিল্ল কাজ ভাগ করে দেওয়া হবে?) একদল 
শ্রাীমক ফসল পাকা পর্যন্ত দেখাশুনা করবে। আর এক দলের দায়িত্ব ফসল 
কাটা ও তোলা। তৃতীয় দলের কাজ হবে শস্য পরিবহন । চতুর্থ দল থাকবে 
কারখানায় কাজ করার জন্য। মনুস্ত শ্রীমক অপ্রতুল হলেই চতুর্থ শ্রেণীর 
প্রয়োজন হবে। 

(25) ত্রাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অস্াবধা দেখা দিলে, কৃষকদের ভূমিকর 
না দেবার স্বাধীনতা থাকবে ।১ তখন ধরে নেওয়া হবে যে ফসল পাকলেই 
তাদের দায়দায়িত্ব শেষ হয়েছে। ফসল তোলা এবং আনুষাঁঞ্গক শেষ 
কাজগলির জন্য স্বতন্ন চুন্তর প্রয়োজন হবে। 


কালচার দিসটেম ও ভূমিকর নশীতি3 


€ 181] থেকে 1816 সাল পর্যন্ত স্ব্পকালশন ব্রিটিশ শাসনের আমলে 
জাভাতে ভূমিকর প্রবার্তত হয়েছিল। ভূমিকর প্রবর্তনে প্রধান উদ্যোন্তা 
ছলেন' স্যার টমাস স্ট্যাপফোরড রাফেলস।) ভারতবর্ষে প্রচলিত ভূমি- 
রাজস্ব প্রথার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। এই প্রথর মূল সত্রটি হস 
রাজাই দেশের যাবতীয় জমির মালিক । তাই জাঁম সম্পর্কে রাজার আধকার 
সর্বাগ্রগখ্য। সমস্ত জাভাব্যাপশ জম গ্রামপ্রধানদের কাছে বন্টন করা 
হয়োছল। গ্রামপ্রধানরা সেই জাম অন্যদের পুনবন্টিন করে দিতেন এবং 
তা থেকে খাজনা আদায় করতেন। অর্থ বা জিনিস খাজনা হিসাবে দেওয়া 
হত। কিন্তু অর্থকেই বেশণ প্রাধান্য দেওয়া হত। 1827 সাং ওলন্দাক্ত 
সরকার স্বর্ণ ও রোঁপ্য মুদ্রায় আধিকাংশ পাঁরমাণ এবং অবাঁশিষ্টাংশ তা মাদ্রায় 
খাজনা দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জাঁগর প্রক্কাতি অনুযায়ী (অর্থাৎ জমি 
সৈচ এলাকায় না অসেচ এলাকায়) এবং জার উৎপাদিকা শাশ্তর উপর 
খীনর্ভর করত খাজনার পাঁরমাণ। (সবনেয়ে ভাল সেচ জাঁদতে ধার্ঘ বয়ের 


৮৫ দক্ষিল-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


পাঁরমাণ ছিল উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধাংশ এবং শুখা অসেচ জমিতে এক-চতুর্থাংশ ৪ 
সাধারণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের দুই-তৃতীয়াংশ 'ছিল ধার্য করের গড়পড়তা শছিসাব।? 
ভূমিকর প্রথা প্রবর্তিত হবার অল্পকাল' পরেই রাফেলস্‌, গ্রাম-ভাত্তক 'হসাবের 
পাঁরবর্তে প্রতি কৃষকের উপর ব্যান্ত-ভীত্তিক কর ধার্য করতে চেয়েছিলেন ) 


/ 1816 সালে জাভা ওলন্দাজ শান্তর হাতে ফিরে আসে। ওলন্দাজ শাসক 
জাঁমর খাজনা প্রথা বজায় রেখোছল।, তারা গ্রামাভাত্তক খাজনার হিসাব 
ও আদায় পদনঃপ্রবর্তন করেছিলেন। এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। কারণ» 
নিখুত জমি জারপ এবং জামির উৎপাদিকা শান্তর মূল্যায়ন তখনও সম্ভব 
হয়নি। বস্তুত, 1870 সালের আগে, জমি জারপের কাজ আদৌ সম্পন্ন হয় 
নি। খাজনা ধার্ষের ব্যাপারে 'নার্দন্ট কোন মানদণ্ড ছিল না। ফলে মোটা- 
মুটিভাবে একটা বার্ষিক হিসাব স্থির করা হয়েছিল। গ্রাম প্রধানের চেম্টা 
ছল ধার্য করের পরিমাণ কমানো” এবং ওলন্দাজ সরকারশ কর্মচারীদের চেষ্টা 
ছিল, তা বড়ানো। এ জন্য খাজনার পারমাণ নির্ণয়ে কোন নাদ্ট সমতা 
রক্ষা আদৌ সম্ভব হয় নি। তাছাড়া গ্রামপ্রধানরা প্রায়ই গ্রামের জমির পাঁরমাণ 
গোপন রাখতেন। খাজনার পাঁরমাণ ছিল আঁধকাংশ ক্ষেত্রে গড়পড়তা দুই- 
পণ্টমাংশের 'িচে। বাস্তব অবস্থায় এই খাজনার পরিমাণ ছিল নিঃসন্দেহে 
নিপীড়ন মূলক । 1820এর দশকে ডচ্‌ গভরণর জেনারেল ৮272 06: (091901165 
জাভার মানুষদেরকে জমি ও জমির উৎপন্ন জানিস ভোগদখলের অবাধ আঁধকার 
দয়েছিলেন। 'বানময়ে তাদের খাজনা দিতে হত। খাজনার পাঁরমাণ, উপরে 
যা আমরা আলোচনা করেছি, সে মতই 'ছিল। 090116এর আশা ছিল যে 
উদার অর্থন'টিতর প্রেরণায় জাভার মানুষ বিব্লয় যোগ্য জানিস উৎপাদনে 
আগ্রহ বোধ করবে 1) বিব্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে খাজনা পরিশোধ করতে তাদের 
কোন অস্মাবধা হবে না। এই নাতির ফলে অবশ্য জাভায় বসবাসকারী 
ইউরোপাীয়দের প্রভাব প্রাতিপাত্ত অনেক ক্ষুল্ম করা হয়োছল। 

1825 সালের পর 0229119, অনুসৃত নীতি ফলপ্রসূ হয় 'নি। কারণ, 
জাভা যুদ্ধের দরুণ ওলন্দাজ সরকারকে আঁতীরন্ত ব্যয় বহন করতে হয়োছল। 
তাছাড়া» বিশ্বের বাজারে তখন ::091551 কৃষিপণ্যের বাজার দর হাস পেয়োছিল। 
1826 সালে হলাশ্ডের রাজা প্রথম উইিয়ম 1৮ 7355 ৫০ €9%1115187769কে 

র জেনারেলের পদে জাভা পাঠালেন। শাসনের ব্যয়ভার কমান এবং 
জাভাকে লাভজনক উপানবেশরূপে গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে 10 8এওকে 
জাভা পাঠান হয়েছিল। 1827 সালের 1 মে তারখের কলোনাইজেশন 
রিপোর্টে তিনি কয়েকাট প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। প্রস্তারগণির সারমর্ম 
হচ্ছে যে জাভার অব্যবহৃত পাঁতত জাঁমগলি ইউরোপণয়দের কাছে বিরুয় করা 
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হোক বা লিজ্র দেওয়া হোক। জাভার কৃষকদের সাহায্যে ইউরোপ২৭য়রা জাম 
চাষ করবে। এজন্য জাভার কৃষকরা চুন্তমত মজুর পাবে। উদ্দার অর্থনীতির 
সূত্রের উপর নির্ভর করে এই প্রস্তাবগুলি রাঁচিত হয়েছিল। কিন্তু আর্থিক 
উদ্যোগের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়োছিল জাভাবাসীব হাতে নয়, ইউরোপনীয়দের হাতে। 
7 35 আশা করেছিলেন যে জাভার মানুষ ইউরোপাঁয়দের সঙ্গ চুক্তির 
শর্তানূসারে উৎপাদনের কাজে আগ্রহী হবে। 


জমির উৎপন্ন ফসলের উপর জাভাবাসীর অবাধ ভোগ দখলের আঁধকার 
«এবং অব্যবহৃত পাঁতিত জাম ইউরোপাীয়দের কাছে বির্ুয়, 0012911065 5210. 0528 
3০5৫, এই দুই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। 1829 সালের € মার্চ 
তঁরখে তরি বন্তব্য তিনি ওলন্দাজ রাজদরবারে পেশ করেন। ইউরোপনয় 
বাজারে বিক্যয়ের উপযোগী পণ্য ইন্দোনেশিয়ায় উত্পাদনের কথা তান 
ভেবোছলেন। জাভাকে তানি হলাণ্ডের পক্ষে লাভজনক-উপাঁনবেশ 'হসাবে 
গড়ে তলতে চেয়েছিলেন। তিন প্রস্তাব করোছলেন যে কফি, চিনি, নীল 
ইত্যাদি কৃষিজাত পণ্য স্ব্প ন্যয়ে ইন্দোনেশিয়াতে উৎপাদন কবা হবে অর্থাং 
ইন্দোনোঁশয়ার কৃষকদের নার্দষ্ট পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করা হবে এবং উৎপন্ন 
শজাঁনস সরকারের হাতে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক গণ্য করা হবে। ডচ্্‌ 
সরকারের এই নীতি কালচার সিসূটেম নামে পরিচিত। তাঁর পাঁরকল্পনাকে 
কার্যকর করার নিদেশ তান হলাশ্ডের রাজার কাছ থেকে পেয়োছিলেন। এই 
উদ্দেশ্যে 1850 সালের জান,য়ার মাসে ০9৫, জাভাতে পেশছান। কালচার 
খসস্‌টেমের বিশদ ধিবরণ নানা দাঁলল ও বিবরণে ছাঁড়য়ে আছে। এগুলির 
মধ্যে তিনটি প্রধান £0) 1829 সালের € মার্চের এডজাইস, 
(8) 18350 সালের 10 অক্টোববের 'মানিস্টার অব কলোনিজের কাছে প্রোরত 
শরপোর্ট; ক্যাঁবনেট পন্ন নং 628/26» (2) 1834 সালে প্রস্তুত 13950 এর 
সমীক্ষ মুলক প্রাতরেদন। 
ইংরোজ ভাষায় লিখিত 'ববরণগুলি বিষয়ে তিনজনের গ্রল্থ বিশেষভাবে 

শনভরষেগ্য £ 

(1) 011৩ 102), 7৮6 2018 2%4 41077745/15/0% ০ 29 
70%207 26 16%4 (িত ০ 1904), 

(9) 0. 5. চ80015211 177612%45 18784 (09001011085 
2929), 

(99) 19. 3. £. চাথা, 48৮49 ০ 9০৮৮৮ 2০ 42 
(1,049 1955) 
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0116 ]2গচার বিবরণ অনেকটা বাস্তবানদগ্গ।.) কালচার [সসটেমের 
তাঁত্বক দক এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে যে বৈষম্য 'ছিল+ সে গিবষয়ে 'তাঁন 
সজাগ 'ছিলেন। তাত্তুক 'দকটা হচ্ছে বেশ বলোছলেন) যে ডচ্‌ সরকারের 
হাতে জম ও আবাদ ফসল সমর্পণ করার ফলে এটা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক 
যে জাভার কৃষকরা ভূমিকর দেবার দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল ৷ 
কল্তু 102) বাস্তব অবস্থার পরিচয় দিয়ে বলেছেন যে বহু ক্ষেত্রেই সরকারের 
হাতে জাম ও আবাদী ফসল সমর্পণ করা সত্বেও জাভাবাসীদের আতী'রন্ত 
ভূমিকর দিতে হত। 1834 সালের আইন সত্বেও কালচার [সসটেম অনযাষী 
তাদের জন্য ভূমিকর বলবৎ 'ছিল। 


( ভাঁমিকর প্রসঙ্গে £ 5:215211 এর বিবরণে কিছ পরস্পর বিরোধশ কথা আছে, 
যাঁদও সাধারণভাবে কালচার সসটেম সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য মোটামুটি স্বচ্ছ। 
উৎপন্ন পণ্যের দুই-তৃতীয়াংশ অর্থের পাঁরমাপে না নিয়ে, সরকার শুধমান্র 
এক পণ্টমাংশ 1জাঁনসের পাঁরমাপে গ্রহণ করতেন। ধান চাষ হচ্ছে এমন 
জমির এক পণ্মমাংশ যাঁদ কোন গ্রাম দেশ) রপ্তানিযোগ্য পণ্য চাষের জন্য 
আলাদা করে সাঁরয়ে রাখতো, তাহলে সেই গ্রামকে ভূমিকর দিতে হত না? 
রপ্ত।নিষোগ্য পণ্য বিক্রয় থেকে যে অর্থ পাওয়া যেত, তা থেকে নিধাঁরত 
ভূঁমকরের আঁতীরন্ত যা (অর্থ) বাঁচতো, তা সেই গ্রামের সম্পদ বলে পারগাঁণত 
হত। শস্য পাকলে গ্রামকে আর ভূমিকর দিতে হত না। তখন ধরে নেওয়া 
হত যে গ্রাম তার দায়দায়িত্ব পালন করেছে । এ সব ডীন্ত যে কতদুর পরস্পর 
বিরোধ, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। ভূঁমিরাজস্ব সমস্যাঁট দেখে 
701115211 তরি বিরান্ত ও উত্মা চেপে রাখতে পারেন 'নি। 


7০5৩১ নির্দোশত কালচার সিসটেমের নয়াট বোশিষ্টায 17211 উল্লেখ 
করেছেন। ভূমিকর বিষয়ে তাঁর বন্তব্য হল যে প্রাতাট গ্রামের (দেশ) আবাদী 
জাঁমর এক পণ্মমাংশ সাঁরয়ে রাখতে হবে। এর জন্য ভূঁমিকর মকুব করা 
হবে। যাঁদ সরকারকে প্রদত্ত শস্যের নিরূপিত মূল্য মকুব করা ডামিকরের 
চেয়ে বেশী হয়, তাহলে বেশশ অংশটুকু জনসাধারণের দখলে আসবে । (থ]1- 
এর মনে হয়োছল যে এ ধরণের স্বাধশনতা সর্তেও বরাবরই ভৃমকর আদায় 
কু হযেছে। কালচার সিসটেমের এটি ছিল একাঁট বড় ধরণের বরুটি। ) 

ইংরেজি ভাষায় খত িনজন লেখকের বিবরণে শুধুমাঘ যে দৃদ্টি- 
ভাঁঙ্গর তারতম্য ঘটেছে, তা নয়। তাঁদের বিবরণে তথাগ্রত 'বিচ্যাতিও আছো 
কারণ এই 'তিনজনেই: ভব ভিন্ব ডচ লেখককে অনুসরণ করোদ্্ুলেন। 7721 
তাঁর বিবরণের জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন এই দুটি গ্রন্থ থেকে? 


0) লং পু ০4০০5০০ 150%444 045৮4063৩৫০ 
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(012527282 19525-26) এবং: ৫) চু ভা. 5৮১91, (6৫.)১ ০৪- 
0222%75 %2% 12122120507 1%7%, 5 5০15 (4105021020১ 1958- 
40) কালচার দিসটেমের নয়া টবাঁশষ্ট্য 7911 সংগ্রহ করেছেন 
€50160191219067 এর গ্রন্থ থেকে । (00150155506: দাবি করেছেন, 
তিনি তা পেয়েছেন রাস্ট্রীয় মহাফেজ খানায় রাক্ষিত 8০5০, এর 1854 সালের 
বিবরণ থেকে । 00190155597 সেই দাঁললের সাঠক মর্ম উদ্ধার করতে 
পারেন নি। জমির যে এক-পণ্টমাংশ সরিয়ে রাখা হবে, তা ভূমিকর থেকে 
অব্যাহতি পাবে, রাম্দ্রীয় মহাফেজখানার দলিলে সে কথা বলা হয়' নি। রাম্ট্রীয় 
মহাফেজখানার দিলে বলা হয়েছে, যে দেশ বা গ্রাম, ধানচাষের জাঁমর এক- 
পণ্টমাংশ রপ্তাীনযোগ্য শস্য চাষের জন্য সাঁরয়ে রাখবে, সেই দেশ বা গ্রাম' 
সমগ্রভাবে ভূমিকব থেকে অব্যাহতি পাবে। প্রদেয় ভূমিকর থেকে যাঁদ 
নিরুপত শস্য মূল্য বেশী হয়, তা হলে বাড়তি মূল্য পাবে সেই গ্রাম। 

[70115811ও তাঁর বিবরণের তথ্য সংগ্রহ করেছেন রাম্দ্রীয় মহাফেজখানায় 
সংবক্ষিত সরকারী দলিল থেকে । 73০51, এর 1834 সালের 'ববরণের উপর 
তান সবচেয়য়ে বেশী নির্ভর করেছেন। তাছাড়া বেশ কিছু ড্চ ভাষায় 
লিখিত দাঁলল তিনি অনুধাবন করেছেন। তান প্রচুর তথ্য সংগ্রহ কবেছেন 
]. ]. 7. 13০00028, 102%%25 ড4% 1 42% 8০5০ (41009010205 
1927) গ্রন্থ থেকে । চঁ0581] এর দৃজ্টিভঙ্গীকে বুঝতে হলে তব. ০, 
[61502 7০019%5/2 201%7%, (10505102105 1877)  গ্রল্থাট অবশ্য 
পাঠ্য । 8০৩কে একজন উদারনৌতিক হদয়বান রাজনীতাঁবদ রূপে 
[16750 চিত্রিত করেছেন। 7১০০, এর নশীতি বিশ্লেষণ করে তানি বলেছেন 
যে ভূমিকর প্রথার পিছনে জোরজবরদাঁস্তর নাত কাজ করেছে। কারণ 
জোর করে অর্থ আদায় করা হত। কিন্তু কালচার দিসটেম-এ অর্থের 
দবানময়ে উৎপন্ন দুব্য সরকারের হাতে সমর্পণ করা ছিল' বাধ্যতামূলক। 
ভূমিকরের পাঁরবর্তে না্দিষ্ট শস্য সমর্পণ করা যে বাধ্যতামূলক ছল, বাস্তবে 
তা কার্যকর করা হয় 'নি। ৪০9০, এর চিন্তাধারাকে বাস্তব রুপ দেওনা হয় 
নি। যে সব ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক চাষ ছিল উৎপাঁড়ন শুধমাত সে সব 
ক্ষের্েই ভূমিকর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। বহ: ক্ষেত্রেই বাধ্যতামূলক 
চাষ প্রথা ছিল, অধিকল্তু. ভূমিকরও ছিল। 2:6:50%; এর এই বিশ্লেষণ, 
চ5৫1ঘথ]] প্রমূখ অনেককেই গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । 

ডচ্‌ ভাথায় গলাখত যে সমল্র সূত্র (৩০৪ ও [7 রাবহার করেন 
ণীন বা অল্প স্বজ্প ব্যবহার করেছেন সেগুলি ০০ ম্য কাজে লাগিয়েছেন ! 
৩, ড৫0 10655566) 870741 206 4৫ হলে 3 0 (296. 
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13002101 1865-66) এবং 0. [নু ৮2 5০955 09525822275 265 
1%12%%1551557 5 5০15. (8১০৮9102205 1869-71)5, এই দুই বিশাল 
গ্রন্থ থেকে 1099 তথ্য এবং বিশ্লেষণ আহরণ করেছেন। 1025678691 
প্রণশত গ্রন্থে অসংখ্য তথ্য ও তথ্যের আকর সংগৃহীত হয়েছে। কালচার 
সসটেমের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা, অন্যায় ও অসাম্য ছিল 129৮%265 তা 
দিখদৃতভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন। ৮৪০, 9০৪5৮এর ইতিহাসে কালচার সসটেমের 
নখাঁত ও নশীতির বাস্তব রূপায়ণ সমালোচিত হয়েছে । ০9০]%কে তান মার্ত” 
মান শয়তানর্‌্পে' অজ্কিত করেছেন। 109525৫ এবং 5০৫9 4:5৩ 12যকে 
গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন। 


. কালচার দিসটেমের বাস্তব চিত্রটি অনেকেই সঠিক বুঝতে পারেন [নি।) 
ভূমিকর আদায়ের বিরুদ্ধে 9০5০ যা কিছুই বলুন না কেন জাভার অধি- 
কাংশ অঞ্চলে ভামিকর ছিল কালচার সিসটেমের 'ভাত্ত !/ হয় চীন্তমত; না হয় 
উধর্বতন কর্তৃপক্ষের চাপে জাভার গ্রামে গ্রামে ইউরোপণয় বাজারের উপযোগী 
রপ্তানিযোগ্য শস্য চাষ করা হত। চিনি ও নীল চাষ ছিল বেশণ প্রচলিত ।) এই 
সব জিনিস চাষের জন্য হয়ত এক পণ্চমাংশ জমি বরাদ্দ রাখার "নির্দেশ ছল । 
কিন্তু কোথাও কোথাও এক তৃতীয়াংশ জাম বরাদ্দ রাখা হত+ 7০৪, তা 
জানিয়েছেন। 18354 সালে 7০9০, জানিয়োছিলেন যে ইউরোপীয় বাজারের 
উপযোগী জিনিস চাষ করে তা যাঁদ সরকারের হাতে অর্পণ করা হত 
(ভূমিকরের বদলে), তাহলে' সেই গ্রামকে আর ভূমিকর দিতে হত না। ভীমকর 
থেকে অব্যাহতির প্রশ্নটা এই সূত্র থেকেই ::015211 ও [7211 গ্রহণ করেছেন। 
ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। জাভায় সাধারণ নিয়ম ছিল যে ধানের 
মূল্য দিয়ে ভূমিকরের পরিমাণ নিরুপিত হত। গ্রামের এক পণ্চমাংশ 
জমিতে উৎপন্ব' শস্যাদ সরকারকে দিলে, সেই জিনিসের মূল্য ভূঁমিকর দানের 
পক্ষে যথেম্ট বলে বিবেচিত হত। সরকারকে প্রদেয় রপ্তানিযোগ্য ফসলের 
মূল্য নির্ণিত হত নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের পারমাপে। নির্ধারিত ভূমিকরের 
চেয়ে যদ উৎপন্ন রঞ্তানিযোগ্য শস্যের মূল্য বেশী হত», তাহলে সেই বাড়তি 
মূল্য পেত গ্রাম। কিন্তু নির্ধারিত ভুূমিকরের চেয়ে যদ উৎপন্ন রপ্তানিযোগ্য 
স্যর দাম কম হত; তাহলে সরকারকে হয় অর্থ দিয়ে, না হয় 'ীজানস দয়ে সেই 
কমাত অংশটা গ্রাম পূরণ করে শদত। ( উৎপন্ন রপ্তানিযোগ্য জিনিসের মূল্োর 
পাঁরমাণ হল আসল কথা। জাঁমর এক-পণ্চমাংশে' রপ্তানিষোগ্য ফসল চাষ 
করে, তা সরকারের হাতে সমর্পণ করলে ভূমিকর থেকে অব্যাহত পাওয়া 


যেত, এটী 'কিল্তু বাস্তব চিত নয়: 
মকর প্রথা সর্ব সমানভাবে চাল করা হয় নি। 2০০৭০৪০৫ 7০৪০০০ঠতে 
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7115010105 10601058512 ও 727)05085 জেলাতে এই প্রথা প্রচাঁলত 
হয় নি। 1830 সালের আগে থেকেই কফির চাষ বাধ্যতামূলক করা 
হয়েছিল। তাছাড়া যে সব জমিতে ধান চাষ হত; সেখানে কাফির চাষ করা 
হত না। একারণে কফিকে ঠিক কালচার 'সিদটেমের আওতায় নিয়ে আসা 
বোধ হয় সঙ্গত নয়॥ £ 1830 সাল থেকে কয়েকঁট কারণে জাভাতে ভূমিকরের 
পরিমাণ ছিল ক্রমবর্ধমান । ( প্রথমত, কর নির্ধারণ সঠিক রীতি-নীতি মেনে 
করা হত না। আণুলিক সরকারী কর্মচারী গ্রামের জাঁমজমার তন্তাবধান 
করতেন। জমি ও উৎপাদনের পাঁরমাণ কমিয়ে' বলা গ্রামণণীর পক্ষে আর সম্ভব 
হচ্ছিল না। 'দ্বিতীয়ত, 1830 সালের পর অনেক নতুন জম চাষের আওতায় 
আনা হয়েছিল। প্রথম পাঁচ বছর এগুলির জন্য কোন ভূঁমিকর দিতে হত 
না। কিন্তু পাঁচ বছর পরে বাঁ্ধত হারে ভূমিকর ধার্য করা হয়েছিল । 
তৃতীয়ত, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাষ বেড়ে গেলে, জমির মূল্যও বেড়ে গিয়েছিল । 
ফলে পূর্বে যে সব জাঁমর উৎপন্ন ধানের এক পণ্মাংশ ছিল ভূমিকর মূজা, 
তা এখন বেড়ে দাঁড়াল অর্ধাংশে। এই বার্ধত পুনর্মল্যায়ন থেকে ড্‌ 
কর্মচারীরা কিছু আত্মসাৎ করতেন এবং কৃষককুলকে বাড়াঁত বোঝার যন্ত্রনা 
সহ্য করতে হত। চতুর্থত, 1830 সালের পর ধানের বাজার দর বেড়েছিলা) 
রপ্তানযোগ্য পণ্য চাষ বেড়ে গেলে, ধান চাষের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে 
ছিল। ফলে ধানের বাজার মূল্য বেড়ে গেল। পণোর মূল্য দেবার জন্য 
সরকার প্রচুর পারমাণে তাম মুদ্রা বাজারে ছেড়েছিল। ফলে মমদ্রাস্ফীত দেখা 
দেয়। ধানের মূল্যে যেহেতু ভূমিকরের পাঁরমাণ নির্ধাঁরত হত, তাই পারি- 
বার্তত অবস্থায় ভূমিকরের পাঁরিমাণও অনেক বেড়ে গেল। 


1834 সালে 1. 061) 73০5০[লিখিত প্রাঁতবেদন থেকে এটা স্পম্ট নয় যে 
ভূমিকর প্রথার বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবাহিত ছিলেন কি না। 
1850 এর দশকে জাভার ডচ শাসকরাও জানতেন না যে কালচার সিসটেম 
প্রথম দিকে কতটা কার্যকর 'ছিল। তাঁরা ভেবোছিলেন যে 1829 1830 এবং 
1834 সালের 7০5, এর সরকারণী বিবৃতিগ্ীলতে এই ব্যবস্থার প্রকৃত চিন 
খুজে পাওয়া সম্ভব। এসব দলিলপত্র থেকে তাঁরা যা অনুমান করতে 
পেরেছেন, তা তাঁদের 1850 এর দশকের আভজ্ঞতার সঙ্গে সঞ্গাঁতপূর্ণ ছিল 
না। তাঁদের মনে হয়েছিল নানা 'বকৃতি, দুর্শীত ও অসঙ্গাঁতিতে কালচার 
দীসসটেম পারপূর্ণ। 

সুতরাং প্রশ্ন তোলা যেতে পারে ৬০০, ৫০০ 8০৪০ এর খত বিবাত 
এবং এই ব্যবস্থার বাস্তব ্রপ্লোগের মধ্যে অসঙ্গতির কারণ ক ? অসঙ্গাতি 
গুছাল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 02৯০০ ও 101055511 প্রসখে 
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লেখকরা মনে করেন যে 8০5১ হল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পর এই ব্যবস্থায় নানা 
প্ুটি বিচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। এগুলি ছিল' একান্তই মানবিক ভুলভ্রান্তি। 
এর জন্য 3০5০1 দায়ী নন॥ 108, 21 10991966: এবং 21) 5০95 
প্রমূখ লেখকরা মনে করেন যে এই ব্যবস্থার সুজ্ঞু পারিকজ্পনা প্রথম থেকেই 
অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। 7১০5০; এই বিষয়ে অবহিত 'ছিলেন। তাঁদের মতে 
8০5৫, ছিলেন সর্বপ্রকার উদারনীতির পরম শন্রু। 


7২06৮ 90. '্বিও1 এর মতে ঘোষিত নীতি ও তার বাস্তব রূপ্দয়ণ্র 
মধ্যে অসঙ্গতির কারণ হল 'কছুটা 7০5০, এর ব্যান্তত্ব এবং ছটা নেদার- 
ল্যা'্ড ও জাভার তৎকালণন পাঁরাস্থাতি। 7০5০২ এর মাস্তিজ্ক ছিল নানা 
ধরণের ভাবনা চিন্তায় পরিপূর্ণ। তিনি অবাধ বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাসী 
ছিলেন। হলাণ্ড রাজের প্রজাপুঞ্জের মধ্যে তিনি উদারনোৌতক উদ্যোগ সণ্চার 
করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ক সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রাতও তাঁর 
আসান্ত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উন্নত পারবেশের মাধ্যমে দাবিদ্র 
ও দুন্শীত দূর করা সম্ভব। বান্তিগত ধন সপ্টয়কে তিনি সমাজের অন্যতম 
একটা বড় বিপর্যয় বলে মনে করতেন। 


অনেক সময় 'তাঁন সাধারণ নীতি ঘোষণা করতেন এবং তা রূপায়ণের 
জন্য বহ্ক্ষেত্রে 'নার্দন্ট আদেশ, বিধি ও নিয়মাবলী জারী করতেন। প্রাত 
ক্ষেত্রেই বাস্তব অবস্থার তাগিদে 'নার্দস্ট বিধি ও নিয়মাবলী জারী করা হত। 
তাঁর তাত্বিক নশীত নির্দেশের সঙ্গে বাস্তব কার্যাবলীর সঙ্গাঁত না থাকলে, 
তান বিচলিত হতেন না, এ নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাতেন না। পারসাধাখাক 
সাক্ষ্যের উপর তিনি আতি মান্রায় নির্ভরশীল ছিলেন। পরস্পর বিরোধী 
পারসংখ্যান সংক্রান্ত হসাব অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে ভুল পথে চালিত করেছে। 


1855 সালে কালচার 'সিসটেমের আঁধকর্তা ৪. 0. 1185 এই ব্যবস্থা 
রূপায়ণের পথে নানা বাধা বিপন্তির কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 
এগুলি হল £ ইউরোপশয় ও দেশশয় আমলাতন্যের জ্ঞান ও আভজ্ঞতার অভাব” 
রোপণ কর্মে নিয়োজিত -ব্যান্তদের দক্ষতার অভাব, বিশেষ আণ্টীলিক পাঁরবেশে 
সাধারণ নর্দীতগুলকে সবক্বে প্রয়োগ করায় ব্যর্থতা এবং নতুন কছনকে 
স্বন্রু জানাতে জাভার মানুষের অনীহা। ০৪০; এর সাফল্যের পথে প্রকৃত 
তথ্যের অজব ছল খুব বড় অন্তরায়। 


ইউরোপনয় বাজারে বিক্রয়ের উপযোগী পণ্য জাভাতে তান উৎপাদন 


করতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও চেয়োছলেন যে এর মূল্য হবে বিশ্বের 
অন্ন অঞগ্তজের সংগহেশত পণ্য মূল্য থেকে অনেক কম। এই 'বিধয়ে তানি 


ইল্দোনোঁজিয়ার় গ্ গুপনিবোঁশক শাসন 12% 


অবাধ উদ্যোগ (7:6৩ [81:6572139৩) কাঠামো গ্রহণণয় মনে করেছিলেন। ড্চ 
কোমপানির আমলের প্রচাঁলত পণ্যের স্বেচ্ছাতাল্লিক বলপূর্বক সমর্পণ 
(£০:০6৫ 1091155:) নতি গ্রহণে (তানি আনিচ্ছক ছিলেন। কিন্তু অবাধ 
উদ্যোগ নীতির প্রয়োগ সম্ভব হয় 'ি॥ পণ্য উৎপাদন এবং খুব কম দামে 
তা সমর্পণের ব্যাপারে ভূমিকর নীতি মনে হয়োছল সব চেয়ে বেশণ কার্যকর । 
1854 সালে নেদারল্যাশ্ডে ফিরে যাবার আগে রাশ্ট্শীয় উদ্যোগের উন্নয়নমূখী 
ভূমিকা সম্পর্কে 8০5০, এর দঢ় প্রত্যয় স্পন্ট রুপ নেয় ?ন। 


1830-34 সালে জাভার গভরণর জেনারেল এবং কামশনার জেনারেল 
রূপে 2০5০ এর সরকারী বিবৃতিগ্যাীল ছল িশেষ মতবাদের অনকূলে 
রাজনৈতিক 'বকৃতি। কালচার ?সসটেম দি ভাবে কার্যকর হয়েছে, তার 
বিশদ বাস্তব বিবরণ এসব বিবৃতির মধ্যে নেই। একারণে ভূমিকর সম্বন্ধে 
নানা বিভ্রান্তি সম্টি হয়েছে। 


পশ্চিমী জগতে তৎকালশন প্রচলিত উদ্ারনোৌতক মতবাদ কালচার 
সিসটেমের অনুকূলে ছিল না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে 
সহশিক্ষিত ডচ আমলাতন্ন সরকারী আইন কানুন ও নরেশ সর্বদা মেনে 
চলা কাম্য মনে করত। এগ্লি থেকে বিচ্যুতিকে তারা ভাবত স্বেচ্ছাচাঁরিতা। 
তাই উনিশ শতকের শেষার্ধে কালচার [সসটেমের মূল তত্তৃকে তাঁরা অনুদার 
বলেছেন। এর বাস্তব প্রয়োগ তাদের কাছে নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী মনে 
হয়েছে। স্পম্টতই ঘোঁষত নীতি অনূযায় এই ব্যবস্থা কার্যকর হয় নি 
7০9০৩ হয়ত তা কাম্য মনে করেন নি এবং তাঁর প্রধান দায়িত্ব বলেও ভাবেন 
নি। 


বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথায় চিনি, কাফি ও নগল ছিল প্রধান উৎপাদন। 
কাঁফি চাষ করা হত মূলত 752:8৩: জেলাতে ।) জনসাধারণের ধানশী জমিতে 
নয়, সরকারশ খাস মহলে কাঁফর চাষ হত। /উৎপাদিত কাফি কর 'হসাবে 
গণ্য হত না। 9 চর, 1. 1511 এর মতে, এসব কারণে কাঁফ চাষকে 
বাধ্যতামূলক কষণি প্রথার অঙ্গ হিসাবে পারিগণিত করা সঙ্গত নয়। 8০৪০ 
অবশ্য কাঁফর একচেটিয়া ফারধার পুনঃ প্রবর্তন করেন। €.বাধ্যতা মূলক চাষ 
ব্যবস্থায় রাজস্বের আঁধকাংশ ভাগ সংগৃহশত হয়েছে কাঁফ থেকে ।১ অন্যান্য 
জিনিষের উৎপাদন ছিল ব্য়সাপেক্ষ। (অবাধ শ্রমনগীততে (ও [-7/১০5৫) 
যে পারষাণ উ্প়ন্,, গাগা হেত তার মুলা এক তৃতাঁয়াংশ পাওয়া গেছে 
এই বাকল্থায় বাধাতামৃক (0৩5৫-1.4১০:) শ্রমের মারকং। এই বার্তা 
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কারণ 0০০তএ:দের কৃষি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা।) আমলা বাহিনীকে 
উৎসাহিত করার জন্য সরকার (০0:01: ও 7২০597দের শতকরা গহসাবে 
কিছু লভ্যাংশ দেবার বন্দোবস্ত করেছিল। কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় 
ধন। তাদের লোভ বেড়েছে, এবং জনসাধারণের উপর তাদের নিপীড়ন মান্রা 
ছাড়িয়ে গেছে। (অন্যান্য ক্ষেত্রে চাষের এই ব্যর্থতা ঢাকা পড়েছে কফির 
সন্তোষজনক উৎপাদনে। ৰ 


(৫ বধাতামূলক কর্ষণ প্রথা নেদারল্যানডের পক্ষে খুবই লাভজনক হয়োছল।, 
1831 থেকে 1877 সালের মধ্যে নেদারল্যানডের রাজকোষে ইন্দোনেশিয়া 
থেকে 8235000১000 91146: অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল।১/'এই অর্থ দিয়ে 
নেদারল্যানড সরকার খণ শোধ করেছে, বেলজিয়ামের সঙ্গে যুদ্ধেব ব্যয়ভার 
বহন করেছে এবং রেলপথ নির্মাণ ও অন্যান্য জনাঁহতকর কাজ সম্পন্ন কবেছে!- 
এ সময় নেদারল্যানডের বাৎসারক বাজেটের বরাদ্দ 60 মিলিয়ণ 81106: 
এর বেশী ছিল না। এর মধ্যে গড়ে প্রাত বছর ইন্দোনোশিয়া থেকে 18 
মিলিয়ণ 8416: সংগৃহীত হয়েছে। এই অর্থের পাঁরমাণ সামীগ্রক বিচারে 
উপেক্ষণীয় নয়। 


৯ কর্ষণপ্রথার প্রভাবে ওলন্দাজ বাণিজ্য ও জাহাজ শিজ্পেও 
অগ্রন্গীত সূচিত হয়। 1830 সাল পর্যন্ত এশীয় বাঁণজ্যের মাল পাঁরবহনের 
ক্ষেত্রে ওলন্দাজ শক্তি ব্রিটিশদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তাতে 
বিশেষ সফল হয় নি ৷ )€ সংরক্ষণ শুল্কের (0:০৮০০৮৩ 18117) ফলে 
ইন্দোনোশিয়ার বাজারে নেদারল্যানডের পণ্যের জন্য দক সুযোগ স্বাবধা 
মেলে) দকল্তু ইন্দোনেশীয় ক্বীপপণুঞ্জের পণ্য ইউবোপের বাজারে পৌছে 'দিত 
ধবদেশশ জাহাজ। বাধ্যতামূলক চাষনীতি প্রবার্তত হলে ড্চ সরকাবের 
সঙ্গে পদ নেদারল্যানড গ্রোডং কোমপানি'র একটি চুন্তি স্বাক্ষারত হয়। চন্তির 
শর্তানুযায়ণ বাধ্যতামূলক কর্ষণপ্রথায় উৎপাদিত যাবতীয় পণ্য আর্মসটারডামে 
পেশছে দিত পদ নেদারল্যানড দ্রোডং কোমপাঁন'র জাহাজ। কয়েক বছরের 
মধ্যেই আর্মসটারডাম শহরের বাজারে ইন্দোনেশীয় পণ্যের চাহিদা ও জোগান 
দূত বেড়ে যায়। পদ নেদারল্যানড প্োডং কোমপাঁন'র প্রচেষ্টায় ওলন্দাজ 
শ্ীরবহন 'শক্পের দত উন্নাত ঘটে। €অজ্পাদিনের মধ্যেই ব্রিটেন ও ফ্রান্সের 
পরেই ওজন্দাজ বাণিজ্য জাহাজ বিশ্বের তৃতীয় শ্রেন্ঠ আসন লাভে সক্ষম 
হয়। 

&েই প্রথার একটি অন্যতম প্রধান সফল হল বে 1830 থেকে 1860 সাহোর 
হাধো করেক্কাটি বিদেশশী অর্থকর শস্যের চাষ ইন্দোনোঁশয়ায় প্রথম শদুদ। করা? 
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হয়। ) এসব চাষের তাৎক্ষণিক ফল আশাপ্রদ ছিল না। কিন্তু পরে উদার 
নৈতিক ওপনিবেশিক অ্থনীতির কাঠামো প্রাতাষ্ঠত হলে এই সব নতুন, 
অর্থকর ফসল সেখানে সমৃদ্ধির সূচনা করে। 


নতুন অথকর ফসলের মধ্যে চা ছিল একটি অন্যতম প্রধান পণ্য। সপ্তদশ 
শতকের শেষভাগ থেকে চা একটি লাভজনক বাঁণজ্য হয়ে উঠেছিল। স্রাসার 
চীন থেকে ইন্দোনেশিয়ায় চা আমদানি করা হত। 1826 ্রীন্টাব্দে জাপান 
থেকে জাভাতে চা-বীজ আমদাঁন করা হয়োছিল। এই বীজ 169020£ 
এর বোটানিকাল গাডেনে রোপিত হয়েছিল। এতে বিশেষ সুফল পাওয়া 
যায় নি। নেদারল্যানড দ্রেডিং কোমপানির একজন চা-বিশেষজ্ঞ, 0. ০0568 
চা চাষ ও প্রস্তুতি শেখার জন্য চনে ছয় বছর অবস্থান করেন। 1852 সালে 
কয়েক জন দক্ষ চীনা শ্রমিককে সঙ্গে করে তিনি জাভায় ফিরে আসেন। জাভার 
19ট জেলায় চা উৎপার্দনের পরাক্ষা চালান হয়। কিন্তু পরীক্ষাতে আশানু- 
রূপ ফল পাওয়া যায় নি। ফলে চা বাগানগুলিকে বাক্তিগত উদ্যোগের হাতে 
ন্যস্ত করা হয়েছিল । 


1860 সালে ওলন্দাজ সরকার চা-ীশল্পে যাবভীয় সাহায্য ও সহযোগিতা 
বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। 
1874 সালে আসামের চা চারা ইন্দোনেশিয়ায় রোপণ করা হয়। এতে আশাতীত 
সুফল পনওয়া যায়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে জাভা ও সুমাত্রায় 
প্রতি বছরে প্রায় সত্তর হাজার টন চা উৎপাদিত হয়েছে। এই পরিমাণ হচ্ছে 
বিশ্বে মোট যে পরিমাণ চা রপ্তানি হত, তার শতকরা 18 ভাগ । 


বেধ্যতা মূলক কর্ণ প্রথায় তামাকের চাষও লাভজনক হয়েছিল। 
ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রে তামাক নতুন শস্য নয়। স্পেনীয়রা ফিলিপাইনের 
মাধ্যমে এশিয়াতে 'তামাকের প্রচলন শর করে। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে 
ইন্দোনেশিয়াতে তামাক চাষ শুরু হয়। ডচ ইসট ইনাঁডয়া কোমপানি তামাক 
চাষে বিশেষ উৎসাহ দেখায় নি। ইন্দোনোশয়ার মানুষ তামাকের নেশায় 
আসন্ত হয়ে পড়লে শুধুমান্ত ?নজেদের প্রয়োজনের জন্য কিছ কিছ তামাক 
চাষ শুরু করে। কিল্তু ইন্দোনেশিয়ার তামাক ইউরোপীয়দের পছন্দসই ছিল 
না। এ কারণে সরকারের পক্ষ থেকে উন্নত মানের তামাক চারা আমদানির 
জন্য ঠিউবাতে 'বশেষজ্ঞ পাঠান হয়। কিন্তু এ পরাক্ষা ব্যর্থ হয়। 1854 
সালে দ্বিতণয় 'িশেষজ্ঞ দল কিউবাতে যায়। তাঁদের প্রচেম্টাও সফল হয় 
নি। 1864 সালে ইন্দোনেশণয় সরকার তামাক উৎপাদন থেকে বিরত থাকার 
শসম্ধান্ত নেয়। তখন ব্যান্তগত উদ্যোগে তামাক চাষ শুরু হয়। উত্তর 
সমারায় 79৩; অণ্চলে অভাবনীয় ফসল উৎপল্ম হয়। বাধ্যতামূলক কর্ষণ- 
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প্রথার যুগ যখন সমাপ্রপ্রায়। নেদারল্যান্ড ঘ্রোডং কোমপানি তখন তামাক 
চাষে ব্যাপকভাবে মূলধন বিনিয়োগ শুরু করেছে। তারপর থেকেই 70৩1: 
অগ্চল একট বনময় গ্রাম থেকে সমৃদ্ধ শহরে পাঁরণত হয়েছে। 


ডচ সরকার ইন্দোনেশিয়াতে সিনকোনা চাষ ও কুইনাইন উৎপাদনে মনো- 
যোগণী হয়েছিল ॥ গত দুই শতক ধরে 'সিনকোনার ওষধি মূল্য সম্পর্কে 
বিশ্ববাসী সচেতন ছিল। কিন্তু শুধুমানর দক্ষিণ আমোরিকাতেই 'িসনকোনার 
চাষ হত। এর মূল্য ছিল আকাশস্পর্শী এবং এর মানও সব সময় উন্নত 
ধরণের ছিল না। 1852 সালে প্যারিস থেকে 19997 এর বোটানিকাল 
গার্ডেন 'সিনকোনার চারা গাছ জাভাতে পাঠায়। কিন্তু এই চারা থেকে 
সম্পূর্ণ গাছ বেরোতে প্রায় 13 বছর সময় লাগে । 1854 সালে 8910221005 
এর বোটানিকাল' ইনসটাটিউটের পক্ষ থেকে নু, 0. 13555187 নামে একজন 
রাজকর্মচারীকে দক্ষিণ আমোরকায় পাঠান হয়। তান ছিলেন জাতিতে 
জারমান এবং ডচ সরকারের অধীনে কর্মরত। 75ট সনকোনা গাছ 'নয়ে 
তিনি জাভায় ফিরে আসেন। তারপর জাভায় 'সনকোনা চাষের দায়িত্ব 
ঢ. ভা. 72818, এর উপর আর্পতি হয়। বিশ্বের বাজারে জাভার কুইনা- 
ইনকে স্থান করে নিতে আরও বিশ বছর সময় লেগোছিল। 187 সালে 
উৎপাদনের পাঁরিমাণ ছিল 22 টন, 1885 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 500 টন এবং 
1895 সালে 1000 টন। বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বের মোট উৎপাদনের শতকরা 
90 ভাগ 'সিনকোনা পাওয়া গেছে জাভা থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়' 
কুইনাইনের বিকজ্প আবিষ্কৃত হলে সিনকোনা চাষে ভাটা পড়ে। 

1848 সালে আফ্রিকার পাঁশ্চম উপকূল থেকে পাম তেল জাভায় আমদানি 
করা হয়। কিন্ত শুধুমাত্র অলঙ্করণের কাজে তা ব্যবহৃত হয়েছে। পরে 
পাম তেল থেকে উৎপন্ন 'জানসের শিষ্প সেখানে গড়ে উঠেছে। বর্তমান 
শতকের '্রশের দশকে পাম তেল থেকে উৎপন্ন 'জানিসের রপ্তানর পরিমাণ 
ছল প্রায় 1 মালয়ন টন। 


বাধ্যতামূলক কর্ষপপ্রথায় গোলমারচের উৎপাদন খ্যব বেশী বাড়ে ন। 
1সংহল থেকে দার্র্চীনর চাষ গ্রহণ করা হয়োছল। কিন্তু আশাপ্রদ ফল 
পাওয়া যায় ন। রেশম চাষের পরীক্ষাও সফল হয় নি।) অতাঁতকাল থেকেই 
ইউ্ন্দানোশয়াতে কার্পাসের প্রচলন ছিল। শুধুমা পালেমবাঙ জেলাতেই 
কফার্পাস চাষ হত। জোভার লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে শৃধ্মমা উৎপন্ন ধান 
[থেকে খাদ্যের সংস্থান সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে সরকার 68528 
ধক্ষ উৎপাদনের সিম্ধান্ত নেয়। ধানের খেতে 4595৪ রোপণ করা হত। 
আমেরিকা থেকে গ্পেনীয়রা বা পতুগিজরা জাভাতে ০৪এ৮এর় চারা আম” 
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দানি করে। সেরকারণ উদ্যোগে ধানের পরিপূরক হিসাবে জাভার মানুষরা 
বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথার কালপর্বে 0855এ₹এ্র চাষ শুরু করে। এই চাষ 
[বিশেষ গ্দরত্ব পায় নি 


আলোচনা থেকে এটা স্পন্ট যে বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথায় বেশ কয়েকটি 
নতুন অর্থকর ফসলের চাষ শুরু করা হয়। কিল্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে 
জাভ র বাইরে ইন্দোনেশিয়ার যে বিস্তীর্ণ অণ্চল পড়ে আছে, সেখানে ডচ 
সরকারের দৃষ্টি পড়ে নি বললেই চলে। 1830 সালের এক শতাব্দী 
পূর্বে ড্ ওপনিবোশক নীতি' ছিল জাভা কেন্দ্রিক, 1830 সালের পর 
চাল্লশ বছর পর্যন্ত জাভা কেন্দ্রিক ওপাঁনবোশিক নীতি অব্যাহত থেকেছে। এর 
ফলাফল শুভ হয় নি। অসম অর্থনৈতিক 'বিকাশ ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে 
আঁভশাপ হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই জাভার প্রাত শাসকগোহ্ঠী পক্ষপাতিত্ব 
দেখিয়েছে। জাভার বাইরে সমান্রার কয়েকটি জেলাতেও সরকারের দৃষ্টি 
পড়োছিল। কিন্তু ইন্দোনোঁশিয়ার ব্যাপক অণ্ঠল ছিল সরকারশ অনগগ্রহ 
বণ্চিত। অষ্টাদশ শতকের শেষে জাভার লোকসংখ্যা ছিল সুমান্ার লোক- 
সংখ্যার ্বগণ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তা বেড়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
প্রতিবেশী অণ্চলের লোকসংখ্যার চেয়ে' পাঁচগুণ দাঁড়য়েছে। জাভায় শান্তি 
ও সুশাসন রক্ষা করা ছিল ডচ সরকারের দায়িত্ব। “কিন্তু অন্যান্য অণ্চল 
সম্পর্কে সরকার দায়ত্ব বোধ করেনি বলে জলদস্যুতার মত গুরুতর সমস্যার 
কোন সঙাধান মেলে নি। 1 


সামাজিক ফলাফল 


এই বাধ্যতামূলক কর্ষণ প্রথা চালু করতে ডচ সরকারকে জাভার 
নেতৃস্থানীয় লোকজনের উপর নির্ভর করতে হয়োছল। সবদীর্ঘকাল ধরে 
জাভাতে যে সামাজিক শ্রেণীর হাতে নেতৃত্ব ছিল” তাকে 222 
বলা হত। 702612615 ও রাফেলসের আমলে এই শ্রেণীর সুযোগ সুবিধা 
ও প্রাতপ্রাশ্ত যথেস্ট হাস পেয়োছিল। কিন্তু ০০০ তাদের সব কিছু 
শৃফারয়ে দিলেন। তাই ডচ শাসকদের অভাীশ্সিত কাঁষ পণ্য চাষের কাজে তারা 
অংশ নিল, অন্যকে অংশ নিতে উৎসাহত করল। এইভাবে তারা 'বিদেশী 
শাসকদেরই প্রাঁতানীধত্ব করেছিল। পাঁরকঁজ্পিত চাষ আবাদের কাজ দেখা- 
শোনার জন্য কর্মচারীর সংখ্যাও বেড়ে গেল। ওুপানবৌশক শাসন কাঠামোর 
সত্গে 925: শ্রেণশশ অঙ্গাঙ্গশ যুত্ত হয়ে পড়ল। ধীরে ধাঁরে তারা সেথান- 
কার সনাতন আীত্হ্যাশ্রয়শ সমাজ থেকে 'বাচ্ছন হয়ে পড়ল। 

ইউরোপণয়দের আগমনের অনেক আগে থেকেই চাঁনারা ইল্দোনোশিয়ার 
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উপকূলবতশী শহরে বসবাস করত। ড্চ সরকার তাদেরকে দেশের আভ্যন্তরীণ 
বাঁণাজ্যক কাঠামোর মধ্যে টেনে আনল । কখন-সখন তাদের হাতে এক একটা 
গ্রাম লিজ হিসাবে ছেড়ে দেওয়া হল। এই সব গ্রাম থেকে তারা উৎপন্ন শস্যের 
কিয়দংশ ডচ সরকারকে নির্দিষ্ট পাঁরমাণে দিত। অবাশিষ্টাংশ তারা নিজেরা 
ভোগ করত। ইন্দোনেশিয়ার খুচরা বাণিজ্যে চীনাদের আধিপত্য এই সময় 
থেকেই শুরু হয়। পণ্য সংগ্রহের কাজে ইন্দোনেশীয় সাম্তত শ্রেণীর চেয়ে 
চীনা ব্যাপারী ছিল আধিক দক্ষ । কিন্তু ইন্দোনেশীয় সমাজের তারা অগ্গীভূত 
হয় নি এবং সমাজ রূপান্তরের বাহনও হয় 'ন। 


বাধ্যতামূলক কষণ প্রথায় গ্রামপ্রধানের প্রতিপাত্ত বেড়ে গিয়েছিল। 
গ্রামের ভূসম্পান্তর উপর তার নিয়ন্্রণাধিকার ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু 
তার পদের ক্ষমতা ও মর্যাদা নিভর করত ডচ শাসকদের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর । 
শস্য উৎপাদন ও সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রামণণীর দক্ষতা দেখলে [বদেশশ শাসক সন্তুষ্ট 
হতেন এবং ব্যর্থতা দেখলে রুষ্ট হতেন। 


গ্রামণীর মাধ্যমেই বিদেশী শাসক গ্রামের জাম-জমা নিয়ন্ণ করতেন। 
গ্রামপ্রধানরা ছিল বিদেশী শাসকের সঙ্গে গ্রামের যোগসূত্র। এককালে গ্রাম- 
প্রধান ছিল গ্রামে সংহতির প্রতঁক, গ্রামের রক্ষক। নতুন ব্যবস্থায় সে 
ওপাঁনবোৌশক শোষণ ও নিপীড়নের ষন্তে পারণত হল । গ্রামের মানৃষরা তাই 
ভেবেছিল । গ্রামপ্রধানরা এবং 71585? শ্রেণী ওপাঁনবোশক শাসনযল্পের হাতে 
খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়াল। গ্রামের মানুষের মন থেকে তারা ধীরে ধীরে মূছে 
গেল। মুসলিম ধর্মগুরু এবং 5207 শ্রেণী সমাজে অগ্রচারী ভূমিকা গ্রহণ 
করল। ইন্দোনোশিয়ায় জাতীয় সংহাতি তাদেরকে ঘিরে গড়ে উঠল। 1869 
সালের পর সূয়েজের পথ উন্মুস্ত হলে মধ্য প্রাচ্যের মুসালম জগতের সঙ্গে 
তাদের যোগাযোগ আরও দঢ় হল। তাদের কর্মধারাকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় 
রক্ষণশীলতা পল্লাবত হল। 


কালচার 'সসটেমের প্রভাব ছিল সর্বপ্রাপী। অর্থনীতিতে ও শাসন 
কাঠামোতে রূপান্তরের ফলে গ্রামীন উচ্চবর্গশ্রেণীর চারিন্রিক রূপান্তর 
ঘটোছিল। পূর্বে তাদের ক্ষমতা ও প্রতিপান্ত ছিল প্রথা নিরদদোশত। এখন 
|&্চাদের লল্স্তার উত্স হুল্‌ বিদেশ শান্তর অনস্াচ। সরকারকে সমর্পণের 
জন্য উৎপন্ন শস্য সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রামপ্রধানের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। নতুন 
দাঁয়ত্বের জন্য তারা অধস্তন সরকার করম্মচারীরূপে পরিগাঁণত হলেন। 
নতুন শাসন সংগঠন পরম্পরাগত শাসন কাঠামোকে তারা অগ্রাহ্য করে নি।' 
িল্তু পরম্পরাগত পদের চাঁরািক রূপান্তর ঘটেছে. 1854 সালের আইনান্‌- 
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সারে £০৪০০৮ এর পদ হয়েছে বংশানূক্রামক। কালচার িসটেমের ফলে 
জর্দেরু স্বাতন্ত্য, মর্যাদা ও স্বাধীনতা লুপ্তপ্রায় হয়ে পড়ে। 


 জাভার বাইরে কোন কোন স্থানে £1200025 71515555215 1 2017288 
প্রভাতি অণ্টলে ডচ কোমপাঁন একচেটিয়া আঁধকার চালু রেখোছল। ডচ 
নিয়ন্ত্রণে এই সব অণ্চলে শ্ধূমান্র প্রভু বদল' হয়োছল, কিন্তু সমাজে ও 
অর্থনীতিতে 'বি্দব সাধিত হয় নি। 


৬ ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতিও "দ্বধা 'বভন্ত হয়ে পড়ল। চাষবাস করত 
ইন্দোনেশিয়ার কৃষক। উৎপন্ন শস্য আদায় করত এবং তা বাজারে পেশছে 
দিত বিদেশী বণিক। বিশ্ব বাজারের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার যোগাযোগ ঘটল । 
কিন্তু জাভার কৃষকরা তা থেকে কিছুই পেল না। ইন্দোনোশিয়ার কৃষি- 
ভিত্তিক সমাজ অচলায়তনের গোলক ধাঁধায় আবদ্ধ হয়ে থাকল। কালচার 
সঙ্টেমের ফলে ধানী জমির পরিমাণ হাস পেয়েছে। নতন নতন ক্ষেত্রে 
আরও বেশন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু জাভার উৎপাদক তারি 
পণ্যের বাজারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে পাবে 'নি। উৎপাদন 
বৃদ্ধিতে বা নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগে তাকে উৎসাহিত করা হয় নি। বিশ্ব 
বাজারের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে জাভার উৎপাদক শ্রেণঁ স্বেচ্ায় কোন যোগা- 
যোগ গড়ে তোলার সুযোগ পায় নি। ॥ 

(ঢ. [ন. 7০০০ জাভাতে কৃষির অগ্রগাতকে স্ধান্‌ প্রসার (5206 
৫%1212510) বলেছেন। এর অর্থ হচ্ছে ষে পাঁতত জমিতে প্রচলিত 
সনাতন পদ্ধতিতে চাষআবাদ প্রসারত হয়েছে” কিন্তু নতুন প্রয্যান্তি বিদ্যা বা 
কলাকৌশল খনয়ে কোন পরণক্ষা নিরীক্ষা হয় নি। জাভাব অর্থনসত ছিল 
দ্বর্প। দেশ লোক ছিল উৎপাদনের সঙ্গে জাঁড়ত। কিন্তু পণ্য সংগ্রহ 
ও বিপণন ছিল ইউরোপীয়দের হাতে । জাভার কৃষক তাঁর জের পণ্যের 
লভ্যাংশ থেকে বাণ্চিত ছিল। বৃহত্তর অর্থনীতির সঙ্গে যুন্ত হবার জন্য 
তাদের উৎসাহ ছিল না এবং সুযোগও ছিল না। এ কথা সত্য ডচ 
কোমপাঁন ও ডচ সরকার ইন্দেনেশিয়াকে বিশ্ব অর্থনীতি সঙ্গে গভীর 
ও ব্যাপক ভাবে যুক্ত করেছে কিন্তু তা সত্বেও ইন্দোনেশিয়ার সমাজ 'ছিল 
সনাতন, গ্রামণণ, শ্রমানর্ভর, কৃষি-ভীস্তক ও পাঁরবর্তনাবমখ। ধ্যানধারণা, 
আদর্শ ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে 1870 সাল পর্যন্ত ড্চ শাসন ছিল নিষ্ফল ও 
ধনজ্প্রভ। হিন্দু? বৌদ্ধ ও ইসলামী সংস্কীতি ইন্দোনোশয়া অনায়াসে 
আত্মসাৎ করেছে। কিল্তু আড়াই শত বছরের যোগাযোগ সত্তেও ইউরোপা 
ভাতা তাদের কাছে এজ্টকও আকর্ষণীয়। মনে হয় ন। 1870 সালের আগে 
সেশ্বানকার অর্থনীতি ও রাজনীতিতে ডচ শাসকবৃজ্দ আশ্তহ বোধ করেছে। 
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কিন্তু আদর্শগত ভাববিনিময়ে তারা সচেম্ট হয় নি। 1870 সালের পর 


এবং খুব বেশী করে 1900 সালের পর ড্চ শাসননীতিতে বৈচিত্র্য এসেছে, 
গতি এসেছে এবং দুই দেশের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। ॥ 


লিবরল পালাস 


কালচার [সসটেম ডচদের পক্ষে খুবই লাভজনক 'ছিল। তা সত্বেও 
হল্যানডের অনেকেই এই ব্যবস্থার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠৌছল। এই 
ঘুগে বাঁণাজ্যক উদ্যোগের আদর্শ ছিল জনাপ্রয়। 1848 সালের পর ডচ 
পারলামেনটের সভ্যরা ওপানবোশিক সমস্যা বিষফে তাদের মতামত প্রকাশের 
আঁধিকার পেয়েছিলেন। ফলে উদারনশীতির প্রবস্তাবা জাভায় অবাধ মানত 
উদ্যোগ প্রবর্তনের জন্য সোচ্চার হয়ে ওঠেন। 


1850 ও 1860 এর দশকে ডচ পারলামেনটেব সভ্যরা দুটি দলে বিভন্ত 
হয়ে পড়ে। একদল ছিল অবাধ শ্রমনীতিব (66০ 18031) এবং অপর 
দলটি বাধ্যতামূলক শ্রমনীতিব (০:০6 12001) পক্ষপাতী) বাধ্যতামূলক 
শ্রমনীতির রক্ষণশীল প্রবস্ত'রা ছিলেন ইন্দোনেশিষায় অনিয়ন্তিত পশ্চিমী 
শোষণ নীতির সমালোচক । অবাধ শ্রমনীতিতে বিশ্বাসী উদারনৈতিক সভ্যবা 
সৈখানে ইউরোপণীয়। মূলধনের অবাধ অনতপ্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন। এই 

কিল্তু যবদ্বীপীয় কৃষকের দুঃখদুর্দশার কথা এতট;কুও স্থান পায় 
টীন। কয়েকটি মানবতাবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী অবাধ শ্রমনীতির প্রবস্তাদের 
সমর্থন করেছিল। হাতিমধ্যে 1860 সালে প্রকাঁশত হয় 125 772561227 
ধশরোনামে একটি উপন্যাস। এই উপন্যাসের লেখক ছিলেন চ. 100165 
[09151 নামে একজন প্রান্তন ডচ রাজকর্মচাবাী। 110192]11 ছদ্মনামে 
[তাঁন এই উপন্যাস লেখেন। ইন্দোনোশিয়ায়। ডচ শাসন ও শোষণের নির্মম 
সমালোচনা ছিল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার 
পর, যা ছিল শৃধুমান্র সংসদীয় বিতকেরি বিষ, আপামর জনসাধারণের 
হৃদয় তা উদ্বেল করে তোলে । 


এই নশীতিগত মতাবিরোধের জন্য ডচ সরকার প্রবার্তত কালচার সিসটেম 
গুর্ত্বহশন ও নীক্কয় হয়ে পড়ে। শুরু হয় ড্চ উপানিবোশক শাসনের 
'দিলবরল পাঁলাসর যুগ (1870-1900)1) একথা সত্য নয় যে লিবরল পাস 
চাল: হল বলে কালচার সিসটেম পর্বের অবসান হল। কালচার [সিসটেম 
আরও কয়েক দশক 1টকে ছিল। কল্তু এর কোন.গর,ত্ব ছিল না। 


1870 সালের কৃষি ও চাঁন সম্পাকত আইন উদারনোতিক পর্বের সচনা 
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করে। এই আইনে বলা হল চিনি উৎপাদন ক্ষেত্রে সরকারী 'নয়ল্ণ রুমে 
ক্রমে কমিয়ে আনা হবে। পাঁরিবর্তে ব্যান্তগত উদ্যোগ উৎসাহ দেওয়া হবে। 
এই আইন অনসারে প্রচলিত প্রথাসিদ্ধ ভূমি সংক্রান্ত অধিকারগ্ুলিকে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বিদেশীদের কাছে ইন্দোনেশিয়ার চাষযোগ্য 
জমি বিরুয় নাষদ্ধ ছিল। ইউরোপীয় 'বানয়োগকারীদের কাজকর্ম 
শুধুমাত্র লিজ হে?লড জাঁমতে সীমাবদ্ধ রাখা হল। ইন্দোনেশীয়গণের জীবন 
ধারণের উপযোগণী জাঁম যাতে লিজ দেওয়া না হয়, সে বিষয়ে ডচ সরকারের 
সতর্ক দান্ট ছিল। তা ছাড়া শ্রামক স্বার্থ সংক্রান্ত আইনে ইন্দোনেশীয় 
শ্রীমকদের ন্যুনতম বেতন ও কাজের শর্ত স্থির কবা হয়। ইউরোপীয় অবাধ 
বাণাজ্যক উদ্যোগের গ্রাস থেকে ইন্দোনৌশয়ার কুষককুলকে বাঁচাবার 
উদ্দেশ্যে এই সব আইন চালু করা হয়েছিল। 1917 সাল পর্যন্ত কাফি চাষ 


সরকারী নিয়ল্মণে রাখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্যন্তগত উদ্যোগ প্রশ্রয় 
পায়ু। 


1870 থেকে 1900 সাল পর্যন্ত ডচ ওঁপাঁনবোৌশক নশীতিব উদারনৈতিক 
পর্ব চালু ছিল। নতুন নতুন শস্যের চাষ এবং র্ুমবর্ধমান উৎপাদনের ফলে 
এই পর্বের অর্থনৈতিক সাফল্য কালচার সিসটেম পর্বের সমৃদ্ধির মান্রা 
ছাড়িয়ে যায়। 1885 সাল পর্যন্ত ছোট ছোট ব্যান্তগত উদ্যোগে এবং 1885 
সালের পর থেকে বড় বড় ধাঁনক গোষ্ঠীর উদ্যোগে এই অগ্রগতি ঘটেছিল। 
বৃহৎ খেতখামার ও রোপণ অর্থনীতি এই সময় থেকেই ইন্দোনোশিয়াতে 
বিপুল প্রসারতা লাভ করে। 


॥ অনেকে বলেন এই অগ্রগতির আসল কারণ হল উদারনৌতিক অবাধ 
ব্যান্তগত উদ্যোগ নীতির সার্থক রূপায়ণ। এই ধারণা পুরোপ্রি সত্য 
নয়। কারণ, একাঁদকে যেমন ব্যক্তিগত উদ্যোগে চান, চা ও তায়াকের 
উৎপাদন বেড়েছে, ঠিক তেমাঁন সরকারী উদ্যোগে কফির উৎপাদনও বেড়েছে। 
সেখানে অভাবনীয় সমৃদ্ধির আসল কারণ হল, সংয্লেজের পথ উন্দন্ত হলে 
ইউরোপ ও এঁশয়ার মধ্যে বাণাঁজ্যক লেনদেন বেড়ে ষায়। নেদারল্যানডের 
সর্বক্ষেত্রে নতুন উদ্দীপনা সঞ্টারত হয়। এর আগে ধনী পাঁরবারের বাড়াত 
সন্তান এবং সাধারণভাবে সমাজ থেকে বিচ্যুত, বাঁহচ্কৃত ও বাচ্ছল্ল মানুষ 
ইন্দোনেশিয়াতে ভাগ্যান্বেষণে পাড় দিত। এখন থেকে হল্যানডের 1শাঁক্ষত 
উদ্যোগণ ও উৎসাহশ মানুষ এ অণ্চল নতুন ও বিপুল সুযোগের ক্ষেত্রূপে 
বেছে নিল। 


অর্থনপীতর প্রসার্ধমান ইউরোপাঁয় শাখার ক্রমবর্ধমান দাবির জন্য 
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ইন্দোনেশিয়ায় ইউরোপীয়দের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। অনুরূপভাবে 
শাসন বিভাগের ইউরোপীয় শাখাও প্রসারিত হয়। দেশীয় টচ্চবর্গের 
স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে ইন্দোনেশিয়ার কৃষককুলকে বাঁচাবার জন্য আইনের 
বিধান রচিত হয়॥। রিজেনটরা ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার সর্বোচ্চ রাজকরমচারী। 
তাঁদের বংশানুক্রমিক স্বাধিকার প্রমন্ততা হাস পায়। বাধ্যতামূলক কর্ষণ 
প্রথা 72)9)£ শ্রেণীর উপর ভান্তি করে দাঁড়িয়ে ছিল। নতুন ব্যবস্থার এই 
শ্রেণীর দাপট কমে আসে । ইউরোপীয় আমলা বাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে 
ইন্দোনেশবীযক়্ ও ইউরোপীয়দের বিভেদ ও বিরোধ তীর হয়ে ওঠে। 


দলিবরল পাঁলাসর লিবরল কথাটি 017557641 14552211976” অর্থে 
বুঝতে হবে। 01191 0০9:৮ এই নীতিকে মৌলিক নতুন নীণ্ত রপে 
আীভাঁহত করতে চান নি। ঠ তাঁর মতে ডচ ও্পনিবোশক পাঁব্কল্পনা 
রুপয়ণের পথে এটি ছিল একাঁট নতুন পদ্ধতি, নতুন নীতি নয। িবরল 
পালসিরও মূল লক্ষ্য ছিল পশ্চিম ইউরোপের বাজারে ইন্দোনেশীষ কৃষিপণ্য 
রপ্তানি করা। (0119: (962৮5 মনে করেন রপ্তানি পণ্যের সুনিষল্তিত 
উৎপাদন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে কালচার সিসটেমের মতই এই পদ্ধাতর 
মাধামে ইন্দোনেশিয়ার দ্বৈত অর্থনীতির ইউবোপায় অজ্গকে আবও ীনপূন- 
ভাবে সংগঠিত কনা হয়েছিল । 


[.০88০ ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে ডচ মূলধনের প্রত্যক্ষ বান- 
য়োগের ফলে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রোপণ অর্থনশীতির আঁবর্ভাব ঘটোছিল। 6 
এই' রোপণ অর্থনীতির মূল লক্ষ্য ছিল বাগিচা পণ্য (0541061. 1%0৫0015) 
নয়, শিল্প পণ্যের 01005850721 7১:০৫0০65) উৎপাদন। কালচাব 'সসটেম 
পর্বে বা তারও আগে কৃষক পণ্য উৎপাদন করত নিজের জাঁমিতে এবং সনাতন 
অর্থনোতিক কাঠামোর মধ্যে। কিন্তু রোপণ অর্থনীতির কাঠামো ছিল 
যৌথ উদ্যোগে সৃন্ট। ইন্দোনোশয়ায়' নয়, হল্যানডে বসবাসকারী বেতন” 
ভোগপ ম্যানেজার রোপণ অর্থনীতি তত্বীবধান করত। বৃহদাকার কারবারে 
িপূল অর্থ বিনিয়োগ করা হয়োছিল, একথা ঠিক নয়। তব্‌ বিপুল লাভ 
হত। কারণ জম ছিল সস্তা এবং শ্রমিক ছিল সৃলভ। এই ব্যবস্থা খেত- 
খামার গড়ে উঠোঁছল প্রধানত জাভা এবং উত্তর সমান্রায়। 

01190: 0০০ এর মত অনুসরণ করে বলা যায় যে 'িবরল পাঁলাঁস 
ফলাফলের 'বচারে একাঁটি বিশেষ অর্থে কালচার 'দিসটেম থেকে পৃথক 'ছিল 
নী॥? উভর় ক্ষেত্রেই বিদেশ বাণিজ্যের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের প্রত্যক্ষ যোগা- 
যোগ গড়ে ওঠে ান। হল্যানডের উদারনীতির প্রবস্তারা এটা ভাবতেই পারেন 
দন । ইন্দোনোশয়াল ক্ষেত্রে তাঁরা দুটি ততু প্রয়োগ করতৈ চেয়েছিলেন । 
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গ্রথমত, তাঁদের ধারণা ছিল ষে অর্থনৌতিক সমৃদ্ধি ঘটলেই জনকল্যানমূলক 
প্রকল্প, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ না থাকলেও, অবধাঁরতভাবেই সফল হবে। এই 
উদ্দেশ্যেই তাঁরা 1870 সালের কীষ আইন চালু করেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর 
ভেবোছিলেন যে ডচ ব্যন্তিগত উদ্যোগের দ্টান্ত ইন্দোনোশিয়ার ব্ক্তিগত 
উদ্যোগকে বৃহত্তর অর্থননীতিতে অংশ নিতে উৎসাহত করবে। 

কিন্তু বাস্তব অবস্থায় তাত্বিক প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকেছে। ইউরোশপীর 
ধনসম্পান্তর প্রসার ঘটেছে। নতুন অর্থনীতি ও সম্পদ গিকাঁশত হয়েছে। 
কিন্ত তুলনামূলক বিচারে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষের মঞ্গল হয় 'ন। 
বৃহত্তর অর্থনীতিতে তাদের অংশ গ্রহণ বাড়ে নি। ইন্দোনেশিয়া থেকে 
পণ্য রপ্তানি বিপুলভাবে বেড়েছে। কিন্তু সেখানে মাথা পিছ আয় কমেছে। 
সমাজে ও সংস্কৃতির প্রাঙ্গনে নানা ধরণের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে । কৃষক- 
কুলেরও দুর্দশা ঘোচে নি। নীঁতিগতভাবে গ্রামগুলি' স্বয়ং শাসিত ছিল। 
কিন্তু বাস্তবে ডচ শাসনকর্তারা প্রায়ই নানা কাজে হস্তক্ষেপ করত । অনেক 
ক্ষেত্রে গ্রামণীর সঙ্গে জমি বন্দোবস্ত করা হত না। বহু ক্ষেত্রে গ্রাম 
প্রধানদের অবৈধ সিজ্ধান্ত কৃষকদের মানতে বাধ্য করা হত। 1890 এর 
দশকে এসব কারণে হলানডে প্রীতিবাদ দানা বেধে উঠেছে । নাত পরি 
বর্তনের দাঁব উঠেছে। 

এখিকাল পলিসি 

ইন্দোনোশয়ায় সমাজ রূপান্তরের কাজে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা থাকা কি 
বাঞ্থনীয় 2 এ বিষয়ে ডচ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল চ্বধাগ্রসত ও 
স্বাবরোধী। ইন্দোনেশিয়ায় সমাজ রূপান্তর তার্দের কাম্য ছিল, আবার 
তারা তা প্রতিহত করতেও চেয়েছে। প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থা পালটাতে 
তারা প্রয়াসী হয়েছে, আবার তা রক্ষা করতেও তারা সচেস্ট থেকেছে। 

ডচ মানবতাবাদীরা দুশ্চিন্তায় কাতর হয়োৌছল এই ভেবে যে ইল্দো 
নেশিয়ায় ডচ মূলধনের অন্পপ্রবেশের ফল শুভ হয় নি। ড্চ নূলধনের 
প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ” ইন্দোনেশশীয় কৃষকদের কর্মসংস্থান, লেনদেনের মাধ্যম 
হিসাবে মুদ্রার প্রচলন, জঙ্ষ আধিগ্রহণ, এই সব নানা কারণে সমাজে ভাঙ্গন 
দেখা 'দিয়োছল। তারা ভেবোছিলেন এই ভাঙ্গনের গ্রাস থেকে সমাজ রক্ষা 
করা আশ্ন কর্তব্য। 

ডচ শাসক গোষ্ঠশর অন্য এক দল মনে করেছিল ইন্দোনেশিয়ার গ্রাম স্তরে 
সুপারকজ্পিত অর্থনৈতিক সূনির্দষ্ট ইতিবাচক সক্রিয় নীতি ডভ্চ সরকারের 
গ্রহণ করা উচিত। অহলেই সমান্্ রূপান্তর এলোমেলো ভাবে ঘটবে না। 
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তার গাঁত প্রকৃতি সরকার নিয়ন্মিত হবে। এই দুশট লক্ষ্য ছিল, পরস্পর 
বিরোধী এবং এই দুশট লক্ষ্যেই ডচ সরকারের মহত ও ভ্রান্তি প্রকাশ 
পেয়েছে। 7 

লেফটেনানট গভরণর জেনারেল 1791591085 এ. 520 7100%. 
দেখিয়েছেন ষে ড্চ শাসনে গ্রাম ও ক্ষুদ্র স্বাধীন কৃষকের স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় নি। 
প্রথাঁসদ্ধ আইন, রীতিনীতি, দোশ আমলাতন্্ গ্রামপাঁত নির্বাচন, এ সব 
কিছুই অব্যাহত থেকেছে । 8 789152]11] সাধারণভাবে ডচ ওর্পনিবোৌশক 
নীতির সমালোচক। কিন্তু তানও স্বীকার করেছেন ষে ইন্দোনেশিয়ায় 
প্রথাসিম্থ রীতিনশাতর পাঁরবর্তন ঘটান হয় নি।95  অ-ইন্দোনেশীয়দের 
হাতে গ্রামের জাম হস্তান্তর ব্যাপারে বাধা নিষেধ কাকির ছিল। গ্রামের 
অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ড্চ সরকার হস্তক্ষেপ করতে চান নি। এ সব কারণে 
ইন্দোনেশীয় গ্রাম জীবন ডচ শাসনে সুরক্ষিতই ছিল। ডচ শাসনের ফলে 
আধুঁনক পশ্চিমী আভিঘাতের স্পন্দন ছিল মন্থর ও মৃদু 


অ সত্বেও গ্রামে যে সব গুরুতর পাঁরবর্তন ঘটেছে, সে সম্বন্ধে 
[781015211 অবাহত ছিলেন। কালচার সসটেম পর্বে সরকারণ চাহিদার 
ফলে গ্রামের অভ্যন্তরীন শন্তিগুলির ভারসাম্য 'াঘ্যিত হয়েছে। গ্রামণীর 
ক্ষমতার প্রকীতি রুপান্তরিত হয়েছে। 'দিবারেল সসটেম পর্বে এই সব 
পাঁরবর্তনের গাঁত আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। অনেক গ্রাম (ঁবশেষ করে যে 
সব গ্রামে চান উৎপাদন হত) বিপণন অর্থনীতির বৃত্তভুত্ত হয়েছে। কাঁষ 
ও কুলী আইন দ্বারা ডচ মূলধন ীবানয়োগ িনঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত করা 
হয়েছে। কিন্তু এ ব্যবস্থা ছিল নিছক ন্যুনতম পদক্ষেপ। এর ফলে হয়ত 
ব্যাস্ত বিশেষ রক্ষা পেয়েছে, কিল্তু সমাজ রক্ষা পায় নি। সরকারী স্তরে ও 
প্রশাসনের ক্ষেত্রে পরম্পরাগত শাসন কাঠামো জিইয়ে রাখার চেম্টা হয়েছে। 
জাভায় প্রত্যক্ষ ডচ শাসনাধীন অঞ্চলে প্রশাসনের নিচু স্তরে ইন্দোনেশীয় 
উচ্চবর্গশ্রেণীকে ব্যবহার করা হরেছে। 7.588০ বলেছেন এই শ্রেণীর মান 
মর্ধাদা ছিল; বিশুও "ছল, 'কল্তু ক্ষমতা ছিল না। তাই সমাজেব ভাঙ্গন 
রোধ করতে এই শ্রেণী ছিল অপারগ । 


1849 সালে বলি দ্বীপ' ডচদের আঁধকারে আসে । 187) সালে উত্তর 
সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বাধে । তিন দশক ধরে হুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধ 
আচের বুদ্ধ নামে খ্যাত। ছোট ছোট ইন্দোনেশীয় রাজ্যগির স্বাধীনতা 
লুপ্ত হয়ে যায়। বৃহত্তর রাজনৌতিক এঁক্য ও সংহাতি গড়ে ওঠে। অর্থনোতক 
সম্ধি বিস্তার লাভ করে। জাভার মত সমা্রাও বাঁপাজ্যক কেন্দ্র হসাবে 
বেশ উন্নত হয়ে দাঁড়াল। সূুমারার পূর্বতশীরে তামাকের চাষ শর, হল, 
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পশ্চিমতশরে রবার ও পাম তেলের। উীনশ শতকের শেষের দিকে দক্ষিণ 
সুমান্নায় তেল পাওয়া গেল এবং বোর্ণওতে পেট্রোলিয়াম। নিছক জাভা 
কৌন্দ্রিক অর্থনোতিক বিকাশের পর্ব শেষ হয়ে গেল। গোটা ইন্দোনেশিয়া 
আধুনিক জগতের অর্থনীতির সঙ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হল। ইন্দোনেশিয়ার 
রপ্তানি বাণিজ্য বেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ব্যয়ও বেশ বেড়ে গেল। 
ডচ রাজনৈতিক প্রভূত্ব আরও জোরদার হয়ে জাভা থেকে সমান্লা এবং সমানা 
থেকে বাইরের দ্বীপপুঞজ-গুলিতে প্রসারিত হয়। ইন্দোনৌশয়ার আধুনিকী- 
করণের ভিত্তি হল রাজনৈতিক সংহতি, অর্থনোতিক সমৃদ্ধি এবং সনাতন 
সমাজশ্রেণীবিন্যাসে বিপ,ল রদবদল । 


এই এঁতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, বৈর্তমান শতকের গোড়ার দিকে ডচ ওপান- 
বেশিক নীতিতে পুনরায় পারবর্তন দেখা দিল। নতুন নীতি ইংরেজীতে 
এখিকাল পাঁসাস (020%1০৭1 7০1০5) নামে পরিচিত। এই নীতর মূলকথা 
জনকল্যাণ। ডচ সরকার ইন্দোনেশিয়ার অর্থনোতিক রাজনৌতক ও সামাজিক 
উন্নয়নের দাঁয়ত্ব গ্রহণ করল। স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণ- 
নূলক কাজের জন্য সরক রী দপ্তর স্যান্ট করা হল। গ্রামীন ব্যাঙ্ক চাল: 
হবার ফলে গ্রামের জীবনযাত্রার মান বেশ উন্নত হল। সরকারী শাসন" 
যন্নের সঙ্গে গ্রামের জীবনপ্রবাহ যুক্ত হল। লোকসংখ্যাও বেড়ে গেল। 
পশ্চিমী ক্ষাপ্রসারে দৃম্টি দেওয়া হল। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত ডচ 
রাজকমণ্চারী ও ইন্দোনেশীয় রাজকর্মচারীর হাতে গ্রামের নেতৃত্ব এসে গেল । 
নেতৃত্ব ও ক্ষমতার প্রচীন ও সনাতন উৎসগ্ল শরিয়মান হয়ে পড়ল। 7052 
শেণীর প্রভাব প্রায় বিলীন হয়ে গেল। লক্ষণীয় যে এই সব নীতির ফলে 
[িছ্‌ হালকা সংস্কার চালু হল, কিন্তু যুগোপযোগী প্রষণীন্ত বিদ্যার প্রচলন 
হল না ॥ 

1899 সালে হলানডের স্টেটস-জেনারেলের লিবরল ডেমোক্লাট সদস্য 
০. 1150. 218 1)০55761 বলোছলেন যে কালচার দিসটেম পর্বে ইন্দো- 
নেশিয়ার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে হলানড ধনী হয়েছে। এই খণ শোধ করা 
হলানডের অবশ্য কর্তব্য! হলানড রাজকোষের অর্থ ইন্দোনোশয়ার জন- 
কল্যান প্রকল্পে ব্ায়িত হওয়া উঁচত। এই নীতিকে "তান সাম্মাঁণক ধণ 
(70০5 ৫8) নামে আঁভাঁহত করেছেন। এই নীতি বিশ্লেষণ করে 
[তানি বলেছেন ষে ইন্দোনেশিক্সয় গ্রাম স্তরে কীষ বিস্তার পাঁরকজ্পনার 
মাধ্যমে অর্থনশীতকে সুদূড় করা উচিত। গ্রামের উপরের স্তরে প্রশাসন ও 
প্রধন্তর ক্ষেতে নিপুন কমশী সম্টির উদ্দেশ্যে পশ্চিমী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে 
হবে। 
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পূর্ব ভারতশয় সমাজ 


এখিকাল পাঁলাসর প্রবস্তাদের স্বপ্ন ছিল, এই নীতির সফল রপায়ণের 
ফলে একটি নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। এই সমাজের তারা নামকরণ করে- 
ছিলেন পূর্ব ভারতীয় সমাজ (1595 [15012 5০০1৩00) ৷ শুধুমান্্র পশ্চিমী 
নয়, শুধূমান্র প্রাচ্য নয়, কিন্তু উভয়ের সধামশ্রণে গাঠত হবে এই নতুন সমাজ। 
আধুনিক শবশ্বের সঙ্গে তান লয় ছন্দ মিলিয়ে চলবে পূর্ব ভারতীয় সমাজ ' 
পরম্পরাগত ইন্দোনোশয়া ও আধুনিক পাম থেকে এই সমাজ সাংস্কীতিক 
প্রাণশান্ত আহবণ করবে। 


[.০88০ বলেছেন ইন্দোনেশিয়ায় বহ্‌ ড্চ নিজেদের প্রবাসী ভাবত না। 
ইন্দোনেশিয়াকে তাবা স্বদেশ মনে করত। পূর্ব ভারতীয় সমাজ গঠনে ভাবা 
নিজেদেবকে ইন্দোনেশীয়দেব সঙ্গে সমানভাবে অংশীদার মনে করত।॥ তাবা 
বি*বাস করত ইন্দোনোশয়ার সঙ্গে তারা চিরস্থায়ী বন্ধনে আবদ্ধ। শিক্ষা- 
লাভের জন্য সন্তানদের হলানডে পাঠান তারা অবশ্য কর্তব্য মনে করে নি। 
চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণেব পর তাদের অনেকেই স্বদেশে ফিরে যেতে চান 
না ইন্দোনোশয়াতে তারা ঘরসংসার পেতেছেন এবং মাঝে মাঝে স্বদেশে 
বেড়াতে গেছেন। ইন্দোনেশিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা বা হলানডের সঙ্গে পূর্ণ 
শবচ্ছেদ তাদের কাম্য ছিল না। পূর্ব ভারতীয় সমাজ গঠনের আদর্শ তাদেব 
কাছে আকর্মশীয় মনে হয়েছিল। 


ন্তু এই আদর্শ ছিল খুবই অস্পম্ট। স্দুনার্দষ্ট করে বলা হয় নি, 
পশ্চিম সভাতার সঙ্গে ইন্দোনেশীয় পরম্পরার সাঙ্গীকরণ কি কাম্য ? অথবা 
একাঁট রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নানা ধরণের পরম্পরার সহাবস্থান ক 
বাঞ্ছনীয় £ 10 উভয় মতের অনুকূলেই বেশ শীকছ7 সমর্থক 1ছলেন। 

অনেকেই ইসলাম ধর্ম ও 4৪ আইনকে প্রগাতব প্রতিবন্ধক মনে 
করেছেন। তারা ভেবেছেন আধুনিক জগতে স্থান করে নিতে হলে+ইন্দো- 
নৌশয়াকে পশ্চিম অর্থনৌতিক কাঠামো এবং পাশ্চমী জঙ্গম জাীবনাচরণ 
প্রহণ করতেই হবে। “ উচ্চবংশজাত মানুষ পশ্চিমী শিক্ষা লাভ করবে। তাদেৰ 
মাধামে আপামর জনসাধারণের মধ্যে পশ্চিমী সভ্যতার আশপর্বাদ প্রসারিত 
হঠ।11 এই মতবাদে নিছক আধ্বীনকীকরণ নয়» সর্বাঙ্গীন পশ্চিমীকরণ 
নশা'তকে অগ্রগণ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। 


অনেকে আবার পশ্চিমগ সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারেন নি। সাং- 
স্কৃতিক রূপাস্তরের ক্ষেত্রে নানা জাঁটলতা ও বিচ্যুতি সম্বন্ধে তারা অবাহত 
দছলেন। ইন্দোনেশীয় সাংস্কীতিক পরম্পরাকে জ্বমাহিমায় তারা প্রাতীদ্ঠত 
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দেখতে ও রাখতে চেয়েছেন। পারবর্তন তাদের কাম্য ছিল, কিন্তু স্বজ্প- 
মেয়াদী দৃণ্টিতে গ্রামীণ সমাজ এবং দীর্ঘ-মেয়াদণ দাষ্টিতে ইল্দোনেশখয় 
দ্বীপপুঞ্জের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য তারা বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন। 


ডচ শাসনের প্রথম দিকে ইউরোপ্নয় সভ্যতা ইন্দোনেশিয়াকে নতুন কোন 
সাংস্কৃতিক বিকল্পের সন্ধান দিতে পারে 'নি। কিল্তু উাঁনশ শতকের শেষ 
দিকে ডচ শাসন সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের হীঙ্গত শনর্দেশ করোছল। [8856 
বলেছেন যে শিল্পোন্বত ইউরোপের সহজ, আত্ম-নির্ভর, দাঁ্পত উচ্চাশা 
এখিকাল পালাঁসর বিরাট পরিকল্পনার মধ্যে প্রাতফলিত হয়েছে। এই 
নীতি িন্ন ধরণের সমদজর সুদূঢড় ও সুসমগ্গস চাঁবব্র চান্ধাবন করতে পারে 
নি। এই নীতির রূপকাররা খুব সহজেই ধবে টিষোছল ষে সমাজ 
রুপান্তৰ যেন নির্দিষ্ট পথে খশিমত পাঁরচ'লনা করা সম্ভব। একথা সত্য 
এঁথকাল পাঁদ।সর ফলে অনেক -তৃন প্রবণতা সমাজে দেখা দিয়েছিল । কিন্তু 
সেগুলি অপ্রত্যাশিত পথে মোড় নিয়েছে এবং অপ্রত্যাশিত রূপে প্রকাশ 
পেয়েছে । ডচ শ:সকরা যাঁদ ভেবে থাকেন যে নির্দিষ্ট ঈদকে সচেতনভাবে 
সমাজ রূপান্তর আনা সম্ভব এবং নািন্ট দিকে তা ব্যাহত করাও সম্ভব, 
তাহলে তার" ছিলেন বিভ্রান্ত। কারণ ঘটনা ছিল নিজেই নিজের নিয়ামক । 


সদাশয় স্বৈরশাসন 


একাল পলিসি বা প্রজা হিতৈষী নীতির রুপায়ণে সরকারী প্রশাসন 
ব্যাপক ভাঁমকা নিয়েছিল। নতুন নতুন পরিকল্পনার জন্য উপয্ন্ত পাঁরমাণ 
অর্থের নে গান এবং প্রশাসানক তত্বাবধান ছিল অপরিহার্য। কৃীঁষি প্রসার 
পাঁরকজ্পন র মধ্য "দিয়ে গ্রাম নতুন আভিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে। নতৃন নতুন 
প্খ নির্মা দেশের বাভ্ন অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সূদঢ় করেছে। জল- 
সেচ প্রকল্প প্রসারিত হয়েছে। অনেক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। 


এ সব কিছুর জন্য সরকারী কর্মচারীর সংখা দ্লুত বেড়েছে। প্রশাসন 
কাঠামোর "নিচু স্তরে ইন্দোনেশনয় রাজকর্মচারীর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘর্টোছল। 
রজ্জেনট, জেলা আফসার এবং মহকুমা আফিসার বিপুল ক্ষমতা ও প্রতপান্তি 
ভোগ করেছে । বিদেশশ শাসনের সঙ্গে তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবম্ধ হয়েছে। 
প্রশাসনের উচু স্তরেও ইউরোপীয় আমলাতন্দের তত্বাবধান হয়েছে সম্প্রসারিত। 
প্লামজশীবনে সর্বাঝক সরকারী অন্প্রবেশ এবং 'বদেশশ শাসনের প্রবল আঁস্তত্ব 
ও প্রথর প্রভাব গ্রামবাসণ প্রতি মুহূর্তে অন্ভব করেছে। এই প্রথম নতুন 
করভার ও অন্যান্য চাপ তাদের বহন করতে হয়েছে। সে সময় সরকারী অন্দ- 
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শাসনে তাদের এমন অনেক দায়দায়িত্ব বহন করতে হয়েছিল, বা ইতিপর্বে 
একান্ত অভাবনীয় ছিল । 

€_ এঁথকাল পাঁলাঁস কি সত্ই ব্যর্থ হয়ৌছল £ তৎকালীন আর্থিক 
পরিস্থিতিতে যে ব্যাধি দেখা 'দিয়োছিল, এই ব্যবস্থায় তা নির্মল করার কোন 
আয়োজন ছিল না। কিন্তু দুর্গাতমোচনের জন্য কিছ প্রলেপ ছিল। মৌলিক 
প্রষ্যান্তগত রূপান্তর ঘটে নি এবং তা ঘটাবার কোন চেম্টাই হয় নি। ডচ 
সরকারের প্রজাহিতৈষী নখাততে সুদূর প্রসারী অর্থনৌতক রূপান্তরের কোন 
পারকল্পনা 'বন্দূমান্র স্থান পায় নি। 


বৃহৎ ড্চ বাণিজ্য সংগঠন ও করপোরেশন ছিল ইন্দোনোশয়ায়। উল্বর্নের 
বাহন। কীঁষ প্রসারের উদ্দেশ্যে জলসেচ ব্যবস্থার অগ্রগাঁত্ত ঘটেছে। নতন 
জাঁমিতে চাষ প্রসারিত হয়েছে। নতুন শস্যের প্রচলনও ছিল আশাপ্রর। 
কৃষকের খণজর হাস করার জন্য উপযুক্ত বাবস্থা নেওয়া হয়েছিল। নতন 
পথঘাট নির্মাণের জন্য বাঁণাজ্যক সমৃদ্ধির সুযোগ এসেছে । ক্রমবর্ধমান জন- 
সংখ্যার চাপে জীবনযাত্রার মান অবনামিত হয় নি, এটাই হল এঁথকাল পাঁলাসর 
সব চেয়ে বড় অবদান। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিদ্রের অভিশাপ দূর করার 
জন্য শিক্ষা, জলসেচ ও জনসংখ্যা স্থানান্তরের কথা ভাবা হয়েছিল। 


শিক্ষানীতির লক্ষ্য ছিল বৈস্লাবক। ডচ শাসকবৃন্দের দৃষ্টিতে শিক্ষা- 
নীতি ছিল পশ্চিমীকরণের বাহন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার প্রাতি 
দৃষ্টি দেওয়া হয়োছিল। কিন্তু সফলতা ছিল খুব সাঁমিত। দিকতীষ, 
মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইন্দোনোশয়ায় শাক্ষতের হার ছিল মান্র € শতাংশ । 
উপযুস্ত সংখ্যায় শিক্ষিত প্রশাসক, বাস্তৃশিল্পী ও ষন্লবিং সেখানে তৈরি হয় 
নি। এটাই ছিল এখিকাল পালিসির সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা । 


এঁথকাল পাঁলাঁসর '্রশ বছরে সমাজ রূপান্তরের স্বাস্থত 'ভীত্তর 
সামান্যতম প্রস্তুতি গড়ে ওঠে নি। 1990 এর দশকে 'িশ্বব্যাপন মন্দার 
সময়ে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বাণিজ্য হাস পায়। রোপণ অর্থনীতির প্রাঙ্গন 
থেকে বহহ শ্রামক কমর্মচুত হয়। তারা গ্রামে ফিরে আসে । ফলে গ্রামগুলিও 
আঁতীরন্ত চাপের সম্মখন হয়। এ সব ব্যর্থতা সত্বেও একথা মানতেই হবে 
যে এথকাল পিসির আমলেই ফিছ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল এবং 
সর্জীজে চলং শীন্ত আত্মপ্রকাশ করেছিল । 


এমান একাট নাটকীয় পারিবর্তন হল সরকারী শাসনষন্তের সর্বব্যাপী 
উপস্থিত একথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। সরকারী শিক্ষা- 
নীতিরও সুদূর প্রসারী ফল ছিল। একথা সত্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে 
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তুলনা মুলক বিচারে খবব অজ্পসংখ্যক লোকই শিক্ষার সযোগ পেয়েছে। 
কিন্তু নিছক সংখ্যাটা এখানে গূর্ত্বপূর্ণ নয়। ডচ সরকার শিক্ষিত উচ্চবর্গ 
শ্রেণীর কর্ম সংস্থানের জন্য কোন পাঁরকল্পনা করে ন। ফলে এই শ্রেণী 
উচ্চ কন্ঠে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। তারাই ইন্দোনেশগয় জাতীয়তাবাদের 
আদশি ও প্রেরণা জুগিয়েছে। 

উচু সামন্ততান্ত্িক শ্রেণী এবং সাধারণ নিচু শ্রেণণ, উভয় শ্রেণীর মান্ষই 
শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছে। পশমী শিক্ষার প্রভাবে তারা সনাতন 
সমাজ ও প্রচলিত পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । তারা ছিল নতুন 
নগর সংস্কৃতির প্রাতিনাধ। তাদের জাতিগত (9৮,01০) আনুগত্য শিথিল হয়ে 
পড়েছিল। নতুন ধরণের নগর-কেন্দ্িক জীবনাচরণে তারা অভ্যস্থ হয়ে- 
ছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই প্রশাসনের 'বাভন্ন স্তরে এবং বাঁণিঙ্য 
কমের সুযোগ পেয়েছিল। এই সুযোগ শুধুমাত্র মধ্য ও নিচু স্তরে সত ভ 
ছিল। কিন্তু উদ্চু স্তরের পদগটল ছিল শুধুমাত্র ডচ আমলাতন্ব্বের করায়ন্ত। 
শিক্ষিত ইন্দোনেশীয়দের এটাই ছিল বড় আভযোগ। মধ্য ও নিচু স্তবেও 
অনেকেই কর্মের সুযোগ পায় নি। সৃতর।ং এই শিক্ষানীতির ফলে সুসংহত 
পূর্ব ভারতীয় সমাজ গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এর ফলে একটি 
বেকার, বাণ্চিত ও অসন্তুষ্ট শ্রেণী সাঁন্ট হয়োছল। 


অর্থনৈতিক ফলাফল নানা দিক দিয়ে ছিল সুদূর প্রসারী। ব্যক্তিগত 
নলধন বিনিয়োগ এবং রোপণ অর্থনীতির ফলে কিছু আনুষাঁঙ্গক পাঁরবর্তন 
ঘটেছিল। ব্যাঙ্ক, বাঁণাজ্যক সদর দপ্তর, রপ্তানি কেন্দ্র আধাঁনক বন্দর 
ব্যবস্থা, অভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার, সাঁমিত শিল্পায়ণ, খুচরা 
বাণিজ্যের প্রসার এ সব কারণে বাটাভিয়া, সুরবায়া এবং মেদান প্রভাতি শহর 
আধুনিক বাঁণাঁজ্যক নগরে পবিণত হয়। অদক্ষ কর্মের সন্ধানে গ্রাম থেকে 
বহ্‌ মানুষ এই সব নগরে এসে ভনড় জমায়। ফলে নানা ধরণের সামাজিক 
সমস্যা সৃম্টি হয়। নগরের চার পাশ ঘিরে অসংখ্য বস্তি গড়ে ওঠে। সে 
সব জায়গায় অস্বাস্থাকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ছিন্র মূল বাসিন্দাদের মধ্যে 
সামাঁজক সংহাঁত ছিল না। নাগাঁরক কর্তব্য ও দাঁয়হ্ব বোধ তাদের মধ্যে 
দানা বেধে ওঠে নি। 


গ্রামীণ সমাজেও ভাঙ্গন দেখা গিয়েছিল। বিপণন অর্থনীতির ফাঠা- 
মোর মধ্যে গ্রামের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে, পরম্পরার বন্ধন 'শাথল হয়ে পড়ে। 
চুন্তিবদ্ধ শ্রীমক হিসাবে গ্রাম ছেড়ে তাদের অনেকেই শহরে নগরে কাজ পেয়েছে। 
নতুন পাঁরিবেশে গ্রামের সনাতন প্রথা অকেজো মনে হয়েছে। চৃত্তির মেয়াদ 
শেষ হলে তারা পুনরায় গ্রামে ফিরে গেছে। নবলব্ধ অভিজ্ঞতা ও আরের 
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সন্ভয় নিয়ে তারা গ্রামে ফিরেছে। গ্রামের ফেলে আসা জশবনে তারা পুনরায় 
অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। গ্রামীণ সমাজও তাদের সহজ ভাবে গ্রহণ 
করতে পারে নি। এ সব ক্ষেত্রে সমাজ রুপান্তর সৃজনধর্মী হয় নি, ধবংসা- 
ত্বক হয়েছে। আভিজ্ঞতা ও অর্থের সয় 'দয়ে তারা গ্রামধণ সমাজকে সচল 
করতে পারে নি। 


রিজেনাঁস, জেলা ও মহকুমা শহরে নানা ধরণের প্রশাসানক দপ্তর ও 
সরকারী কর্মচারীদের জন্য আবাসন গৃহ ছিল। এই শহরগ্ণীল ছিল চীনা 
ও ইন্দোনেশীয় বণিকদের বাণিজ্াকেন্দ্র। চীনা বাঁণক ও গ্রামের সাধাবণ 
মানুষের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করত ইন্দোনেশশীয় বণিক। নতৃন অর্থ- 
নোতিক অগ্রগাঁততে দেশী বাঁণকদের অংশ গ্রহণের সুযোগ ছিল। শকল্ত 
অর্থনীতির কাঠামোতে বিদেশীদের প্রাধান্য এত বেশী ছিল যে ক্ষুদ্র দেশী 
পায় নি। 


দ্বৈত অর্থনীতি 


এথকাল পাঁলাঁসর রুপকারদের উচ্চাশা ছিল গগনচুম্বী। 'তাদেব সমাজ 
রুপান্তর পরিকল্পনা ছিল অবাস্তব। অর্থনোতিক বিকাশের তাত্তক দিক 
সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না। ইন্দোনেশিয়ায় সুনিয়ন্লিত অর্থীনাতিক 
ও সামাজিক বিকাশ সাধনে তারা ব্যর্থ হযোৌছিলেন। আক্ষেপের কথা এই যে 
এই নীতির ফলেই সমাজের "বাঁচ্ন্নতাকামী শান্ত প্রাধান্য পেয়োছিল। 


এ কথা সত্য লিবরল পাঁলসির ফলে স্থাষী সম্পদ বাড়ে 'নি এবং 
আশানুর্প জনকল্যাণ সাধিত হয় নি। এই নীতির সমালোচকদের বন্তব্য 
ছিল যে ক্র্যাসকাল অর্থনীতির তত্ব ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কাবণ ইউ- 
ক্েপণয় সমাজ সর্বত্রই সমপ্রকীত 'বাঁশম্ট।  ইন্দোনোশিয়ার বহু জাত ও 
গোষ্ঠী অধ্যুষিত সমানে ক্লযাসিকাল অর্থনীতির তত্ব অপ্রাসঞ্গিক। 


ইন্দোনোশয়ার জন্য দ্বৈত অর্থনশীতর তাঁত্ক কাঠামো প্রাসাঁঞ্াক মনে 
কর? হয়োছল। . [ন. ০০০ এই তত্র প্রবস্তা। তাঁর মতে ওুপাঁনবোৌশক 
পারাস্থিতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্বৈত অর্থনীত। একদিকে আধুনিক 
রোপণ অর্থনীতি, আমদানি-রপ্তানি দপ্তর, ব্যাঙ্ক ও বৃহদাকার বাণিজ্য এবং 
জপরাঁদিকে রক্ষণশশীল, সনাতন, পাঁরবর্তন বিমুখ, শুধুমাত্র খেয়ে-পড়ে-বাঁচার 
বত গ্রামীণ অর্থনীতি । গ্রামীণ অর্থনীতি প্রাচীন পদ্ধাঁত গিরর্ভর মৃত প্রথা 
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সবস্ব সমাজের অঞ্গ। এখানে অর্থনৌতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই, ল্তু 
অর্থনৌতক বিকাশের পথে বাধা আছে। 


এই দ্বৈত চরিত্র বোঝাতে হলে 'নগর বনাম গ্রাম” প্রাচ্য বনাম পাশ্চাতা 
দেশী বনাম বিদেশী ইত্যাদি ছকগুি যথেষ্ট অর্থবহ মনে হয় না।12 শুধু- 
মানত অর্থনোতিক দ্বৈত চাঁরত্র বোঝাতে গিয়ে তিনি “দেশী প্রাক-ধনতন্ন এবং 
বিদেশাগত ধনতন্ত্র ছক প্রয়োগ করেছেন। 


7০61০ এর বক্তব্য হচ্ছে প্রাক-ধনতন্ত কথাটি এশীয় পাঁরপ্রোক্ষতে কালানু- 
ক্লমিক স্তর বিভাগ নয়। রক্র্যাঁসকাল অর্থনীতির তত্ব দিয়ে এক্ষেত্রে প্রাক- 
ধনতন্্রকে বিশ্লেষণ করা যাবে না। অর্থনোতিক বিকাশের প্রাতকল 
সামাজিক পাঁরবেশকে তিনি প্রাক-ধনতন্্ররূপে চিহিত করেছেন। তানি 
বলেছেন প্র চোর গ্রামগুল প্রধানত সামাঁজক ও ধর্শীয় সংগঠন। এখানে 
অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 'নাক্কুয় ও অনুপস্থিত। ব্যন্তি মানুষের কিছু 
কিছু অর্থনৌতক চাহিদা থকে। এই চাহিদা একান্তই তাঁর ব্যান্তগত 
অভিলাষ সঞ্জাত। কিন্তু বান্ত মানষের সামাজিক চাহদার উৎস হল যৌথ 
সামাঁজক মৃূলযঃবোধ। প্রাচ্যের গ্রাম জীবনে ব্যান্তগত অর্থনৌতক লক্ষ্য নেই 
বললেই চলে। সেখানে আছে কিছ সামাজিক চাহিদা এবং যৌথ সামাজিক 
মল্যবোধ। 


7০০1০ মনে করেন প্রচলিত সামাজিক মূলা বোধ অনেক ক্ষেত্রেই সমাজ 
প্রগতির অন্তরায় । সমাজ সংহতি সংরক্ষণের দায়িত্বের ৃপকান্ঠে সেখানে 
ব্যান্তগত উদ্যম ও প্রচেষ্টা আর্পত। গ্রামীণ সমাজের ধমীয় ও সামাক্তিক 
নানা ধরণের আচার অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক অগ্রগাঁতর বাধা স্বরূপ । আধ্যাত্মিক 
আকুতি, অন্বেষা ও জীবন বোধের সঙ্গে এ সব ধর্মীয় ও সামাজরক আচার 
অনুষ্ঠানের কোন আবাশ্যক যোগ নেই। শুধুমাত্র পরম্পরা সমার্থত বলেই 
এগুলি অনুষ্ঠিত ও আচারত হয় কিন্তু সমাজ রূপান্তর ও অর্থনোতক 
উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগাঁলি প্রায় অনড়, অটল ও স্থায়ী প্রাতিবন্ধক। 


7০০1০ বর্ণিত দ্বৈত অর্থনীতির এই' তাত্তিক কাঠামো দিয়ে ইন্দোনেশীয় 
সমাজের একাঁটি অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। 
তত্বীট এমন 'কছু আঁভনব নয়৷ খশুটিয়ে দেখতে গেলে এই তত্তের ছু 
গুরুতর বিচ্যুতি ধরা পড়ে। অর্থনীতির দ্বৈত রুপোর মধ্যে যে ব্যবধান 
আছে, এই তর্কে তা আতি-সরলাঁকৃত হয়েছে । ব্যবধানের বিস্তার প্রসঙ্গে 
আঁতশয়োণন্ত করা হয়েছে। ব্যবধান আছে, এটা মেনে নিয়েও বলা বার, 
যে দ্বৈত অর্থনশীত শুধূমান্্ প্রা জগতেরই বৌশষ্ট্য নয়। অর্থনোৌতিক 
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উন্নয়নের সমস্যাকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিচার করা সঙ্গত, এটাই, যাঁদি 
০৪1.০ এর তাত্তিক বিশ্লেষণের মূল কথা হয়, তাহলে এই তত্তক কাঠামো 
পশ্চিমী ধনতান্ল্িক সমাজ এবং প্রাক ধনতান্দ্রিক ইন্দোনেশীয় সমাজ, উভয় 
ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। 


ইন্দোনেশীর সমাজের প্রাক-ধনতান্তিক ও ধনতান্ক রুপ নিয়েও আত- 
শয়োন্তি করা হয়েছে। 73০91 এর সমালোচকরা 'বশেষ করে 10190911201) 
17188105 দেখিয়েছেন যে আলোচা কালপর্বে ইন্দোনেশিয়ার কৃষক সমাজ 
সবন্ষেত্রেই রক্ষণশীল ও পাঁরবর্তন বিমুখ ছিল না। 13) বোর্শওর রবার 
খেতের কৃষক সাইকেল, বিছানার গাঁদ, হাত ঘড়ি ফাউনটেন পেন এবং বিদেশ 
থেকে আমদানি করা আরও নানা ধরণের জিনিস ব্যবহার করত। দূর 
গ্রামাঞ্চলে নৌকার মাঝিদের তিনি অসন্রোলয়াব টনের দুধ ক্বহার করতে 
দেখেছেন। সহমান্রা ও বোর্ণিওতে রবার খেতে ছোট ছোট দেশী-মালিকদের 
চ718815 ধনতান্তিক ব্যন্তিগত উদ্যোগ লক্ষ্য করেছেন। 18709 সালের 
পর ধনতান্ত্রিক উদ্যোগে অংশ নিতে গ্রামের মানুষ গ্রামের ভিটামাঁট ছেড়ে 
শিল্পনগরের জঙ্গম জীবন আঁকড়ে ধরেছে । এ সব থেকে এটা স্পল্ট যে 
ইন্দোনেশীয় অর্থনীতি ছিল নানা বৌচিন্র্যে জাটল। দ্বৈত অর্থনশীতির 
কাঠদছমো এ ক্ষেত্রে একটি আতি সরলনকৃত ব্যাখ্যা। 

এ সব সর্তেও বলা উচিত যে দ্বৈত অর্থনীতির বন্তব্য উপেক্ষণীয় নয়। 
1870 সালে ডচ মৃলধন নিয়োগের ফলে এক নতুন রপ্তাঁন অর্থনীত স্াাম্ট 
হয়েছিল। পাশাপাশি ছিল সনাতন ও পরিবর্তন [বমুখ দেশী অর্থনশীত। এই 
দুই ব্যবস্থার মধ্যে ব্যবধান ছিল আত স্পন্ট। এই সহজ সত্য বোঝার জন্য 
বশেষ অর্থনোৌতিক তত্তের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। বিশ্বের বাজার থেকে 
ইন্দোনেশীয়রা সম্পূর্ণ ভাবে না হলেও অনেকটাই 'বাচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। 
সনাতন পদ্ধাততে পরিচািত পরম্পরাগত স্থান কৃষি ব্যবস্থায় বিপুল 
সংখ/ক মানূষ 'নষুন্ত ছিল। ওপাঁনবোৌশক পর্বের শেষ সত্তর বছরে দ্বৈত 
অর্থনীতির ইউরোপণয় শাখার সঙ্গে তাল "মাঁলয়ে চলতে গিয়ে দেশন শাখার 
মধ্যে কিছু পাঁরবর্তন এসোছিল। কল্তু এই পারিবর্তন এসোছল প্রচলিত 
ব্যবস্থা প্রসারের ফলে, নতুন কোন পদ্ধতি বা ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে নয়। 
এই প্রীকয়াকে ৫০119010 0৩০৮০ বলেছেন [1501003019১ বা জট-পাকান 
অক্থা। 

পূর্বে চাষের সনাতন পম্ধাত ছিল' ফসল কেটে জাম পদুঁড়য়ে দেওয়া । 
সেখানে প্রবার্তত হল ব্যাপক জলসেচ ব্যবস্থা। ড্চদের উদ্যোগে সেচ 
ব্যবস্থায় কিছ? উর্বাতও ঘটে। সেচ ব্যবস্থায় প্রচুর লোকের প্রয়োজন পড়ে। 
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আধক 'নাঁবড় চাষ শুরু হয়। দেশী সনাতন পদ্ধাঁত অনুসরণ করলে জাম 
অকুলান হতে পারে। মাথা পিছ আয় কমতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন 
পদ্ধাতির সন্ধানে কৃষি বিপ্লব ঘটার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় 
জম ব্যবহারের ক্ষেত্রে কৃষি বিপ্লব ঘটল না। কারণ ডচ সরকার নতুন শসা, 
নতুন যন্ত্রপাতি এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থা প্রচলন করে। দেশ কীষ ব্যবস্থায় 
অল্পস্বজ্প উন্নাত ঘটল। সনাতন কীঁষি ব্যবস্থা টিকে থাকল। বিপুল জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটল। বার্ধত জনসংখ্যা কীঁষ ব্যবস্থার সঙ্গে অনায়াসে যুক্ত 
হয়ে পড়ল। ক্ষেত্র বিশেষে উচু পাহাড়ে সাঁরবদ্ধ স্তর (16::5০8) কেটে 
জাঁম খণ্ড বিখন্ড করা হল। শুরু হল একই জমিতে বছরে দুবার চাষ। 
আধুনিক বিকজ্প চাষ পদ্ধতি চালু হল না। কালচার 1সসটেম পর্বে এবং 
পরবর্তী রোপণ অর্থনীতির ব্যবস্থায় যে ধরণের চাষ পদ্ধাতি ছিল, সেই 
পদ্ধাতরই সংগঠাঁনক সম্প্রসারণ ঘটল। 


এই পারাস্থাতিই (6০০ এব ভাষায় 11)৬০1501) বা জট পাকান 
অবস্থা রূপে চিহিত। সনাতন অর্থনীতি এবং অগ্রসর অর্থনীতির মধ্যে 
ব্যবধান থেকেই গেল। 8০65 এর দ্বৈত অর্থনীতিকে 06৫7০ সংশোধিত 
বৃপে দেখিয়েছেন, ধকল্তু তাকে অস্বীকার করেন 'ীন। সাম্প্রতিক ইন্দো- 
নেশিয়ায় এই ব্যবস্থার পারণাঁতি আত প্রকট। শুধু দ্বৈত অর্থনীতি নয়, 
দ্বৈত সমাজ ব্যবস্থাও অদ্যাঁপ সেখানে বিরাঁজত। জাকারতাঁ” সংরাবাধা 
বা অন্য ষে কোন শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে গেলেই দেখা যাবে গ্রামীণ 
অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ যৃগ ফূগ ধরে অপাঁরবার্তত এবং এখনও পরি- 
বর্তন বিমুখ । ০৫০ এর তত্বে এই চিন্নই প্রাতফদিত। তাঁর ব্ুটি এই 
যে তান 'চন্রপটে মান্রাতীরন্ত রঙ প্রয়োগ করেছেন। 


আধ্যনিক ইন্দোনেশিয়ার জন্ম 


ডচ ওপাঁনবোশিক নীতির এই সব কার্যক্রম 1542 সাল পর্যন্ত প্রচালত 
ছিল। 1870 সালে ইন্দোনোশয়া থেকে রপ্তানির মোট মূল্য ছিল 107 
মালিয়ণ 08157, তা বেড়ে 1169 মিলিয়ণ 05110০: হয় 1990 সালে। 
এই শৃহসেব থেকে আর্ক অগ্রগাঁতির সংস্পন্ট চিত্র পাওয়া যাল্ধ। 1870 সালে 
রপ্তানি পণ্য ছিল কফি, 'চাঁন, মাক, লবঙ্গ, গোলমারচ, জার়ফল ইত্যাদি 
নানা ধরণের খেত ও বাঁগচা সামগ্রশ। কিন্তু 1930 সালে রক্তান পণ্য ছিল 
শজ্প সামগ্রণী। এই পাঁরবর্তন 'বশেষ উল্লেখবোগ্য। 1950 সালে ইন্দো- 
নেশিয়া থেকে 175 'াঁজর়ণ 0559: মূল্যের রবার এবং 190 'মালয়ণ 
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04০৫ মূল্যের তেল রপ্তানি হয়েছে। আলোচ্চ কালপর্বে কোপরা, টিন, 
চান এবং চা এর রপ্ত।নির পরিমাণও যথেষ্ট বেড়েছে। 


এই অর্থনোতক অগ্রগ্গাত নিছক জাভা-কোন্দ্রক ছিল না। তা জাভা 
থেকে সুমাত্রায় প্রসারিত হয়েছে। অনুর্পভাবে রাজনোৌতিক ভারকেন্দ্র জাভা 
থেকে সুমান্রা ও বইরের দ্বীপপুঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। 1824 সালে 
'ব্রটেনের কাছ খেকে মালাক্কার বিনিময়ে বেনকুলেন ডচ আঁধকারভুস্ত হয়। 1825 
দালে' পালেমবাঙ ড্চ নিয়ন্্ণে আসে। 1858 সালের চুন্তর শর্তানুসারে 
উত্তর-পূর্ব উপকূলের কয়েকাঁট অণ্চল (91215 1011, 9০:4205) [.0721 
£85518217) ড্চ প্রতুত্ব মেনে নেয়। প্রায় একই সময়ে 8৪91 অণ্চলে আধি- 
পত্য বিস্তারের চেত্টা হয়েছে । 1875 সালে ৯০17০]; ডচদের বিরদ্ধে তীর 
প্রতিরোধ গড়ে তোলে । অবশেষে 1908 সালে 4০০২ তাদের হস্তগত হয়। 
1906 সালে 7390৫ এবং 7ছ্গএর আত্মসমর্পণের ফলে দক্ষিণ এবং মধ্য সেলে- 
বেদ ডচ অধিকারে চলে আসে । 1907 সাল নাগাদ মলুক্কা দ্বীপপুঞ্জের 
00 এবং 0581 অণুলে ডচ "নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হয়। 1909 +:610796 এ 
ড্চ প্রভুত্ব ছিল সনপ্রাতিষ্ঠত। বোর্ণিওতেও তাদের লোলুপ দূম্টি পড়ে। 
1898 থেকে 1901 সালেব মধ্যে নিউ গানর নানা স্থানে ভ্চ কমমচারী পাঠান 
হয়েছিল। 


ভচ সাম্রাজ্যের এই বিস্তাব ছিল প্রকৃত অর্থে বৈপ্লাবিক। জাভায় 205 
বছরের সুদ্‌ঢ় ডচ শাসনের ফলে সমাজ সংগঠনে মৌলিক পরিবর্তন আসে 
নি। কিন্তু জাভাব বাইবে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপঞ্জ জুড়ে তাদেব প্রসার 
শছল 'বস্ফোরক। শজ্প [বপ্লবের পর ইউবোপের বিশ্বময় প্রসার ঘটেছে। 
ব্রিটেন, ফ্রানস, জারমাঁন এবং ইতালি প্রমূখ ইউরোপীয় দেশগ্ি আঁফকা 
বন্টনের জনা তৎপর হয়েছে। 1874 থেকে 1914 সালের মধ্যে মালয় 
উপদ্বীপে 'রাটশ প্রভূত্ব প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে। ইউরোপায় দেশগুলির সাম্রাজ্য 
1বতার প্রাক্রয়ার একটি আঁবচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে জাভা থেকে বাইরের দ্বীপ” 
পুঞ্জে ডচ সামান্যেরু সম্প্রসারণ ঘটেছে । এই প্রীক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই ইন্দো- 
নোশয়াতে সদ্থিত সংহতি গড়ে উঠেছে, আধানক অর্থনীতর ভিত্তি 
স্থাপিত হয়েছে এবং পরম্পকাগত সদাজ শ্শ্রণী বিন্যাসে রূপান্তর ঘটেছে। 
এক কথায়, আধ্যাীনক ইন্দোনোশয়া জন্ম নিয়েছে। 


ইন্দোনেশিয়ায় ডচ ওপনিবেশিক শাসন 14) 
পাদউশকা 


1, 0. 5. চ 9100152119 ০9/9%7/ 2০/০ 24 214%2 (রাম 
1108 1948) [, 218 


2,105 0 পে হত 4 222919 ০ ১০%/৮-1252 4855 (70040 
1960) 7. 469 


3, 1২ 210 51, 225 চঞ০00270012170-1076 01200 0০ 
51596009096, 10 05৮2” 7%670%%41 ০7 45447 
5/%//55, ৬০1. 25, 2০, 3, 7129 1964. 


4. জাভায় সমাজ শ্রেণী বিন্যাসে ও সংস্কৃতি চ্চার ক্ষেত্রে একটি মান্র 
পরম্পরা ছিল না ছিল নানা ধরণেব পরম্পরা । এগীলব মধ্যে তিনাঁট ছক 
খুব স্পম্ট £ চিরাচরিত জড়োপাসনা ও সনাতন সরব্ব্রাণবাদ, ভারতীয় 
(হিন্দু-বৌদ্ধ) বিশ্ববীক্ষা এবং ইসলাম । 01120910 05০৮ তাঁর 7২9/7270% 
07 794 (111150915 1960) গ্রল্থে দেখিষেছেন, গ্রামীণ জবনেব শঙ্খলা 
ও সহযোগিতার মধ্যে উজ্জবল' হয়ে আছে সর্বপ্রাণবাদ হিন্দুধর্ম ও ইসলাম 
ধর্মের সধীমশ্রণ ও সমন্বয়। এই ধারাটি 47%64% পব্পবা নামে পাঁরিচিত। 
জাভার হাট বাজার ও গঞ্জের জীবনের সঙ্গে মিশে আছে ইসলামী এীতিহ্য। 
এই পবম্পরা $%£ নামে চিহ্ত। সবকাবী শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে যুস্ত 
সামন্তকুলের পরম্পরা 7124) নামে আভাহত। 

কিন্তু এই তিন পরম্পরা পরস্পর বিচ্ছন নয়। একটি গ্রামের মধ্যেই 
হয়ত তিনটি ধারা অল্প বিস্তর বিদ্যমান ছিল। ব্যন্তি বিশেষ বা গোষ্ঠী 
বশেষের মধ্যেও তন পরম্পরার লক্ষণ দেখা গেছে । গ্রাম ভাতুক 425%24% 
দজ্টভগ্গি, বাজার কেন্দ্রিক ইসলামী 5917 দৃষ্টিকোন এবং সরকারী 
প্রশাসন যন্লের সঙ্গে জড়িত 72849 জীবন বদক্ষাৎ এই তিন পরম্পবা থেকে 
এটা স্পম্ট যে জাভার সমাজ ও সংস্কাতি ছিল জঁটলতাপূর্ণ। 

50, 7০৬67 (5৫.). 1729%25 (রিও 50115 1965) 
গ্রন্থে [70917651210 (0816515520৫ 001770171655 শিবোনামে একটি 
অধ্যায় আছে। 17110250 (35০42 এই অধ্যায়ের লেখক। উপরে ভীল্লখিত 
1তন পরম্পরা বিষয়ে এই অধদয়ে লেখকের আলোচনা বিশেষ প্রণিধেয়। 
সুদূর অতাঁতকাল থেকেই যে সব অঞ্চলে রাজদরবার বসত, সনাতন যবদ্বাপা য় 
সংস্কৃতি সে সব জায়গাতে বিকশিত হয়েছে। জোগজাকারতা ও স্৮রকারতা 
নগর এখন যেখানে অবাস্থত, & সব অণ্চলেই অতাঁতের ক্লাসিকাল সায়াজোর 
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রাজধানী গড়ে উঠেছিল। দেশের মধ্যভাগের উপত্যকাগ্লিতে প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের রাজতল্ের স্মৃতি এখনও ছাড়িয়ে আছে। জাভার অন্যান্য 'অঞ্চলের 
মানুষ এখনও এই অণ্চলকে মতরাম নামে উল্লেখ করে। সূনিপুন নত্য- 
ভঙ্গিমা, চিত্তহারী (52:2)6121॥ সঙ্গীত, নয়নানন্দ ছায়া নাটক এবং অতশী্দ্রয়- 
বাদী দর্শনিশাস্ত্রের নানা শাখা প্রশাখা এই অণ্চলেবই অবদান। আধূনিক 
জাভার কৃতী শিল্পী এবং যশজ্বী চিন্তাবিদদের অনেকেই মতরাম অঞ্চলের 
সামন্ত শ্রেণীর উত্তরসূরী । সামাঁজক মর্যাদা ও আভিজাত্যের সঙ্গে 
একাকার হয়ে মিশে আছে আত্মার আভিজাত্য এবং প্রজ্ঞা ও শিল্প কুশলতার 
গরিমা। জাভার মানুষের চারাত্রক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে আভিজাত 
আচার আচরণে এবং পরস্পরের প্রতি সৌজন্যমূলক সম্ভাষণে। 


হিন্দুধর্ম প্রভাবিত নান্দনিক রাতনীত এবং ধর্মশাস্তানূমোদিত জাঁটল 
জীবন যাত্রা যবদ্বাঁপীয় ধর্মের 7774)? শাখা নামে আভিহিত। অতাঁতকালে 
রাজপুরুষ শ্রেণীর সম্দ্রা্ত জীবনাচরণ বোঝাতে 77491 শব্দাট ব্যবহার 
করা হত। আধুনিক যৃগে সামাঁজক পরিচয় 'নার্বশেষে জাভার প্রায় 
প্রত্যেক রাজকর্মচারীর ও বাবুকাজে লিপ্ত মানুষের যাবতাঁয় ধ্যানধারণা 
আচার আচরণ ও নোতিক প্রত্যয় 7749 সংস্কৃতির অন্তর্গত মনে করা 
ইয়। 


[0619 থেকে 38121572175 পযন্তি প্রসারিত উত্তর উপকূলের 
বাণিজ্য নগরগুলিতে যবদ্বীপীয় সংস্কীতর আর একটি ধারা 
[াবকশিত হয়েছে। উপক্লবর্তী অণ্চলেই সর্বপ্রথম ইসলামের প্রভাব 
দৃঢ়মূল হয় এবং ষোড়শ শতকে সমগ্র জাভায় তা বস্তার লাভ করে। প্রথম 
থেকেই ইসলাম ছিল বণিক ও কারিগর শ্রেণীর ধর্ম। তাদের মাধ্যমেই উত্তর 
উপকূল থেকে অন্যান্য অণ্চলে তা ছাঁড়য়ে পড়ে। 


জাভায় এমন অনেক মুসলমান আছেন, যাদের আচার আচরণ 'বি*বাস ও 
সংস্কারে শহন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনেক লক্ষণ এবং আশ্চলিক যবদ্বীপায় 
জড়োপাসনার অনেক -নিদর্শন মিশে গেছে। কিন্তু তা সর্তেও তারা নিজেদেব 
মুসলমান ভাবেন, প্রাতাঁদন পাঁচবার নামাজ পড়েন, প্রীত শংক্রবার মসাঁজদে 
স্তন, রমযান মাসে উপবাসী থাকেন, মক্কায় হজব করতে যান এবং নিয়ামত 
কোরআন পড়েন। এই মুসলমান সমাজ 5%/ নামে পারাঁচিত। জাভাব 
শহরে ও গ্রামে সর্বস্তরেই তারা আছেন। তবে সাধারণত তাদের অধিকাংশই 
ব্যবসা বাণিজ্য ও কাঁরগরব্তত্তর সঙ্গে যুস্ত। মসাঁজদ ও বুাজারেন় আশে- 
পাশে তার্দের বসবাস। 
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জাভার নগর সংস্কৃতির ধারা 77491 এবং 54%£%, এই দুই খাতে 
প্রবাহত। এই দুই প্রবাহ মোটামুটি আভিজাত জীবনধারার পাঁরচয় বহন 
করছে। গ্রামের বিপুল সংখ্যক কৃষকের জীবনে তাদের প্রভাব নগণ্য নয়। 
জাভার গ্রামীণ জীবনকে স্বনির্ভর, বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বদ্ধ 
সমাজ ভাবলে ভুল করা হবে। প্রাচীন কাল থেকেই জাভার গ্রাম ছিল মূস্ত 
সমাজ। সেখানকার গ্রামীণ জীবনের সাংস্কীতক ধারা 4£7%87% নামে 
পারচিত। এই ধারাঁট কৃষক জীবনের পাঁরচয় বহন করছে। নু, 031 
বলেছেন, এই তিনাট ছক মূলত আভন্ন। এগুলি স্বতল্ ধারা নয়, সাধারণ 
যবদ্বাঁপীয় মূল্যবোধ, আচরণ বিধি ও ধর্মীবশ*বাসের ঈষং ভিন্ন ভিন্ন নমুনা 
মাত । 
5, €0110010 0661:62 42716%12%151 14201870222 2100555 ০] 
17001092104] 02482 %2 1770%258  (3510155 202৫. 1505 45082165 
1965) 19. 47. 


6. ]. 1). 1652০, 1720%25 (45191151980) 0. 94 


7. 124. 1. 96. 
8. চল. ]. ৬৪) 11০01, 22 34825 ০1 1027/0040 £%৮ 50%%2 2৫5. 
445 (1.90902 1950) 1১ 108. 


9, ]. 9. 70102152115 01, 0০ 2265, 

10. 1২01১61% 91 61, 1%6 7076762666০ 2৮6 11021 171016527 
716 (1৩ 72886 1960) 192. 36 2 

11. নাগ 0, 3102 76 0725০2 2%7%০ 22526 5%% (005 
[7959৩ 1958) 1১, 20-31. 


12, 73০০1৩১ 2176 524016০1822 1227127/45 1%224%. 2০০%070 
(ও 5005 1942) 2১ 09002 4, 

13. 13012)8007 চ7185105) "106 10982115001 0706015 ০ 0৫27 
৩6101950855 [7০05০%/80 19676191768 ৫22 (04118/41 052886, 
[৬ :)277021 1956. 

500৮) [7125 45125 ৩০০ £ 10021 01 1181016 5 8121710205 
2) 200 00171075065 0 9612021030 21855 22117047741 ০ 
4158/% $/%4225, ড০, সেতো ০. 5, (তি 1964). 
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পেনাঙে ইংরেজ প্রাধান্য 


পেনাঙে ইংরেজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস আলোচনা করতে হলে িনাঁট 
তথ্য মনে রাখা দরকার । প্রথম” 17586 সালের পূর্ব পযন্ত কেদার সুলতান 
ছিলেন পেনাঙের বংশানুক্রমক শাসক। দ্বিতীয়ত, ইংরেজ ইসট ইনাডিয়া 
কোমপানির পূরাণ্লের সদর দপ্তর প্রথমে ছিল মাদ্রাজে এবং পরে কলকাতায়। 
লনডন ছিল কোমপানির প্রধান দপ্তর। তৃতীয়ত, 77:27019 1181৮ পেনাঙের 
ভৌগোলিক গুরুত্ব যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পেরোছলেন; তাঁরই প্রচেষ্টায় 
কেদার সুলতান ও ইংরেজ কোমপানির মধ্যে পেনাঙ সম্পর্কে বোঝাপড়া 
সম্ভব হয়োছিল। 


কেদা ছল দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার উর্বর ক্ষেত্রে অবাঁস্থত একাঁট প্রাচীন 
মালর রাজ্য। 1474 শ্রীষ্টাব্দে কেদা একটি মুসাঁলম রাস্ট্রে পারণত হয়। কেদার 
শাসকবংশ বৈবাহিক সম্পকে মালাক্কার সঙ্গে যুন্ত ছিল। ইতিহাসের আদি- 
পর্ব থেকেই কেদার নদীগৃলি ছিল বাঁণাজ্যক জাহাজের আশ্রয় কেন্দু। 
ভারতীয় জাহাজগ্চল এখানে আশ্রয় নিত। উত্তর সমমান এবং মালয় উপ- 
দ্বীপের পাশ্চম উপকূলের বাঁণকরাও এখানে যাতায়াত করত। কেদার প্রধান 
রপ্তানি দ্ববা ছিল টিন। তাছাড়া হাত+, হাতশর দাঁত, কাঠ ও বেতের ছড়িও 
রপ্তানি হত। সপ্তদশ শতক থেকে কেদাতে গোলমারচের চাষ শুরু হয়। 
গোলমারচও রপ্তাঁনর তালিকায় যুন্ত হয়। মুসলমান বাঁণকরা 
ভারতবর্ষ ও মধ্যপ্রাচ্যের দ্রব্যসম্ভার এখানে আমদানি করত। কোরো- 
মণ্ডল ও বাংলার উপকূল থেকে ভারতীয় বস্ত্র ধাতবদ্ুব্, কাঁচের 
জানিস, উষধপত্র ও মর্শলা আসত পেনাঙের বাজারে। বাঁণাজ্যক শুক এবং 
রাজপ্রাতীনধিদের 'িজস্ব ব্যবসার লভ্যাংশই ছিল কেদার সুলতানের আয়ের 
উতৎন। কেদার আর্ক সমৃদ্ধি ?ছল, কিন্তু রাজনৈতিক নিরাপত্তা ছিল না। 
কেদার উত্তরে শ্যামদেশ। প্রায় 1300 সাল থেকে শ্যামের, রাজারা কেদায় 
প্রভাব ?কতারের চেস্টা করেছে। 
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সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ায় ইংরেজ ইসট ইনাঁডয়া 
কোর্মপানির কয়েকাঁট বাঁণজ্য কেন্দ্রে ছিল। উত্তর পশ্চিম জাভার বানতাম 
অঞ্চলে একটি এবং মালয় উপদ্বীপোর পাটানি (26501) অণ্চলে আর একি 
বাঁণজ্য কাঠ ছিল। শান্তশালশ ওলন্দাজ ইসট ইনাডিয়া কোমপাঁনর প্রাত- 
যোগিতার চাপে ইংরেজ কোমপাঁন ক্রমশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ছেড়ে ভারতবর্ষের 
দিকে মনোযোগ দিতে শুরু করে। 

অক্টোবর ও নভেম্বর মাস জুড়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমা বায়ু প্রবাহিত হয। 
উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে বঙ্গোপসাগরে এই সময়ে নৌযুদ্ধ পারচালনা 
বরা প্রায় অসম্ভব। যুধ্যমান নৌবাহিনী তখন হয় মেরামাত কাজের জনা বা 
বিশ্রামের জনা আপন আপন পোতাশ্রয়ে আশ্রয় নিত। ইংরেজ জাহাজ নানা 
ধরণের বিপাস্তর সম্মুখীন হত। কোরোমন্ডল উপকূল ছিল উত্তর-পূর্ব 
মৌসুমীর অন্তর্গত। এখানে তাই জাহাজ মেরামত সম্ভব ছিল না। ইংরেজ 
জাহাজগুলি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পশ্চিম কূলে বোম্বেতে এসে আশ্রয় নিত। 
মেরামাতর কাজ শেষ করে বঙ্গোপসাগরে এ সব জাহাজ এরাপ্রলের আগে 
ফিরে আসতে পারত না। জানযয়ারি মাসের মধ্যে ফিরে আসতে না পারলে 
শত্রুপক্ষ নিঃসন্দেহে তার সুযোগ নিত। ইংরেজ ও ফরাসী উভয় পক্ষই 
বঙ্গোপসাগরে উপযুক্ত পোতাশ্রয়ের সন্ধান করাছল। আস্ট্ীয়ার উত্তরাধিকার 
যুদ্ধ 0740-48), সপ্তবর্ধব্যাপণ য্ম্ধ (01756-63) এবং আমৌরকার স্বাধীনতা 
যুদ্ধ (1775-85)_এই তনাঁট যুদ্ধেই পূর্ব পাঁশচমে ইংরেজ ও ফরাসীরা 
ছিল পরস্পর প্রাতিদ্বন্বী। ভারত মহাসাগরে নোযুদ্ধগুলি বার বার প্রমাণ 

অজ্টাদশ শতকের "দ্বত+য়ার্ধে ভারত ও চীনের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বাঁণাঁজাক 
যোগাযোগের জন্য আর একট বন্দরের প্রয়োজন অনুভূত হল। বোম্বে, 
মাদ্রাজ (বা কলকাতা) এবং ক্যানটনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আপন নিয়ল্্ণাধীন 
একাঁট বন্দপ্রের প্রয়োজন ইংরেজরা অনুভব করেছিল। 1786 সালের পূর্বে 
ভারতবর্ষ ও ক্যানটনের মধ্যে হয় মেরামাঁত কাজের জন্য বা মালপন্র সংগ্রহের 
জন্য ইংরেজরা সাধারণত ওলন্দাজ বন্দর ব্যবহার করত। এজন্য ওলন্দাজরা 
চড়া হারে শুজ্ক দাবি করত। শনর্তর রাজনোৌতিক আস্থিরতার জন্য এ সব 
বন্দরে আশ্রয় নেওয়া সব সময় যু্তিষৃন্ত ছল না। দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ায় 
আপন আঁম্তত্ব ণটাকয়ে রাখতে হলে ইংরেজদের প্রয়োজন ছিল নজস্ব নৌ- 
ঘাঁট এবং ভারতবর্ষ ও ক্যানটনের মধ্যে চলাচলের সময় ইংরেজ জাহাজের জন্য 
একটি নিরাপদ আশ্রয়। তা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাজারে অন্প্রবেশের 
জন্য ইংরেজরা লালায়িত হয়ে উঠোছল। 


15০ দক্ষিণ-পুব' এশিয়ার ইতিহাস 


এক্ষেত্রে ফ্রানাঁসস লাইটের ভূমিকা স্মর্তব্য। তিনি ছিলেন ইংরেজ নৌ- 
বাহনীর প্রান্তন কমণচারী। তারপর 'তাঁন মাদ্রাজে ইউরোপণয় প্রাতষ্ঠান__ 
0০৮::9205 5581115815 2120. ৫6 5০828 কোমপানির জাহাজের ক্যাপটেন 
হন। এই কোমপানির হয়ে তান মালয় উপদ্বীপের পাশ্চম কূলে এবং উত্তর 
সমমান্ায় এসোঁছলেন। তিনি মালাই ও শ্যাম দেশীয় ভাষায় খুব ভাল কথা 
বলতে পারতেন। 


177] খ্রীষ্টাব্দে লাইট কেদায় ছিলেন। দসামারক সাহায্যের 'বানময়ে 
বাণাজ্যক সুযোগ সুবিধার প্রস্তাব তাঁকে জানালেন কেদার সৃলতান। লাইট 
ইসট ইনাঁডয়া কোমপানিব সঙ্গে সরাসার যোগাযোগ করতে সুলতানকে 
দিরেশি দিলেন। মাদ্রাজে নিজের প্রতিষ্ঠানকে তিনি বোঝালেন যে ইংরেজ 
ইসট ইনাঁডয়া কোমপানির পক্ষে পেনাঙ কতটা অনুকূল । 1772 শ্রীষ্টাব্দেব 
জানুআরি মাসে তিনি সরাসাঁর ওয়ারেণ হেস্টিংসকে পেনাঙ গ্রহণের অনুমোদন 
জানালেন । এ সালে কেদার সুলজনের সঙ্গে আলোচনা করতে এডওযার্ড 
মণ্কটনকে (8৫৪10 1/0০169) কোমপানির প্রাতিনাধরিপে পাঠানো 
হল। এ আলোচনা ব্যর্থ হয়। তারপর বারো বছর কেটে গেল। আমোৌরকাব 
স্বাধীনতা যুদ্ধে কোমপানি ব্যস্ত ছিল বলে এ সব ব্যাপারে নজর 'দিতে 
পারে নি। 

1786 সালে ফ্লানাঁসস লাইট কেদার সুলতানের এক প্রস্তাব 'নয়ে কল- 
কাতায় আসেন। অস্থায়ী গভরণর জেনারেল, ম্যাকফারসনের (19001957509) 
অনুমোদনে পেনাঙে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করা হল এবং লাইটকে তাব 
সুপাঁরনটেনডেনট নিয়োগ করা হল। শুধুমাত্র বাঁণাজ্যক কারণেই পেনাও 
হস্তগত করা কোমপাঁন সমীচিন মনে করোছিল। 

[ ৭*৬/71/2 012195 25 0013060১016 17015060915 ০:৫6 076 
00107192177 ৫62150. 07 15250155 95 17961196 ০01 650500105  ০০1: 
(00000700155 20005 055 1:250102 [151910055 2170 1110116০1 1১5 051 
2092199 ৮০ (01109-2% এ. [0106055 441285919 ০1 1121) (1900001 
1962) 1১, 77], 
ধ্ইী কোমপানির অনুমোদন নিয়ে লাইট কলকাতা থেকে রেদায় ফিরে এলেন। 
1786 সালের 11 আগস্ট ফ্রানসিস লাইট পেনাঙ দখল করেন। তিনি 
পৈনাঙের নামকরণ করেন 'প্রনস অব ওয়েলস দ্বীপ। ব্রিটিশ সম্মাটের 
নামানুসারে নকুন বন্দরের তিনি নামকরণ করেন জরজ টাউন। 


বেদার সুলতানের আঁভিপ্রায় ছিল শন্লুর আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংরেজদের 
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কাছ থেকে সামারক সাহায্যের প্রীতশ্রুতি আদায় করা। কোমপানি শুধূমান্ত 
দ্বীপটি ও তার বিপরীত তরভূঁমি রক্ষার দাঁয়ত্ব গ্রহণ করেছিল। পেনাশু 
হস্তান্তরের শর্তাঁদ ছিল খুবই বিতকমূলক। উনিশ শতকের প্রথম দিকে 
যখন কেদার উপর শ্যাম দেশেব চাপ ছিল আত প্রবল, তখন সামরিক সাহায্যের 
প্রত্যাশা ছিল কেদার পক্ষে খুবই স্বাভাঁবক। পাঁচ বছর ধরে কেদা সামাঁবক 
সাহাযোর প্রাতশ্রুতি প্রত্যাশা করেতছে। কিন্ত সামবিক সাহায/ দানে অনিচ্ছা 
বা ওদাসীন্য ছিল কোমপাঁনর বিদেশ নশীতিব এক”) প্রধান অঙ্গ। কেদার 
সুলতান হতাশ হয়ে বলপ্রয়োগে পেনাউ দখল করতে উদ্যত হলেঃ লাইট 
প্রথমেই আক্রমণ শুরু করেন এবং তাদের ছুব্রভংগ করে দেন। 

1791 সলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চন্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুঁক্তর 
শর্তানুযায়ী বাক 6000 স্পেনীয় ডলারেব বিনিময়ে কেদার সূলতান 
পেনাঙ দ্বীপ ইংরেজ কোমপানর হাতে সমর্পন করেন। সামারক সাহায্যের 
কোন শর্ত এই চু'স্ততে উল্লেখ করা হয় নি। 180০ খ্রীষ্টাব্দে সার জরজ 
লিথ (91 0৫০0120101৮) পেনাঙের গভবণব জেনারেল রূপে কেদার 
সুলতানের সঙ্গে আর একট চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুন্তির শর্তানূযায়ণ 
কেদার একটি ভূখন্ড কোমপাঁনকে দান কবা হয। ভারতের তৎকালীন 
গভরণর জেনারেলের নামানুসাবে এই ভুখস্ডর নতুন নামকরণ হয় প্রাভনস 
ওয়েললসলি। 1800 সালের এই চুক্তি অনূসাবে সুলত।নের বার্ধক অনদান 
বাঁডিয়ে 10,000 ডলার কবা হযর। 


1794 সালে ফ্রানাসস লাইট মারা যান আমৃত্যু তান পেনাঙের 
সূপারিনটেনডেনট ছিলেন। তাঁর আমলে পেনাউ ছিল অবাধ বাঁণজ্যের 
বন্দর। আমদান ও রপ্টাঁনর জন্য কোন শুল্ক ধার্য করা হত না। যার যেমন 
খুনি, জমি দখল করত, চাষ করত বা বসতি গড়ে তুলত। জাঁম বন্টন ও 
জামির মাঁলকানা নির্ধারণের কোন নিয়মনীতি ছিল না। ফাটকাবাজী প্রত্রয় 
পায়। রাজস্ব নিয়েও সমস্যার অন্ত ছিল না। বাণিজ্য শুল্ক ছিল না» এবং 
বাইবে থেকেও কোন অর্থ সাহায্যের সুযোগ সম্ভাবনা ছিল না। 1807 সালে 
অজ্প স্বঙপ আমদানি শুল্ক বসান হয়েছিল। কল্তভু এক বছর পরে তা 
বাঁতল করা হয়। গোলমরিচ ও অন্যন্য স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর রপ্তানি 
শৃত্ক বসান হয়োছল। ম্বর্বাপেক্ষা বেশশী রাজস্ব দিতে প্রস্তুত থাকত" এমন 
ব্যন্তর কাছে শুল্ক আদায় ইজারা দেওয়া হত। 180ঠ সালের পূর্ব পর্যন্ত 
কোন শুজ্ক কর্মচারী (0856079088০) ছিল না। 

পেনাঙের প্রথম গভরণর ছিলেন ফিলিপ ডানডাস (212 1052055) 
এবং সহকারশ সাচব (4১556259৩০০) পছলেন টমাস রাফেলস। 1812 
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সালে পেনাঙকে একটি নৌ-ঘাঁটি রূপে গড়ে তোলার পরিকল্পনা চিরতরে 
পাঁরত্যন্ত হয়। 1788 সালে পেনাঙের জনসংখ্যা "ছিল প্রায় এক হাজার। 
1804 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় (প্রাভিনস ওয়েলেসালর জনসংখ্যা যোগ করে) 
বারো হাজার। জনগোষ্ঠীর মধ্যে মালাই, ভারতীয়» চীনা এবং ইংরেজরাই 
ছিল প্রধান। 

লাইট লবঙ্গ ও এলাচ চাষ শুরু করার চেম্টা করোছলেন। কিন্তু তান 
ব্যর্থ হন। গোলমরিচ চাষও "তান প্রবর্তন করেন। গোলমারচের চাষ অর্থ- 
নৌতক দিক দিয়ে লাভজনক হয়োছিল। পথঘাট, সরকারী দপ্তর নগর 
বন্যাস, এসব পেনাঙে বিশেষ গড়ে ওঠে নি। 1807 সালের পূর্বে আইন 
'আদালত ছিল না? 'নার্দন্ট আইনকান্নও সৃম্টি হয় নি। সাধারণভাবে 
দৈওয়ান১ ও ফৌজদারী নালিশের নিষ্পার্ত করতেন স্বয়ং সৃপারিনটেনডেনট 
বা তার সহকারী কর্মচারীরা । তাদের কোন কোন "সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে 
হালে বাংলা সরকারের অনুমোদন লাগত। গুরুতর আভযোগে আভযুক্ত 
ইউরোপীয়দের পাঠানো হত বাংলাদেশের আদালতে । 

ইংলন্ড ও ভারতবর্ম থেকে পেনাঙে আসত বস্ত্র, ধাতুদ্রব্য১ আহিফেন। 
বর্মা, শ্যাম দেশ মালয় উপদ্বীপ ও সমান্রা থেকে আসত চাউল, টিন, মশলা, 
বৈতের ছাড়, স্বর্ণচর্ণ, হাঁতীর দাতি, আবলুস কাঠ ও গোঁলমারচ। ব্যবসায়ের 
লেনদেনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে চীনের সঙ্গে, রূপার বদলে, এই সমস্ত উপ- 
করণের অনেকগুলিই বানময় মূল্যে যথেষ্ট উপযোগী িল। লাইটের পরে 
শাসনের অধিকর্তা হয়ে আসেন মেজর ম্যাকডোনালড (1795-9) জর্জ িলথ 
(1799-1804), এবং আর. টি. ফারকৃহার (1804-5)। কালক্রমে 1805 সালে " 
পৈনাঙকে একট প্রেসিডেনসি রূপে গন্য করা হল। কলকাতা, মাদ্রাজ ও 
বোম্বের মতন পেনাঙউও ছিল সমপরায়ভুন্ত প্রেসিডেনাঁস। 


মালাকা ও সিঙ্গাপুর 


1805 সালে' টমাস রাফেলস সহকারী সচিব পদে যোগ দিতে পেনাঙে এসে 
পৈশছান। কোমপাঁনর লন্ডন অফিসে 'তনি চোদ্দ বছর বয়সে কাজে 
বোফীদান করেন। চব্বিশ বছরে 'তান পেনাঙে নতুন জীবন শুরু করেন। 
1807-8 সালে অসস্থ হয়ে তিনি পেনাঙ থেকে মালাক্কায আসেন। সেখানে 
বিদ্তৃত অনুসন্ধান করে মালাক্কা সম্পর্কে একটি বিশদ প্রতিবেদন লেখেন 
প্লবং তা পেনাগের ব্রিটিশ কতৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। এই, প্রতিবেদনের 
একাঁট অন্যার্লাপ 'তাঁন কলকাতায় গভরণর জেনারেল লর্ভ মনটোর কাছেও 


পাঠান। 
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রাফেলসের প্রাতিবেদন থেকে আমরা জানতে পাঁর ফে মালাকায়৷ বিপূল 
জনসংখ্যা ছিল। 'তাদের আঁধকাংশই সেখানে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করেছে। 
তুলনায় পেনাঙের জনসংখ্যা ছিল নবাগত ও অস্থায়ী । মালাকার জমিজমা 
ছিল উর্বর ও সুকর্ষিত। জনগণ ছিল সুশৃঙ্খল ও করদানে অভ্যস্ত। 
'বাঁটিশরা তাদের প্রাতরক্ষার প্রাতশ্রুুতি শদয়োছল। এই প্রাতশ্রুতি পালন তারা 
দাঁব করতে পারে। মালাক্কা প্রণালশর উপর এই বন্দরের অবস্থান কোনমতেই 
উপেক্ষণীয় নয়। ব্রিটিশ কোমপাঁন যাঁদ মালাকা সম্পর্কে আগ্রহান্বিত না 
হয়; তাহলে কোন শন্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় শান্ত মালাককা দখল করবে এবং 
ফলে পেনাগ্ের নিরাপত্তা বাঘি'ত হবে। রাফেলসের প্রাতবেদনের একটি 
শবরাট অংশ জড়ে ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানা অণ্লের সঙ্গে মালাঙ্কার 
বাঁণাজাক সম্পকেরি বিদ্তৃত বিবরণ। মালাক্কা ব্রিটিশ কোমপাঁনির করতলগত 
থাকৃক, এই 'ছিল তাঁর আবেদন। 


রাফেলসের আবেদন ব্যর্থ হয় নি। ইসট ইনভিয়া কোম্পানি মালাক্কা 
হস্তগত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাফেলসের পর্যবেক্ষণ শান্ত ও দক্ষতা 
লর্ড মিনটোর দৃন্ট আকর্ষণ করোছিল। 1810 সালে তাঁর পদোন্নতি ঘটে। 
তিনি হলেন “এজেনট টু দি গভরণর জেনারেল ফর 'দি মালয় স্টেটস+। তাঁর 
এই নতুন পদে কাক্ত হল ওলন্দাজ জাভার বিরূদ্ধে নৌআঁভিষান বিষয়ে তথ্যাঁদ 
সংগ্রহ করা এবং পরামর্শ দেওয়া। মালাক্কা হল রাফেলসের সদর দপ্তর। 
সেখান থেকেই 1811 সালের জুন মাসে ইংরেজ রণতরী জাভা আঁভযান করে। 
ওলন্দাজ প্রতিরোধ অকেজো হয়ে পড়ে। তাঁকে জাভার লেফটেনানট গভরণর 
শনয়োগ করা হয়। পাঁচ বছর তিনি এই পদে সমাসীন ছিলেন। এই সময় 
সেখানে তিনি নানা দুঃসাহাসক উদারনোৌতিক সংস্কার চালু করেন। কোম- 
পানির ব্যয় খুব বেড়ে যায়। জাভার পূর্বে অবাঁস্থত দ্বীপগ্যালতেও তান 
ব্রিটিশ শান্তর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারে প্রয়াসী হয়োছিলেন। জাভা ব্রিটিশ 
আঁধকারভুন্ত রাখতে তানি সচেষ্ট ছিলেন। 

ভিয়েনা কংগ্রেসের (1815) চুন্তি অনুযায়ী 1816 সালের আগস্ট মাসে 
জাভা ডচদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়া। 1818 গ্রীস্টাব্দ নাগাদ দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ায় ভচ প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার মূলে ইংরেজ 
নীতই ছিল দায়ী। ইংরেজরা ফবাসণ শীল্তকে প্রতিহত করতে চেয়োছিল। 
কাসলরিগ প্রমুখ 'র্রাটিশ কূটনশীতাবিদ ফরাসী আতঙ্কের প্রাতষেধক হিসাবে 
ডচদের শন্তিবদ্ধি কামনা করেছিলেন। শুধুমাত্র সিংহল ও কেপ কলোনি 
ইংরেজরা আপন দখলে রেখোঁছল। কারণ এ দুটি অণ্টলকে তারা বিটিশ 
বাঁণজ্যের স্বার্থে প্রয়োজনশয় মনে করোছল। এ ছাড়া ইউরোপে ইংরেজদের 
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স্বার্থে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিরা অঞ্চলে ডচ শক্তির আধিপত্য বিস্তাব্রে উৎ- 
সাহিত করা হয়োছল। কিন্তু পেনাঙ বা বেনকুলেন বা কলকাতার ব্রিটিশ 
কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অণ্চলে ওলন্দাজ্দের প্রতিপাত্ত 
বিস্তার নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক মনে হয়েছিল। 

সাম্প্রতিক আঁভজ্ঞতা থেকে ইংরেজ কোমপানি বুঝতে পেরেছিল যে 
জাভা এবং জাভার পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জ থেকে পেনাঙের দুরত্ব খুবই 
বেশী। ফলে পেনাঙকে কেন্দ্র করে সমস্ত অণ্ঠটনল থেকে বড় আকারের 
বাণিজ্য আকর্ষণ করা আদোঁ সম্ভব নয়। 1808 সালে স্বয়ং রাফেলসও বলে- 
ছিলেন যে বাাজ্যক কেন্দ্র হিসাবে পেনাঙের চেয়ে মালাকা অনেক বেশী 
উপযোগ্ী। 'নার্দন্ট পণ্যের [বিশেষ সুবিধার জন্য বাঁণকরা পেনাউ যাকে, 
কিন্তু অন্যথা নয়। 


পেনাঙের দক্ষিণে ও পূর্বে আর একটি বন্দবের প্রয়োজন হয়েছিল মলত 
দুটি কারণে। প্রথমত, ড্চ নিয়ন্্ণ নীতির পুনরাবিভাব ইংবেজ ইসট 
ইনভিয়া কোমপানির কাম্য ছিল না। দ্বিতীয়ত, তাবা মালয় দ্বীপপুঞ্জের 
বাণিজ্য প্রবাহের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুস্ত হতে চেয়েছিল। 


নতুন বন্দর অন্বেষণের কাজে উদ্যোগ গ্রহণ নরেন স্বসং রাফেলস। প্রথমে 
তিনি ডচদের স্বার্থ উপেক্ষা করে সুমাত্রায় ব্িটিশ প্রন্গন প্রসারিত করাব 
চেম্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ডচেরা নালিশ জানায়, ইংরেজ কোমপাঁনও 
তাঁকে এজন্য ভৎসনা করে। 1818 সালের অক্টোবর মাসে রাফেলস বাংল 
দেশে এসে গভরণর-জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের সঙ্গে দেখা করেন। আচেতে 
(41১0,) একটি ঘাঁটি এবং মালাক্কা প্রণালখর দাঁক্ষিণতম অণ্চলে একাটি নতন 
বসতি বিস্তারের পারিকল্পনা হেস্টিংস অনুমোদন কবেন। মালান্ধা প্রণালশতে 
ব্রিটিশ জাহাজের অবাধ িচরণ এবং কোমপাঁনির পক্ষে একটি সাবিধাক্গনক 
বাণিজ্যকেন্দ্র প্রীতজ্ঞা, এই দুই উদ্দেশ্যে পাঁরকল্পনাট গৃহপত হযেছিল। 
একটি লিখিত নিদেশে হোস্টিংস রাফেলসকে জানান যে রিও 1০) 
বন্দরটি হবে এই দুই উদ্দেশ্যে খুবই সুবিধাজনক । রিও যাঁদ ইতিমধ্যে ডচ 
কবলিত হয়, তাহলে সম্ভার্য বিকজ্প হবে জোহোর। 


এ জন্য রাফেল্স্কে একটি ছোট রণতরা বাঁহনী দেওয়া হয়োছিল। 
পেনাঙ থেকে অভিযান শুরু করার নির্দেশ ছিল। 1818 সালের ডিসেম্বর 
মাসে রাফেল্‌্স্‌ কলকাতা থেকে পেনাঙ আঁভমুখে রওনা হলেন। পেনাঙের 
গভরণর কর্ণেল ব্যানারম্যাল (009190961 73217179177)21) ছিলেন এই পাঁর- 
কজ্পনার বিরোধী । তান রাফেলসের যান্রাপথে নানা ধরণের বাধা সতষ্টর 
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চেস্টা করলেন। একারণে রাফেল্‌স্‌ আচেতে যেতে পারলেন না, কিন্তু রিও 
আঁভসুূখে রওনা হলেন। 


পেনাঙ্ডে রাফেলসের স্গে মালাক্কার বিদায়ী রোঁসিডেন্ট উইিয়ম ফার- 
কুৃহারের (৬71597 721091521) দেখা হয়। মালাক্কায় অবস্থানের শেষ 
পর্বে তানি সমান্রার ইয়াক, (5:51) এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের রিও (8171০ 
ও লিঙ্গ (1485) অঞ্চলের মালাই শাসকদের সঙ্গে ইংরেজ কোমপানির 
পক্ষে বাঁণাজ্যক চুন্তি স্বাক্ষর করোছিলেন। ক্যারিমন দ্বীপপুজে। (09200000 
[9191505) 'ব্রটিশ বসাঁত গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা 'তাঁন ভেবোছলেন। 
পেনাঙে থাকতেই রাফেল্স সংবাদ পেয়োছলেন যে ওলন্দাজরা গরওতে একাঁট 
ঘাট নির্মাণ করেছে এবং সেখানে একজন রেসিডেনটও নিয়োগ করেছে। 
ফারকুহার স্বাক্ষারত চুন্ত ডচেরা কাতিল করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে হোস্টিং- 
সেরও মনে হয়েছে যে তিনি রাফেলসকে অবাধ স্বাধীনভা 'দিয়েছেন। নতৃন 
কোন বসাতি (5০৮৮1672076) গড়ে না তোলার নির্দেশ তিনি পাঠালেন। 
এই নিদেশ পেনাঙে পেশছয় খুব বিলম্বে। 


যাহোক রাফেলসের রণতরণ বাহিনী দিয়াকের (5150) তাঁর আঁতক্রম 
করে ক্যারমন দ্বীপপুঞ্জে এসে পেশছয়। এই অঞ্চল তাদের মনে ধরে নি। 
তখন তারা সিঙ্গাপুরের দিকে রওনা হন। 

রাফেললস ও ফারকুহার সিঙ্গাপুর দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ 
করলেন 1819 শ্ত্রীষ্টাব্দর 29 জানুয়ার। মালাই গোষ্ঠীর লোক সেখানে 
বসবাস করত। জোহোরের তেমেংগং (09776058908) শাসন সেখানে 
চাল ছিল। 50 জানুয়ার তেমেংগং ও রাফেলল্সর মধ্যে একাঁট প্রার্থমক 
চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুন্তর শর্তান্যায়ী ইংরেজ কোমপাঁন 'সিঙ্গাপনরে বাণিজ্য 
কুঠি স্থাপনের অনুমাত পেল। তেমেংগং প্রাতশ্রুতি দিলেন যে তানি অন্য কোন 
দেশের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হবেন না বা সেই দেশকে সিঙ্গাপুরে বসাঁত স্থাপন 
করতে দেবেন না। পাঁরবর্তে কোমপাঁন তাঁকে রক্ষা করবে এবং বছরে 
2,000 ডলার দেবে। রাফেলস জানতেন যে জোহোরের সুলতানের অন্ব- 
মোদন না পেলে তেমেংগং স্বাক্ষারিত চুন্তর কোন দাম নেই। কারণ নীত- 
গতভাবে তেমেংগং সার্বভৌম ছিলেন না, তিনি ছিলেন জোহোরের স্ধলজনের 
অধশন। - 

€ ফেব্রুয়ার তাঁরখে দ্বিতীয় চুন্তি সম্পাঁদত হয়। জোহোরের 
সুলতন, তেমেংগং এবং র্যাফেল্স্‌ ছিলেন এই চীন্তর স্বাক্ষরকারা। 
আগের চুন্তর মত এখানেও সুলতান এবং তেমেংগং প্রীতশ্র্ীত 
ধদিলেন যে তারা অন্য কোন ইউরোপীয় বা আমোরকার শাস্তর সঙ্চো চুন্তিবধ 
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হবে না। সিঙ্গাপুরে বাণিজ্যকৃঠি স্থপনের অধিকার পেল টুংরেজ 
কোমপানি। সিঞ্গাপুরে তার্দের অবস্থানকালে সুলতান ও তেমেংগংকে 
ইংরেজরা রক্ষা করবে। জোহোরের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে বা 
আপদে বিপদে সুলতানের ক্ষমতাকে অন্্বলে জইয়ে রাখবে, এমন কোন 
প্রতিশ্রুতি ইংরেজ কোমপাঁনি দেয় নি। সুলতানের বার্ধক পেনসনের 
বরাদ্দ হল 5000 ডলার এবং তেমেংগঞঙ্গের 3000 ডলার। আণ্াঁলক জাহাজ 
সও্গাপুর বন্দরে ষে অর্থ দিত, তার অর্ধেক পাবে তেমেংগং এও স্থিরীকৃত 
হয়। 

সিঙ্গাপুরে ব্রিটিশ অধিকার বিনা প্রতিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এ 
বিষয়ে ড্চদের অসন্তোষ ছিল খুবই তীব্র । সিঙ্গাপুর থেকে ব্রিটিশ শক্তির 
আশ: প্রত্যাহার তারা উচ্চ কণ্ঠে দাঁব করেছে । কলকাতায় গভরণর-জেনারেল- 
ও রাফেলসের কাজ অনুমোদন করেন 'িন। তাঁর ডচ বরোধন নীতি হেস্টিংস 
পছন্দ করেন নি। বাটাভিয়া, মালাক্কা, পেনাঙ বেনকুলেন, কলকাতা, লনডন 
এবং দি হেগ--সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে এই দেশগুলিব মধ্যে 
দীর্ঘাদন ধরে পন্র 'ীবাঁনময় চলেছিল। হোসস্টংসের পরামর্শ ছিল যে ইংলন্ড 
ও হলাণ্ডের মধ্যে বিষয়টির নিজ্পাঁত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রন্তাবে ডচদের 
সম্মতি ছিল। এ নিয়ে উভয় পক্ষেব আলোচনা বেশ িছা্দন চলেছে, কিন্তু 
রাঁটশ শান্ত সঙ্গাপুর ছেড়ে দেবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। 


নি্গাপুরের প্রথম রেসিডেলন্ট ছিলেন ফারকুহার। প্রথম দুশীতন বছরের 
মধ্যে সেখানে বসতি বিস্তাব ঘটেছেঃ লোকসংখ্যা বেড়েছে এবং ব্যবসায় 
বেড়েছে। 1824 সালের জানুয়ার মাসের একটি হিসেব মত 'সিঙ্গাপ্বের 
লোকসংখ্যা ছিল দশ এগারো হাজার। এদেব মধ্যে অর্ধেকের কিছ কম ছিল 
মালাই গোষ্ঠীর লোক, এবং এক-তৃতীয়াংশ ছল চীনা। অবাধ বাঁণজা, 
প্রচুর জাম, ব্রিটিশ প্রদত্ত নিরাপত্তা, বন্দরের উপযোগা বিচি রকমের কর্স 
সংস্থানের সুযোগ_-এসব কারণে 'সঞ্গাপুরে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছিল। 
বোম্বে ও ক্যানটনের পথে যে সমস্ত জাহাজ চলাচল করত, সেগ্যীল 'সঞ্গাপরে 
বন্দর ছয়ে যেত। গ্রখানে আসত চীনা জাঙ্ক; শ্যাম ও ত্রেংগান্দর নৌকা 
এবং কখনো কখনো বাটাভিয়ার ওলন্দাজ তরী । মালয় উপদ্বীপের ও 
অলীন্য দ্বীপের ছোট নৌকা 'শীনয়ে আসত টিন, মশলা, গোলমরিচ, রজন 
বা জতু, বেতের ছাড়, হাতে বোনা সারঙ চাউল, পাখীর বাসা ও নারকেল। 


। "820 সালে শসঙ্গাপুরে যে রাজস্ব আদায় হত, তা 'দিয়ে শাসনের ব্যয়৷ 
নির্ধাহ হত। 1822 সাল নাগাদ বাণিজ্যে ইসঙ্গাপুর পেনাগুকে ছাড়িয়ে গেছে। 
পেনাঙের ব্যবসায় ছিল সুমান্রার উপকূলের সঙ্গে বিশেষ করে উত্তর সমানা, 
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বর্মা ও পশ্চিম শ্যামের সঙ্গে। তাছাড়া চীনের সঙ্গেও [সিঙ্গাপুরের প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ ছিল। শ্যাম ও মালয়ের পূর্ব উপকূলের এবং জাভা ও সমান্নার 
পূর্ব উপক্‌লের সঙ্গেও সিঙ্গাপুরের যথেষ্ট বাণিজ্য ছিল। চীনের সঙ্গোও 
সঙ্গাপূরের বাণিজা দিনে দিনে বেড়ে চলেছিল। বড় বড় চীনা জাহাজ 
পেনাঙ ছেড়ে সগ্গাপুরকেই বেশী পছন্দ করত। 


1822 সালের অক্টোবর থেকে 1823 সালের জুন পর্য্ত রাফেলস 
সঙ্গাপুরে ছিলেন। সেখানকার সার্বক বিকাশের জন্য তাঁর পরিকজ্পনা 
ও প্রচেম্টা বিশেষ স্মর্তব্য। ইংরেজ আইনকে ভীত্ত করে তান 'সিঙ্গাপরের 
আইন কাঠামো প্রণয়ন করেন। অবশ্য প্রচাঁলত প্রথাকে তানি উপযন্ত মর্ধদা 
দিয়েছিলেন। তিনি 12 জন বণিককে সাময়িকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটর্পে নিয়োগ 
করেন, পুলিশ বাহন সৃম্টি করেন, জমির তালিকা প্রণয়নের পাঁরকজ্পনা 
করেন এবং শনার্রম্ট সময়ের জন্য জমি ইজারা দেবার বন্দোবস্ত তান 
করেন। বন্দর পাঁরচ'লনার জনা.তিনি নিয়মকানুন রচনা করেন৷ তাছাড়া 
তিনি একটি বহু জাতিক সমিতির উপর প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের বাসগৃহ 
নির্মাণের স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়োছিলেন। ক্রতদাস প্রথা ও জহয়া- 
খেলার শবরুদ্ধে তানি শাস্তিদানের বিধান চালু করেন। সিঙ্গাপুরে প্রথম 
বোটানিকাল গার্ডেন এবং প্রথম কলেজ তিনিই স্থাপন করেন। চীন, শ্যাম ও 
মালাই গোষ্ঠীর ভাষাগুি এই কলেজে শেখান হত। 


1823 সালের জুন মাসে রাফেলস সুলতান হোসেন ও তেমেংগং-এর 
সঙ্গে চুক্তি করেন। চুক্তির শতশন্যায়ী আতিরিস্ত পেনসনের বিনিময়ে 
সিঙ্গাপুরের যাবতাঁয় বাণিজ্য নিয়ল্লণের অধিকার কোমপানি পায়। 1824 
সালের আগস্ট মাসে ক্লফোর্ড (ফারকুহারের পর তিনিই 'ছলেন রোসিডেনট) 
সুলতান এবং তেমেংগংএর কাছ থেকে সমগ্র "সিঙ্গাপুর দ্বীপের নিষ্লল্ণ 
ক্ষমতা পেয়োছিলেন। এই কারণে সুলতান অর্থের পারিমাণ 33,200 ডলার এবং 
মাসিক বার্ধত পেনসন 1300 ডলার এবং তেমেংগং অর্থের পাঁরমাণ 
26,800 ডলার এবং মাসিক বাঁর্ধত পেনসন 700 ডলার পেয়োছলেন। 
ব্টেন ও জোহোরের মধো সামরিক ও রাজনৌতিক সম্পকেরি কোন উল্লেখ এই 
চুক্তিতে ছিল না। 

ইতিমধ্যে ইংলন্ড ও হলাশ্ডের মধ্যে লনডনে একাঁট চুন্ত সম্পাদিত হয় 
£মোর্চ 1824) । 'ব্রাটশ-ওলন্দাজ সম্বন্ধের ইতিহাসে ভিয়েনা কংগ্রেসের পর 
লন্ডন চুন্তি হল একাঁট প্রধান পদক্ষেপ । টাকা গান রিচ কানা 
হল। 


টিবি? পা রন নূর উই বুররী 


158 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


শহর ও দুর্গ এবং অধীন অণ্চল সমূহ (৫926106110169) | 'ব্রাটশ ?সুষ্গাপুর 
বিষয়ে নানা অভিযোগ ও প্রতিরোধ হলাশ্ড প্রত্যাহার করে 'নল। ইংলণ্ড 
হলাণ্ডকে বেনকুলেন ফিরিয়ে 'দিল। মালয় উপদ্বীঁপের শাসকদের সঙ্গে চুন্তি 
সম্পাদন ও অন্য কোন বন্দোবস্ত না করার প্রাতশ্রাত দিল হলাণ্ড। 
ইংলন্ডও সমান্রা এবং সিঙ্গাপুর প্রণালীর দাক্ষিণে দ্বীপগূলি (0910000 
ও 741/০-177889 দ্বীপপুঞ্জ সহ) সম্পর্কে অনুরূপ প্রতিশ্রাত দিল। 
উভয় দেশের জাহাজ 'নার্র্ট শুজ্ক 'দয়ে বিনা বাধায় উভয় দেশের বন্দরে 
যাতাযাত করতে পারবে। মালয় উপদ্বীপে ওলন্দাজরা একচোঁটয়া বাণিজ্য 
চালাবার চেস্টা করবে না বা অসঙ্গতভাবে ব্রিটিশ বাণিজ্যের বরুদ্ধাচারণ করবে 
না। এই ব্যতিক্রম করা হল যে ওলন্দাজরা অবশ্য মল.রার মশলা বাণিজ্য 
বিষয়ে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করবে। সপ্তদশ শতকে ইউরোপের বাজারে 
মল.ক্কার মশলার বিশেষ চাহিদা ছিল। উীনশ শতকে মশলা বাণিজ্যে মলু- 
ক্কার কোন গুরূত্ব ছিল না। 


এই সময় নেনকলেন ও মালাক্কা সমৃদ্ধ ছিল না। বেনকুলেহনর বাণাঁজ্যক 
সম্ভাবনা কেনাদনই সফল হতে পারে নি। মালাক্কার সম্ভাবনাকে ম্লান 
করে দিয়েছিল উত্তপ্র পেনাঙউ এবং দাঁক্ষণে 'সিঙ্গাপরে। তাছাড়া মালাক্কার 
নদীর মুখে নিয়তই প?লমাঁট জমেছিল বলে মালাক্কা বন্দর প্রায় অচল হয়ে 
পড়ছিল। মালাক্কা প্রণালশর মালয়ের "্দকেই ইংলণ্ডের তিনাট লাণাঁভ্যক 
ঘাঁটি গড়ে উঠল। মালয় উপদ্বীপ থেকে গওলন্দাজ শান্ত সরে দাঁড়াল মালয় 
রাজ্যগযিনির সঙ্গে এই তিনটি বাঁণাঁজাল ঘাঁটির যোগাযোগের ফলেই মালয় 
উপদ্বীঁপে ব্রিটিশ প্রভাব প্রাতিপান্ত কেড়ে গেল। সুমারা” মলযক্কা এবং 
সঙ্গাপুরের দক্ষিণের দ্বীপগুদি স্থকে 'ব্রীটশ প্রভাব অন্তাহ্হত হল বলে 
সেখানে ডচ বাণিজা ও প্রভাব প্রাতপাত্তর ক্ষেত্র উল্মন্ত হল। ফলে এই 
অণ্চলে নেদারল্যানড ইসট ইনডিজ বা ইন্দোনেশিয়ার প্রাধান্য অঙ্গনের পথ 
প্রশস্ত হয়েছিল। 


মালাক্কার অধীন যে সমস্ত জণ্চল িটেনকে হস্তান্তারত করা হয়োছল, 
সেগুলির বিবরণ স্পম্ট ভাষায় লিখিত হয় নি। যতাঁদন মালাক্কা ডচদের 
গত ছিল; ততাঁদন তারা মাঝে মাঝে মালাক্কা/জোহোর অঞ্চলের অন্তর্গত 
মালয় রাজো প্রভৃত্ব বিস্তারের চেস্টা করেছে। এগাীলর মধ্যে প্রধান 

হস জোহোর, সেলাংগোর এবং িনাংকাবৌ রাজ্যগীল। ডচেরা ভূমি দখন্পে 
আঁগ্রিছণ ছিল না। টিনের ব্যবসায় করায়ত্ত করা এবং বুগিস রাজ্যের ক্ষমতা 
স্রতিহত করাই তাদের লক্ষ্য ছিল। তাদের প্রভুত্বের আঁধকার" ছিল অস্পঙ্ট। 
ইংরেজ ইসট ইনাঁডল্লা কোমপাঁন এসব ধবষয়ে উদাসণীন ছিল। চু্তি শর্তানষায়ী 
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জোহোর ভাগ করা হয়। বরণ বলা ভাল জোহোরের বাস্তব শীবভাজন চুত্তির 
মাধ্যমে চিরস্থায়ী স্বীকৃতি পায়। সিঙ্গাপুর ছিল ব্রিটিশ উপানিবেশ। 
উপন্বাঁপের বা ভূভাগ স্থিত জোহোর ছিল ব্রিটিশ প্রভাবাধণন। [২1/০-]17855 
দ্বাঁপপদঞ্জে ড্চ প্রভাবাধীন একজন সুলতান ছিলেন। "সঙ্গাপার দ্বীপে 
ছিলেন একজন সুলতান এবং একজন তেমেংগং। পাহাও রাজ্যের শাসক 
ছিলেন একজন বেনদাহারা । 


উনিশ শতকের মাঝামাঝি ব্রুণির সৃলতানের সঙ্গে ইংলশ্ডের সম্পকে কেন্দ্র 
করে 1824 সালের চুন্তির পরস্পর বিরোধী বাখ্যা দেওয়া হয়োছল। প্রশ্ন উঠোঁছল 
রিটেনকে লাবআন (1.8) দেওয়া নিয়ে। ব্রিটেনের পক্ষে যাীন্ত ছিল 
যে বোর্ণিওর এই অংশ সিঙ্গাপুর প্রণালণর উত্তরে অবাস্থিত। ডচ সরকারের 
দা'বর য্যান্ত হচ্ছে যে বোর্ণিওর অনেকটা 'সঞ্গাপুরের দক্ষিণে প্রসারিত। 
লনডনের চুক্তিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তির পাঁরবেশ ফিরে এসোছিল। 
এই চুক্তির গর্ত্ব সুদূর প্রসারী ফলাফলে । উনিশ শতক ও বিশ শতকের 
প্রারম্ভে ইংলেজ ও ডচ উপনিবেশেব যে রৃপরেখা 'বকাঁশিত হয়োছল তা 
লনডন চুক্তির সৃষ্টি। 


শ্যাম দেশের সঙ্গে মালয় রাজ্যগ্যলির সম্পর্ক 


সিঙ্গাপুর. ছিল পরটিশ রোসিডেনট শাসিত অণুল। রোঁসিডেনট 'ছিলেন 
ভারতাঁস্থত কোমপানির কাউনাসিলের প্রাত দায়িত্বশশল। রাফেলস যতাঁদন 
বেনকুলনে 'ছলেন, সিঙ্গাপুরের রোসিডেনট তাঁর কাছ থেকেই নিদেশি 
নিতেন। 1824 স'নে রাফেলস ইংনস্ড চলে গেলেন। তখন থেকে সরা- 
সার ভারতবর্ষ থেকেই রোঁসিডেনট 'নদেশি নিতেন। 1824 সালে ডচ 
শাসন থেকে ইংরেজ শাসনে মালাক্কা হস্তান্তরিত হয়। তখন থেকে রৌসি- 
ডেনট শাসিত তণ্চলরূপে মালাঙ্কাও ভারতবর্ষের সঙ্গে য্স্ত হয়। পেনাঙঃ 
মালাক্কা ও সিঙ্গাপুরের শাসন ব্যবস্থাকে ইসট ইনাঁডয়া কোমপানি একই এঁক্য 
সূত্রে আবদ্ধ করতে চেয়েছিল। 1826 সালে মালাকা ও সিঙ্গাপুর পেনাঙ 
প্রোসডেনাঁসর অন্ভভূন্ত হয়। নাট অণ্চলেই একজন করে রেসিডেনট 
কাউনাঁসলার ছিলেন। কিন্তু তা' সত্তেও তিনটি অণ্লেরই সামাগ্রক দায়িত্ব 
পেনাঙের গভর্ণরের হাতে ন্যস্ত হয়েছিল। প্রায় চার বছর এই আয়োজন 
বহাল 'ছল। 

1829 সালে গভরণর জেনারেল লর্ড বেনটিঙ্ক পেনাঙে আসেন। সেখানে 
উচ্চ বেতনের মাথাভারশ শাঙগন কাঠামো দেখে তিনি অসম্তোষ প্রকাশ করেন। 
1830 লালে পেনাঙও রোসিডেনাঁসতে অবনামত হয়। পেনাঙ, মালাক্কা ও 
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সঙ্গাপুর, তিনটি স্বতন্ত্র রেসিডেনপি হিসাবে প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের উপর 
নিভরশশীল হয়ে পড়ে। শাসনের সাবধার জন্য সিম্ধান্ত করা হল যে 
তিনাট অণ্চলের জন্য একজন কেন্দ্রীয় প্রধান রেসিডেনট বা গভরণর থাকা 
উঁচিত। অনেকে এ ব্যাপারে পেনাঙকে উপয্স্ত ভাবলেন, কারণ পেনাঙ ছিল 
এই তিনটি অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো । পেনাঙ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে 
যাতায়াতের পথে মালাক্কা অবাস্থত। একারণে অনেকে মালাকাকে উপয্ত্ত 
ভেবেছিলেন। কিন্তু সুদ অর্থনীতি ও ক্রমবর্ধমান উন্নাতর কথা ভেবে 
সঙ্গাপুরকেই 'নর্বাচিত করা হল। 1832 সালে 'সঙ্গাপরের প্রধান 
আফসার গভরণরর্পে পরিচিত হলেন। তিনটি অণ্চলই (5০050592) 
ছিল রেসিডেনসি। তিনটি অণ্চলের জন্যই নীতিনিরশশে আসত ভারতবর্ষ 
থেকে। কিন্তু এই তিনটি রোৌসডেনাঁসর মধ্যে, সিঙ্গাপুরের গভরণরের হাতে 
ন্স্ত হয়োছল, কেন্দ্রীয় দায়ত্ব। স্ট্রেস সেটেলমেনটস (50: 
58601079005) কথাটি 1832 সাল থেকে চালু হয়েছিল। এঁ সময় থেকেই 
সঙ্গাপুরের প্রধান আফসার স্ট্রেস সেটেলমেনটসের গভরণর রুপে পরিচিত 
হলেন। 


এই সব পাঁরবর্তন যখন ঘটছে, তখন কেদা, পেরাক ও সেলাংগোর 
ইত্যাদি মালয় রাজোর উপর শ্যাম দেশ নানা চাপ সৃন্টি করছিল। উনিশ 
শতকের প্রথম দকে চাকার (0019105) বংশের শাসনাধীনে শ্যাম দেশ ছিল 
একটি বলবান রাষ্ট্র। তার রাজধানী ছিল ব্যাংকক। সীমান্ত সমীপবর্তী 
মালয় রাজ্যগুদিকে শ্যাম দেশ তার আশ্রীত (85581) অণ্চল বলে ভাবত। 
এঁ সব দেশের বৈদেশিক নশীতি ব্যাংককের নির্দেশে পারিচালিত হওয়া উচিত 
বা এ সব দেশের শাসনের রদবদলে শ্যাম সরকারের অনুমোদন থাকা উঁচত, 
একথা জবত শ্যামদেশের কর্তৃপক্ষ । শ্যাম দেশকে না জানিয়েই কেদা যে 
প্রথমে পেনাঙ এবং পরে প্রাভিনস ওয়েলেসলি ব্রিটিশদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, 
শ্যাম সরকার তা ভাল চোখে দেখোঁন। তৎকালীন কেদার সুলতান আহমদ 
তাজাদ্দন (1798--1843) শ্যামদেশের বিরুদ্ধে বর্মার সঙ্গে ষড়ষন্ করছে, 
এ ধরণের সন্দেহ প্লোবণ করাছিল শ্যামদেশের শাসকগোম্ঠী। 


আনুষাঁঞ্গক সমস্যাগঁলর সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের দৃত- 
ছ্পে ক্যাপটেন হেনাঁর বারণেকে (05896) ব্যাংককে পাঠানো হল। 
সেখানে তিনি 1825 এর শেষ থেকে 1826 এর জুন মাস পর্যন্ত ছিলেন। 
তাঁর প্রাতি গভরণর জেনারেলের নির্দেশ ছিল যে ইংরেজ কোমপানি' এবং 
শ্যাম দেশের মধ্যে মৈত্র স্থাপন হবে তাঁর দৌত্যের মধ্য উদ্দেশ্য । শ্যাম 
সরকারকে 'নীশ্চল্ত করা প্রয়োজন যে ইঙ্গ-বর্মা যুল্ধে 1্রটিশের জয়লাভ শ্যাম 
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দেশে বা মালয় উপদ্বাঁপে '্রাটশের প্রসার বাসনা সূচিত করেনা । বাঁণাঁজাক 
চুন্তি, কেদার সুলতানের ক্ষমতা প্রত্যর্পণ, পেরাক ও সেলাংগোরের স্বাধীনতা, 
ইত্যাদি ব্যাপারকে অন্লোচনায় গোঁশ স্থান দিতে হবে। 


পেনাঙের গভর্ণর রবার্ট ফুলারটোন (2,০৪৮ 89119760) ভিন্ন মত 
পোষণ করতেন। তিনি 1824 সালে পেনাঙের গভরণর পদে যোগ দেন। 
তিনি বাঁলম্ঠ স্বাধীন নীতির উদ্গাতা ছিলেন। শ্যামদেশের বিরুদ্ধে আরও 
কঠোর মনোভাব অবলম্বনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। বারণেব প্রাত তাঁর 
[তিনাট নির্দেশ ছিল £ (1) মালয় রাজ্যগুলির স্বার্থজাঁড়ত সমস্যা 
আলোচনায় প্রধান গুরুত্ব পাবে। ঠ) শ্যাম দেশের কর্তৃত্বের প্রয়াস ও 
দাবির বিরুদ্ধে শন্ত মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। ঞ্ে) সবচেয়ে বড় কথা 
ম'লয় রাজ্যগুঁলর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শ্যাম দেশের হস্তক্ষেপ প্রবণতাকে 
বাধা দিতে হবে। 


য। হোক+ বাবণে মিশনের ফলে ইঙ্গ-শ্যাম ছৃষ্তি বা ব্যাংকক চুক্তি জুন 
1826) স্থাক্ষারত হয়। এই চ্ন্তর ধারা মতে "স্থির হয় যে কেদার 'নিয়ল্ঘণ 
ক্ষমতা থাকবে শাম সরকারের হাতে । সুলতান আহমদ তাজ্যাদ্দনকে পেনাঙ, 
প্রাভনস ওয়েলেসলি, পেরাক, সেলাংগোর বা বর্মাতে আশ্রয় দেওয়া হবেনা । 
কেদার প্রান্তন সুলতান বা তাঁর কোন অনুচর কেদা আকুমণ করবেনা বা শ্যাম 
দেশ আক্রমণ করবেনা, ইংরেজরা এই প্রাতশ্রুতি দিল। ইংরেজরা আবও 
জানাল যে তারা পেরাককে আতিষ্ঠ করবেনা এবং সেলাংগোর যাতে পেরাক 
আক্ুমণ না করে সোঁদকে দৃষ্টি রাখবে। শ্যাম সরকার প্রাতশ্রুতি দিল যে 
তারা পেরাক ও সেলাংগোর আক্রমণ করবে না। কোমপাঁন জানাল যে 
পেরাক ও শ্যামদেশের মধ্যে ষাদ 40/50 জনের ক্‌টনশীত মিশন বিনিময় হয়, 
তাহলে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। পেরাকের সুলতান যাঁদ পেরাকে 'বদঙ্গা 
মাস, (74৫85 1455) পাঠাতে চায়, তাহালেও তারা আপাত্ত জানাবে 
না। 


বুঙ্গামাস কথাটির বাংলা হচ্ছে হিরন্ময় পৃষ্প। উৎসবে অননষ্ঠানে 
অন্যানা উপহারের সঞ্গে রাজাকে দেওয়া হত স্বর্ণ ও কাণ্চন 'নার্মত পল্লব ও 
পর্রশোভিত চারাগাছ। প্রত তিনবছর অন্তর কেদার সুলতান প্রথমে 
আরুখিয়ায় এবং পরে ব্যাংককে রাজদরবারে শ্যাম দেশের রাজার উদ্দেশ্যে 
এইসব উপহার পাঠাতেন। এই উপহার শযম দেশের রাজা বশ্যতার অঞ্গা- 
কার হিসাবে গ্রহণ করতেন। মালয়ের সংলতান ণকল্তু উপহার বশ্যতার 
প্রতশক হিসাবে পাঠাতেন না। উত্তরাশ্ঠল্রে পরাক্রান্ত প্রাতিবশশ বার 
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সঙ্গে মৈত্র ও সখ্যতার নিদর্শনরূপে তিনি শ্যাম দেশের রাজার কাছে 
উপহার পাঠাতেন॥ কেদা রাজের অধাশবর হিসাবে তিনি ছিলেন সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকারী, কেদার সুলতান তা কখনই বিস্মৃত হনান। আসলে, সব 
কিছু নির্ভর করত বাস্তব পরিাস্থিতর উপর । শ্যামদেশের দৈন্য দশার সময়, 
কেদার সুলতান হিরল্ময় পুষ্প পাঠাতে ভুলে যেতেন। শ্যাম দেশের 
পরাক্রম যখন তুঙ্গে, সুলতান তখন শুধু হিরন্ময় পুজ্পই নয়, অর্থ, লোকজন 
ও অন্যান্য জিনিসও পাঠাতেন। কেলানতন ও ব্রেংগানু সংক্রান্ত চুন্তর 
ধারা ছিল খুবই অস্পম্ট। উভয় পক্ষই আপন স্বার্থে এই ধারাগ্ীলকে 
বাখ্যা করেছে। 


ইতিমধ্যে ক্যাপটেন 21065 7.০স৮ কে পেরাকের সুলতানের কাছে পাঠানো 
হল। তান ছিলেন পেনাঙের শ্যাম বিরোধী গোম্ঠীর সমর্থক। 1826 
সালের 8 অক্টোবব পেরাকের সুলতান আবদল্লার সঙ্গে তান একাঁট চুন্তি 
ঈবাক্ষর করেন। শ্যামদেশ ও ভারতবর্ষে এই চুত্তি ছিল নিন্দিত, কিন্তু পেনাঙে 
ফুলারটোন কর্তৃক বাদ্দিত। সুলতান প্রাতিশ্রুতি দিলেন যে শ্যাম দেশ- 
িগোর, সেলাংগোর, বা অন্য কোন মালয় রাজ্যেব সঙ্গে তাঁর রাজনোতিক 
যোগাযোগ থাকবে না ' এই সব রাম্ট্রে তিনি 'বুঙ্গা মাস' বা অন্য কোন ধরণের 
কর পাঠাবেন না। এই সব বাঘ্ট থেকে কোন দলকে তিনি পেরাকে অনুপ্রবেশ 
করতে দেবেন না। এইসব উদ্দেশ্যে প্রয়োক্তন মতো 'ব্রটিশ সাহায্য 'তাঁনি 
পাবেন। 1825 সালের জানডারসন চুক্তি (406500 21520) অনুমোদিত 
হল। সুলতান ব্রিটেনকে দিলেন দিনাঁদংস তঈরভূমিতে একখন্ড জমি 
এবং পাংকোর (7218897) সহ কয়েকাঁট সমীপবর্তন দ্বীপপজ্জ। 


1825 সালেব আ্যানডারসন চুন্ডি এবং 1826 সালের বারণে চুক্তি বলে 
শ্যাম দেশের বিরুদ্ধে কোমপানি পেয়োছল পেরাক; সেলাংগোর, কেলানতন, 
ও ন্েংগান প্রাতিরক্ষার দায়িত্ব । কিন্তু 'লো চুক্তির বলে কোমপানি পেল একটি 
মালয় রাজ্যের সঙ্গে সুদৃঢ় মৈত্রী ও বন্ধৃত্বের সম্বন্ধ। উাঁনশ শতকের মধা 
ভাগে মলয়ের পশ্চিম উপকূলে শুধুমান্র পারালস ও কেদাতে শ্যাম দেশের 
প্রভাব নিবদ্ধ ছিল। এ দুটি দেশের নিজস্ব মালাই শাসক ছিল। তারা 
শ্যাম দেশের প্রাত নিছক প্রথাগত আনুগত্য দোখিয়েছে। পেরাক ও সেলাং- 

বর ছাল স্বাধধন। কেলানতন ছিল নামমান্ত মালাই শাসকের অধান। 
নৈংগাঁনু শক্ক প্রতিরোধ দড়ি করিয়েছিল। প্রাত তিনবছর অন্তর সে ব্গা 
মাস পাঠাত। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ত্রেংগান্য ছিল স্বাধীন। 1863 সাল 
নাগাদ পূর্বতীরের মালয় রাজ্য গুলিতে শ্যাম দেশের আগ্রাসী ভূমিকার 
অবসান হয়েছে বলা চলে। 
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মালয়ে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ 


ভারতীয় স্বার্থের দৃজ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ কোমপানি স্ট্রেটস সেটেলমেনটস 
সপ্্পকে ভাবনাচিন্তা করেছিল। 1867 সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকেই 
নীতিনিদেশ যেত। বাণাজ্যক জাহাজ চলাচলের পথে মালাক্কা প্রণালগর 
অবস্থান। পেনাঙ, মালাকা ও সিঙ্গাপুর ছিল এই যাত্রাপথে শৃধুমান্ত 
বিশ্রামকেন্দ্র বা রসদ সংগ্রহের আশ্রয়। মালয়ের অন্যান্য অংশে অন্প্রবেশ 
করার বাসনা কোমপানির ছিল না। মালয় রাজাগুলি তাদেব কাছে 'ছিল 
অচেনা, অজানা ও বিপদসংকুল। আনাশ্চিত ফলের জন্য সামরিক ঝাঁকি 
নেওয়া কোমপাঁন যুক্তিষুন্ত মনে করে নি। 


এ সত্তেও, মালয় রাজ্যগুলির নানা ব্যাপারে ব্রিটিশ কোমপানি সাক্রয় 
নীতি গ্রহণ করেছে। আসলে? প্রচলিত স্বার্থ সুরক্ষার তাশিদ তরা প্রাতি- 
নিয়তই অনুভব করেছে । সদাসর্বদাই তাদের আশঙ্কা ছিল যে বাণিজ্য 
ব্যাহত হতে পারে এবং খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হতে পারে। শ্যাম রাজ্যের 
দক থেকে রাজনৈতিক চাপেরও আতঙ্কময় সম্ভাবনা ছিল। 

অন্যান্য কাবণেও স্ট্রেস সেটেলমেনটসের সরকার মালয় উপম্বীপের 
ব্যাপাবে হস্তক্ষেপ করেছে। হাতিমধ্যে স্ট্রেটস সেটেলমেনটসে অনেকেই জল্ম- 
গ্রহণ করেছে। জল্মসূত্রে তারা 'ব্রাটশ নাগগারক অধিকারের সুযোগ সুবিধা 
দাঁব করতে পারে। তাদের আঁধকাংশই ছিল চীনা । পেরাক, সেলাংগোর, 
মিনাংকাবৌ রাজাগ্লর টিনখানিতে নিষূক্ত অনেক শ্রমিক ও বণিক তাদের 
মধ্যে ছিল। লারুখ, বা' কুয়ালালামপুর বা সূংগি উজোংএ কোন গোলযোগ 
ঘটলে পেনাঙ, মালাক্কা বা সঞ্গাপুরের কাছে সাহায্য বা রক্ষণাবেক্ষণ বা ক্ষাত 
পূরণের জন্য আবেদন আসত । মালয়ের পশ্চিম উপকূলের বিশৃঙ্খলা দূরী- 
করণার্থে পেনাঙ ও সিঙ্গাপুরের বাঁণককুল ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের জন্য বার বার 
করে আবেদন জানিয়েছিল । 


গোপন সমিতিরগুলির মধ্যে পারস্পারক হানাহানি পরিস্থিতিকে আরো 
জটিল ও ভয়াবহ করে তুলেছিল! ্ি হীন (0:55 7757) ও হাইসান 
(7547) গোপন সাঁমাতর সদর দপ্তর ছিল পেনাঙে। তাদের পারস্পারক 
চ্বন্ অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করেছিল! 1867 সালে জরজ টাউনে এই 
দুই িবদমান গোষ্ঠী পথে ঘাটে প্রায়ই লড়াই করত। স্ট্রেট সেটেলমেনটসে 
গোপন সাঁমাতগরীলর হানাহানির জন্য খাঁন অণ্চলের অবস্থা ছিল 
ভল্মাবহ ৷ 


অরাজকতার সুযোগে জলদসচ্রাও তৎপর হয়ে উঠোছল। চাঁন 
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থেকে স্ট্েটস সেটেলমেনটসে যে সব চীনা জাংক নোঁকা যাতায়াত করত 
সেগ্যাল এবং মালয় উপদ্বীপের ছোট ছোট নৌকাগুি প্রায়ই আক্রান্ত“হত। 
উ'নশ শতকে ষাটের দশকে পেরাক ও সেলাংগোরের মধ্যে যুদ্ধের সময় এক 
পক্ষ আর এক পক্ষের বিরুদ্ধে জলদস্যৃতা প্রশ্রয় দিয়েছে। রসদ ও খাদ্য 
সংগ্রহের জন্য জলদসদূতাই ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন । 


1870 সাল নাগাদ মালয় উপদ্বীপের পাশ্চম উপকূলে নিতাই উদ্বেগ- 
জনক ঘটনা ঘটছিল। লারুতে চীনাদের অল্তর্্বন্ প্রকাশ্য গৃহ বৃদ্ধের 
রূপ নিয়েছিল। সেলাংগোরে চশনা ও নানা মালাই গোচ্ঠীর মধ্যে গহযদ্ধ 
লেগেই থাকত। সূধাগ উজোং অণ্চলে দুটি মালাই গোষ্ঠীর মধ্যে হানাহানি 
চলাছল। 


মালয় উপদ্বীপের নানা রাজ, বিশেষ করে পেরাকে উত্তরাধিকার 
সমস্যার জন্য অবস্থা ছিল জঁটল ও বিশৃঙ্খল। এই অবস্থার প্রাতকারের 
জন্য সিঙ্গাপুর চেমবারস অব কমারস এবং বহু উদ্যোগী বাঁণক প্রায়ই 
[লিখিতভাবে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়োছিল। 

1871 সালে একাঁট কাঁমটি প্রস্তাব নেয় ষে এই পাঁরাস্থাতি মোকাবিলা 
বরার জন্য মালয় রাজাগুিতে রোসডেনট 'নয়োগ করা উচিত। 1872 সালে 
পেনাঙের লেফটেন্ানট গভরণর সার জর্জ ক্যামবেল (940 0201০ 
07107195511) লিখেছেন, 


“হু 99691 111) 4৫100017005 61175 50 126 60,015 79০016101০0: 
00 188৮ 0৮ হু 01010 16 আ০017) 001015106156101) 10701 07৩ 
91791501725610 010051 2, 81161520050 0: 2 13116) 55106171 
০1 1৯01761021 521 001 ০2612 06 9৩ 15127 50565 ০০10 1700, 
79 11 [11012 1১956 2. 10210155015 116201916০০ 


1872 সালের ডিসেম্বর এবং 1873 সালের জুলাই মাসের লনডনের 
কলোনিয়াল আঁফসের নিদেশ থেকে এটুকু স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে শুধু 
মত জলদস্াতা দমনের “কাজে 'বাটশ শান্ত মালয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে। 
শকছুদন পরে অবশ্য কলোনয়াল আঁফস স্হানীর্দ্ট সতর্ক হস্তক্ষেপের 
নী গ্রহণ করোঁছল। 

187 সালের নভেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরে 512 0৫15 01911 নামে 
একজন নতুন গভরণর এলেন। কলোনয়াল আঁফস থেকে মালয় রাজ্যের 
অভান্তরীণ অবস্থা বিষজে তাঁকে অনুসম্ধান করতে বলা হয়েছিল। শাস্তি 
গফত্রয়ে আনা ও বাণিজ্র সুরক্ষার ক্ন্য তাঁর কাছ থেকে সম্ভাব্য পল্ধার 
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অনুমোদন চাওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া কোন একটি রাজ্যে একট ব্রিটিশ 
কর্মচারী নিয়োগ য্যা্তিষুন্ত কিনা (যার পিছনে আণ্চীলক সরকারের পূর্ণ 
অন্দমোদন থাকবে, ও স্ট্রেটস সেটেলমেনটস থেকে তার ব্যয় নির্বাহ হবে), এ 
বিষয়েও তাঁর মতামত চাওয়া হয়োছিল। 

1858 স।লে ইসট ইনাঁডয়া কোমপানির অধীন অঞ্চল লনডনের ইনাঁডিয়া 
অ'ফসের নিয়ন্লণে চলে আসে। 1867 সালে স্ট্রেস সেটেলমেনটস উনাঁডয়া 
আঁফস থেকে কলোনিয়াল আঁফসে হস্তাল্তাঁরত হয়। 1858 সালের বাবস্থায় 
স্ট্রেটস সেটেলমেনটসকে ভারতবর্ষের সঞ্জো যুস্ত করা হয়েছিল। ভারতবর্ষের 
পরিপ্রেক্ষিতে এগ্ীলকে, বিশেষ করে সামরিক দায়দায়িত্বের অন্য, বায়বহূল 
বেঝা মনে করা হত। কিছু শাসনতান্পিক এবং কিছু আর্থিক কারণে 
ভারত সরকার স্ট্রেস সেটেলমেনটস অঞ্চলে ভাবতায় মুদ্রার প্রচলনে সচেষ্ট 
হয়োছুল এবং মবধ লণিজ্যের বাপারেও হস্তক্ষেপ করতে প্রয়াসী 
হয়েছিল। 


সঙ্গাপ্ররের সমৃদ্ধির মুল কারণ হল অবাধ বাণিজ্য নীতি। সুতরাং 
এই নীতির পরিবর্তন সেখানকার শাসক ও বণিককুল ভাল চোখে দেখোন। 
ভারত থেকে নানা ধরণের অপারাধীদের এখানে চালান করা হত। সিঙ্গাপুরে 
তা নিয়েও বিস্তর আঁভিযোগ ছিল। সিঙ্গাপুরের বাঁণককুল অর্থনৌতক 
উদ্যোগের ক্ষেত্র হিসাবে মালয়কে উপযুন্ত মনে করোছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের 
সঙ্গো যুক্ত থাকলে মালয় রাজ্যগুলির সঙ্গে বার্ণাজ্যক সম্বন্ধ গড়ে তোলা 
প্রায় অসম্ভব ছিল। 


1867 সালে স্ট্রেস সেটেলমেনটস কলোনিয়াল আঁফসের দপ্তরে 
স্থানান্তারত হলে দৃ"ট পাঁরবর্তন ঘটল। প্রথমত, বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে 
স্ট্রেটস সেটেলমমেনটসের সমস্যাগালি অনুধাবন করা সম্ভব হল। নিছক 
ভারতীয় উপমহাদেশের লেজুড় নয়, এই অঞ্চল এখন বিশ্বের মানচিত্রে স্বতজ্ত 
উপনিবেশরূপো চিহিত। বিশ্বের অন্য ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে এই অঞ্চলের 
ভাগ্য এখন জড়িত। দ্বিতীয়ত, সিষ্গাপুরের সদাগর গোম্ঠ” বিশেষ করে 
চেমবারস অব কমারস মালয় রাজ্যগ্ালতে অনুকূল বাঁণাঁজ্যক পাঁরবেশ 
সৃষ্টির জন্য চাপ দিতে সক্ষম হয়োছল। 


1860 এর দশকের শেষের দিকে একাধিক কারণে সিষ্গাপুরের বণিকরা 
শনরাপত্তার অভাব বোধ করছিল। কলোনিয়াল আঁফসও ছিল একারণে 
উাদ্বগ্ন। নেদারল্যানড ইসট ইনাঁডজে ডচ শাসন প্রসারত হয়োছিল। ডচ- 
নিয়ালিত অঞ্চলে উপক্লবতশী ব্যণিজ্যে ব্রিটিশ পতাকাবাহণী জাহাজের প্রবেশ 
শনাষম্ধ ছিল। ব্রিটিশ মালপত্তরের উপর ধার্য শুল্ক ছিল বৈষমামূলক। 
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1824 সালের ইঙ্গ-ডচ চুক্তির পরে ড্চদের রাজনৈতিক প্রভাবের এলাকা ছিল 
প্রসার্ধমান। 1865 সাল নাগাদ সুমান্রায় ডচ নিয়ন্মণ আচের (40090) 
দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত পেশছেছিল। 1871 সাল নাগাদ এটুকু স্পস্ট যে 
সমগ্র দ্বীপটি কালক্রমে ডচ শাসনের অধীনে চলে আসবে। 

180 এর দশকের শেষ দিকে ইন্দোচীনে ফরাসণ সাম্রাজ্যের প্রসার নশাঁত 
স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 1870-71 সালে ইউরোপে ফরাসীদের পরাজয়ের পর 
এশিয়ায় সাম্ত্রাজ্য বিস্তার নীতিকে তারা হত গৌরব পুনরুদ্বারের একাঁট 
সহজ পথ বলে মেনে নেয়। 


1865 সালে সয়েজ খাল উন্মৃন্ত হলে প্রাচ্যে ইউরোপীয় বাণিজের পথ 
প্রশস্ত হল। পশ্চিম ইউরোপের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য এবং কাচামাল সংগ্রহের 
জন্য আতীরন্ত বাজারের অনুসন্ধানে তারা আত্মনিয়োগ কনোছিল। 


মালয় রাজ্যগ্ছলিতে বিশৃঙ্খলা ছিল উদ্বেগেজনক। মলয় উপদ্বাপ্পে 
অন্যান্য ইউরোপীয় শন্তিগুলর হস্তক্ষেপের বথেস্ট আশঙ্কা ছিল। এখানে 
ব্রিটিশ বাণাজ্যক স্বার্থ ছিল ক্লমবর্ধমান। তাই সঙ্গাপুরের বাঁণক শ্রেণণ, 
বাণজ্োর সম্প্রসারণ, মূলধন বানিয়োগ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিকাশের 
অনুকূল সুশঙঞ্খল শান্তিপূর্ণ অবস্থার জনা দাবি জানাচ্ছিল। 


রেসিডেন্ট প্রথা প্রবর্তন 


91 4১10016৬/ €015:15৩ রাজ্যের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার 
পরণপরাগত 'বাটশ নীতির অবসান ঘটান। 1874 সালে তান মালয় 
রাজ্যে রোসিডেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এ বছরে জানুআি মাসে পেরাক 
নদর্র মোহনায় পাংকোর দ্বীপে তিনি পেরাক রাজ্যের প্রধান কর্তীব্যন্তিদের 
একটি সভা ভাকেন। সেই সভায় তান আবদুল্লাকে পেরাকের বৈধ শাস্ক- 
রূপে স্বীকাঁতি জানান। 

এই সভায় পাংকোর চুক্তি নামে খ্যাত একটি মহামূল্য দলিল গৃহাঁত 
হয়। চুন্তর শর্তানৃষ্ায়শ পেরাকের সুলজন তাঁর দরবারে একজন 'ব্রাটশ 
রোঁসিডেন্ট রাখতে সম্মত হন। রোঁসডেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্যই পাংকোর 
চুত্র প্রীস্ঘ। এই চুন্তির € ধারায় বলা হয়েছে যে সুলতান তাঁর দরবারে 
প্রেরিত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর জন্য উপযুক্ত গৃহের বন্দোবস্ত করবেন। 
শত্রাটশ রাজকর্মচারী রোৌসডেল্ট নামে পাঁরচিত হবেন। শহধুমান্র ধর্ম ও 
দেশশয় প্রথা ছাড়া প্রায় সব বিষয়েই রোঁসিডেল্টের পরামর্শমত গ্ূলতান রাজ্য 
পরিচালনা করবেন। চুক্তির 10 ধারায় বলা হয়েছে যে, দেশের সাধারণ 
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প্রশাসন ও সমস্ত রাজস্ব ব্যবস্থা রোসডেন্টের পবামশমত নিয়ান্দিত ও 
পরিচালিত হবে। 

1874 সালের পাংকো'র চুন্তিব শর্তানুষায়ণ স্ট্রেটস রাজ্গাগুজিতে ব্রিটিশ 
রোসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। কিন্তু রোসডেন্ট বাবস্থাকে ফলপ্রস করার 
জন্দ কোন নিয়ম কানুন রচিত হয় নি, কোন রীতিনীতিও গড়ে ওঠে 'ন। 
রোঁসডেন্ট প্রথা কার্যকরী হবে কি না, তা নির্ভর করবে দুটি শর্তের উপর। 
প্রথম" মলয় রাজাগুঁলর কর্তৃপক্ষ কতটা উপদেশ চান এবং দ্কিতসয়ত, 
স্ট্রেস সরকারের কাছ থেকে বেঁসিডেন্টরা কতটা সমর্থন আদাষ কবতে পাবেন। 
পাংকোর চুন্তিমত বোৌসডেল্টদের উপদেশ দানের ত'ধিকার দ্বিন খুবই সীমাবদ্ধ। 
মালয়ের ধর্ম ও প্রথা সদ্ধ 'বাধানযেধ বিষয়ে তাঁল পরামর্শ দেবার লাঁপকার 
ছল না। অথচ মালয় বাজাগ,লিতে রাজস্বনীতি ও সাধাবণ শাসন বাবস্থা 
ছিল প্রথাঁসদ্ধ নিয়নকানুন দ্বারা পঁক্চিলিত। সেখানে প্রথামত রাজস্ব 
ছিল সুলতান ও তার প্রধান অনূচরদের ব্যান্তগত আয়। তাছাড়া অনেকগি 
শসন দপ্তরে বংশানুক্রমিক দাবির পিছনে ছিল প্রথাগত শিয়ম কাননের 
সমর্থন। 


রোসডেন্টেব পর।মশ' মেনে চল'ব ব্যাপারে সুলতনেব আগ্রহ থাকলেও, 
সেই উপদেশ বাস্তবে রপাণ্যত কবার পথে যথেম্ট বাধা ছিল। মালয় রাজ্া- 
গলির শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভত ছিল না। তাদের আমলাতন্্ ছিল না। 
বেসিডেন্টের সামনে দুটি পথ খোলা ছিল £ হয় কিছু না করা অথবা নিজেব 
পনামর্শ বা মতামত নিজেই উদ্যোগী হয়ে কার্ধকর করা। নিজই 
উদ্যোগশী হলে, তিনি আর পবামর্শদাতা থাকছেন না, সরকাবী আমলা হয়ে 
ষাল্ছন। 


সাধারণ মানুষ একথা ভাবত যে বিদেশী রোঁসিডেন্ট মালয়ের জীবনযাত্রা 
সম্পর্কে অজ্ঞ। শুধূমান্র অর্থ রোজগারের মতলব নিয়ে তিনি সেখানে 
এসেছেন। ব্যন্তিগত জমি জমা ও ব্যন্তগত সুযোগ স্মবিধাব বাইরে মালয়ের 
রাষ্ট্রনায়করা অন্য কিছুই ভাবতে পারতেন না। সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধার 
আঁধিকারে কেউ হস্তক্ষেপ করতে চাইলে, প্রাতিবন্ধকতা ছিল অবশ্যম্ভাবী । 
আধুনিক নৈব্যণন্তক প্রাতষ্ঠানরুূপে রাল্ট্র কম্পনা তৎকালীন মাজয়ে "ছল 
না। 

1874 থেকে 1895 সালের মধ্যে পেরাক, সেলাংগোর, নোগ্ঘ সেমবিলান 


এবং পাহাঙে রোঁসিডেন্ট ব্যবস্থা সৃদ্ঢ় রুপ নিয়ৌছল। এই চারটি মধ্য 
মালয় রাজ্যে এইভাবে পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ শাসন প্রাতষ্ঠিত হয়েছিঙ। 
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শাসনতান্তিক সুবিধার জন্য এই চারটি রাজ্য নিয়ে একটি তোঁথ সংগঠন সম্ভব 
কি ন? তা নিয়েও ভবনা চিন্তা শুরু হয়ে গেল। চারটি মালয় রাজ্যে প্রটিশ 
রেসিডেন্ট প্রথাকে অনেকে রাজনৈতিক বিস্লবরূপে আঁভাহত করেছেন। 
এই রাজনৈতিক বি*লব থেকেই আধুনিক মালয় বা মালয়েশিয়ার জল্ম। 
বা্ট্িক কাঠামো ও শাসন কার্ষে আমূল পাঁরবর্তন এনেছিল বলেই, 
তা বিপ্লব বূপে চিহিত হতে পারে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে মালয় 
রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক জাবনেও মৌলিক পাঁরবর্তন শুরু হল। নতৃন 
সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হল। খনি থেকে টিন উত্তোলন ও টিন গলানো 
শিক্ষপের বিপুল প্রসার ঘটন। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগের 
সম্ভাবনাও বেড়ে গেল। 


শাসনভান্দিত রপান্তব (18955-1941) 


1893 সালে স্ট্রেটস্‌ সেটেলমেন্টসের গভর্ণর সার 'সিসিল কণোন্টি 
স্মথের (512 06011 01271076907107) কাছে যে সব রাজ্যে দিটিশ 
রোসিডেন্ট আছে, সেগুলি নিয়ে একটি যাবস্তরাম্ট গঠনের পরিকজ্পনা সস্মন- 
হাম (5%/০%21)277) পেশ করেন। খসড়া পারকজ্পনাঁটি লন্যনে 
সেককেটার অব স্টেট ফর কলোনিজ-এর কাছে পাঠান হয়। 'স্মথেব পব 
স্ট্রেটস সেটেলমেন্টসের গভর্ণর হন সার চালস মিচেল (9 07০116ৎ) 
11017011) | 1895 সালে মিচেল অনুমোদন করেন যে মালয় লাত্য 
গুলিব শ'সকদর সম্মতি থাকলে যুক্তবাম্ট্র গঠনের খসড়া পাঁরকল্পলা গ্রহণ 
কব" উঁচিত্। লনডনের কলোনিয়াল জঁফস 'মচেলের অনুমোদন সঙর্থন 
করেন। 

মালয়ে যুক্তরাহ্ট পারকজ্পনার পিছনে অন্ট্য যান্ত ছিল। চট 
রাজ্যের মধ্যে এবং রাজ্যগৃলির রোঁসডেন্টদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল স"শ্স্ত 
এবং আঁনশ্চিত। প্রতোক রোঁসিডেন্ট হয়ত একই ধরণের নীতি অনুসনন্ণব 
চৈন্টা করেছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে পারস্পারিক আলোচনার ও আঁভিজ্্তা 
শবাঁনময়ের কোন সৃযোগ ছিল না। সিঙ্গাপুর থেকে রেসিডেল্টদের গকচ্লুণ 
ক্ীরাও সহজ সাধ্য ছিল না। অনেকে ভেবোঁছলেন যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ললে 
প্রত্যেকটি রাজ্যে িবচার বিভাগ, কর-কাঠামো, ভূমি-বন্টন ও আন্তঃ রাজ্য 
যোগাযোগ গড়ে তোলার ব্যাপারে সমতা বজায় রাখা সম্ভব হবে। এ কারণ 
যা্তরাষ্ট্র পাঁরকজ্পনায় একটি শরাটশ 'রেসিডেন্ট-জেনারেল'” পদ সৃষ্টির 
প্রস্তাব করা হয়েছিল। তার মূল দাঁয়ন্ব ছল প্রতি রোসিডেস্টের গাধ্যমে 
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চারট র,জ্যর শাদনকর্য তত্রাবধ ন বরা । লোসলডল্ট-জেনারেলের কার্ধাবলণ 
নুস্তাবধান করতেন সস্ট্রটস সেটেলমেন্টটসর গভর্ণর । হুফডারেডেট মালয় 
স্টেটস এর হাই কমশার (7151 00010055806 00৮ 05 660615160 
২217১ 50165)  লামে তিনি পাঁরচিত হলেন। বিভাগীয় প্রধানদের 
দু একট যাস্তরাম্য় মলা বহন (760017101৮1 5০1%:০5) গঠন 
করা 5.) ভাইন হণস্দেস জন: বা অর্থ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেবার জন্য 
কে” যন্তরদ্্রীয় পারি ১ ১21 005011) গঠন কবা হয় নি। প্রস্তাব 
শ্বা হয়েছি'ন যে চ,+ট লাজ্যর প্রতত্যকাটতে রা *শরষদ (5056 0051011) 
জে তীয় ধারু। তা ৭ প্নিবত আইণ প্রণমল করবে । যুক্তরাষ্ট্র পাঁর- 
কজ্পনাম একথা স্পস্ট ভাষা ঘোষণা করা হয়োছিল যে নীতিগত ভাবে স্ব স্ব 
স/জা শসকদের এবং শশ্য পাঁরষদের ক্ষনতা ক্ষণে করা হবে না। চারাঁট 
বতোযর শাসক্বর্গ সান.্দ এই সব প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা মন 
করেন যে যন্ডবান্ট্র গঠিত হলে তাঁদের জল্দান ও মর্যাদা বাড়বে, অর্থ 
নৈতিক উত্লাপ্প্নর সুলাগ শসংব এবং দিভিনা রাজাগত বিবাদ ও সংঘর্ষ 
কসর । জষ্মক্ধ বাহোকি বাঙ্গাল হসাবে প্বাক ও দদলাংগোরএর স্লতীন- 
দ্বয় ন্গ্রে স্ট্বলান ও পাভাঙকে কিছ; অর্থনোতিক্গ সাহষা দিতে সম্মত 
হয়েছিলেন । 


1896 সালের 1 জুল'ই মালয় যুক্তরাষ্ট্র, "দি ফেডারেটেড মালয় স্টেটস১ 
(75) নাম গঠিত হহ্ষছিল। রেনিডেক্টবজেনাদেন এবং বিভাগণয় 
প্রধানদেব সদর দপ্তর কুআলা-লুম্পুরে স্থাপিত হয়েছিল। অর্থাৎ কআলা- 
ল.মপ্দর ছিল মালয় যুক্তর্টরের ব্রাক্ধানী। ব্রেসিডেন্ট-জেনারেল পদে প্রথম 
অধিষ্ঠ- হলেন জ্ুইটেনহাম।  কুআলা-লুম্পনে তানি অনেকগি 
বিভাগীয় সদর প্র গড়ে তুললেন। 1897 সালেন জ্লাই মাসে কুআলা- 
কংসরে রাজগুলির শাসকদের প্রথম সম্মেলন বসে। এই সম্মেলন প্রায় 
এক স্প্তহ ধরে চলেছিল। শাসকদের সর্বপ্রথম মিলিত সভা রূপে এবং 
পরামর্শদাতা সাঁমণ্ত হসাবে প্রথম সম্মেলনের বিশেষ গ্‌রূত্ব ছিল। সম্মেলনের 
প্রস্তাবগালি আইনে রূপায়িত করার উদ্দেশ্যে রাজ্য-পারষদে (9676 
005:150115) পঠ'ন হয়োছিল। ফলে রাজ্য পাঁরিষদের স্বাধীন ও স্বতন্ম 
ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। দৈনান্দিন শাসন সংক্রান্ত নীতি কৃআলা- 
লুম্পুরের আমলাতল্ নিয়ল্্ণ করতে লাগল এবং শাসক সম্মেলনের পরামর্শকে 
রাজ্য পরিষদ আইনের রুপ দিল। সামগ্রিকভাবে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত 
করার প্রবণতা বেড়ে গেল। শাসকদের দ্বিতীয় সম্মেলন অন্যান্ঠত হয় 
1903 সালে কুআলা-লুষ্পারে। এই সম্মেলনে মালয়ের শাসন সংগঠনে 
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ব্রিটিশ অবদানের সুখ্যাতি করে এবং শান ক্ষমতার মান্রাতীরিন্ত কেন্দ্রীকরণ 
নীতির সমালোচনা করে পেরাকের সুলতান বন্তুতা দেন। 


মালয় ষ,ন্তরাম্ট্রের অগ্রগতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা ৷ রেলপথের প্রসার 
ঘটেছে। একই ধরণের ভূঁমি-আইন ও খাঁন-আইন রাজ্যগূলিতে চালু করা 
হয়েছে। সরকারী উদ্যোগে পেরাকে জমি জরিপের কাজ শুর- হয়েছে। 
বাজ্ঃগুলিতে কৃষি, বনসম্পদ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
উৎসাহত হয়েছে । 1891 সালে চারটি রাজ্যে 424,218 ছিল মোট জনসংখ্যা । 
দশ বছর পরে, অর্থাৎ য্স্তরাস্ট্র গঠিত হবার পাঁচ বছর পরে. জনসংখ্যা 
বেড়ে মোট 678, 5গঠ হয়েছে। 1895 থেকে 1905 সালের মধ্য চারটি 
রাগের মোট রাজস্ব 8 মিলিয়ন ডলাব থেকুক 24 মি'নরন ডলার হয়েস্। 
ডাক ও তার বিভাগের অভ"্ননীয় উন্নাত ঘটছে । প্রান লন টোলিগ্রাফের 
তার 2১000 মাইল ব্যাপ্ত হয়েছে এবং 10 মিলিয়ণ চিঠিপত্র চারাঁট রাজ্যে 
বিলি করা হয়েছে। 1904 সালে 13,000 ছান্র বিদ্যালয়ে ভাত হায়ছে। 
সড়ক রেলপথ এবং হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধ ঘটেছে। 


এই সমস্ত মর্থনৈতিক ও সামাজক উন্নয়ন যে যু্তুরাম্ট্র গঠিত হবার 
ফলেই হয়েছে, তা মনে করা সঙ্গত নয়। টিন-খাঁন ও কৃষি-খামাবের উন্নাতি 
এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি য্তরাষ্ট্র গঠিত না হলেও ঘটত। কিন্তু যুস্তরাজ্দরীয় 
শাসন কাঠামোর জন্য পথঘাট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্ুত উন্নাতি ম্ভব 
হয়েছে এবং সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণার পথ সুগম হয়েছে । 
হয়েছে । একথা সত্য ষে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় 'ঈন। যাঁদও মাঝে ম্মঝে 
চারাট রাজ্যের শাসক, বিভাগীয় প্রধান এবং রাজ্য পরিষদের (59৮০) 
00:7851) সদস্যরা সম্মেলনে মিলত হয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন, 
কিন্তু সম্মেলন গুলির আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা ছিল না। যুত্তরাষ্ট্র ও রাজ্য- 
গর্ণীলর মধ্যে ক্ষমতা শঈবভাজনের সুনিার্দন্ট সীমারেখা চাহত করা হয় 
ন। 


তা ছাড়া একক ভাবে রোঁসডেন্ট-জেনারেলের হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত 
করা হয়েছিল। নীতিগত ভাবে না হোক, বাস্তব পারাস্থিতিতে রাক্সয 
পাঁরষদগাাল (3265 ০9:9০113) দুর্বল হয়ে পড়োছল। শাসকরাও 
শাসন সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব থেকে দূরে সরে দাঁড়য়োছিলেন। ননীর্দন্ট সময়ের 
ব্যবধানে সম্মেলন আহহানের বাধ্যতামূলক নির্দেশ ছিল না এবং 'বীধমাঁফিক 
জাযর়োজনও ছিল না। দি সম্মেলনের মধ্যবর্তী সময়ে অনেক কিছ; ঘটে 
ধু্তত। এই সব ঘটনা নিয়ে চরটি রাজ্যের শাসক অৎক্ষাণক আলাপ 
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আলোচনার সমযোগ পেতেন না। শহ্ধ্বমান্র চারটি রাজোর শাসকবন্দ নয় বা 
রাজ্য পরিষদের সদস্যবৃন্দ নয়, খাঁন' বাণিজ্য ও কৃমির সঙ্গে সম্পকিতি সবাই 
ভাবত যে শাসন কাজে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত এবং শাসন দপ্তরে 
তাদের প্রাতিনিধিও থাকা সঙ্গহ। শাসনতাল্ত্রিক ও রাজনোতিক কারণে মালয় যব্ত- 
রাষ্ট্রের পারকল্পন;য় নান; ধবপণর ত্রুটি সছুঠীত ছিল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর 
মনুষের মনে অসন্তোষ জমা ঠয়েছিল। 


এ কারণে 1909 সালে একটি য:ন্তরাষ্ট্রীয় পাঁবষদ (০০191 00018011) 
গঠন করা হয়। চারাঁট রাজ্যের সৃলতানেব সম্মাতি নিয়ে সঙ্গাপৃরেব সার 
জন আনডাম্সনের (50 7০100 4১0701500) উদ্যোগে যুক্তরাম্ট্রীয় পাঁরষদ 
?ঠিত হয়েছিল। এই পরিষদে সভাপাতি ছিলেন হাই কমিশনার অর্থাৎ 
স্্রেটস্‌ সেটেলমেন্টসের গরভণর। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন চাব 
নপ্ভার সুলতান, চাব রোসডেল, লেসিডন্ট জেনারেল- এবং হাই কমিশনা” 
হনোনীতি ও ব্রিটিশ রাজসরকার সমা*ত চারঙ্গন বেসরকারী সদস্য। যক্ত- 
রন্দ্রীয় পাঁরবদের সদস্য হিস,প্ল শাসন বিভাগীয় প্রধানদের (17655 ০৫ 
400010150026%6 10121001015) হাই কমিশনার ইচ্ছামত গ্রহণ করতে 
পারতেন, কিন্ত তাহলে বাণিক্ষ্য, শিল্প ও কৃষি থেকে আরও চারজন বেসরকারী 
সদস্য গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে বাধ্য তামলক ছিল। রোঁসিডেন্ট-জৈনারেন্লর 
দেব নাম পাঁরবর্তন করে রাখা হল ?চফ সেক্রেটার। তান যে হাই ফাঁম- 
শনারের অধস্তন কর্মচারি” তা বোঝাবার জনাই পদের নাম পরিবর্তন করা 
হুয়াছিল। যবক্তরাম্ত্রীয় পাঁবষদের অধিবেশন বসত বছরে একবার। প্রাতি 
রজ্যের আর ব্যয়ের খসড়া হিসাব পরাক্ষা করে দেখত এই পরিষদ । প্রায় 
সব গুরুত্বপূর্ণ নীতি শনয়দ্ত্রণ দত যত্তরাষ্ট্রীয় গারষদ। রাজ্য পাঁরষদ- 
গলির (56৮0 0০170115) এাক্কয়ারহৃন্ত ছিল শুধুমাত্র ইসলাম ধর্ম মৃত্যু 
দণ্ডাত্ভা এবং বিদেশী অপরাধীর নির্বাসন সংক্রান্ত বিষয়গুলি। হাই 
যোগ দিতে পারতেন। 


শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসাবে যব্তরাম্ত্রীয় পরিষদ ছিল একাটি বিচি 
ধরণের পরাক্ষা। এই সংগঠনের সভাপাঁতি ছিলেন প্রতিবেশী উপানবেশের 
মোদন, কিন্তু সুলতনদের অনুমোদন নয়। চারজন সুলতান ছিলেন 
পাঁরষদের সাধারণ সদস্য। আইনের প্রস্তাব নাকচ (৮০) করার কোন 
আঁধকার তাদের ছিল না। তারা উপাঁস্থত না থাকলেও যথথারশীত পাঁরষদের 
বৈঠক বসত। সেখানে আলাপ আলোচনা বিতর্কে অংশ নেবার আঁধকার 
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তাদের ছিল। কিন্তু পরম্পরাগত শাসক হিসাবে সম্মান ও মর্ধদা হানির 
আলোচনায় অংশ নিতেন না বা সভায় উপাস্থিত থাকতেন না। যুস্তরাষ্টরয় 
পারষদের আইনে স্বাক্ষর করতেন হাই কমিশনার। এই পাঁরষদে অবশ্য 
মধ্যে তিনজন ব্রিটিশ, আর একজন চীনা । রাজ্য পাঁরষদের ও সুলতানদের 
ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়োছিল এবং মালাইদের প্রাতনাঁধত্ব হাস পেয়েছিল। যুদ্ত- 
রাষ্ট্রীয় পারিষদ ফেডারেটেড মালয় স্টেটসকে নিবিডভাবে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে 
শিকলবদ্ধ করেছিল। এ বাপারে হাই কমিশনার এবং চিফ সেক্রেটারি 
ছিলেন দাটি অণ্চলের মধ্যে অসম সম্বন্ধ ও যোগাযোগের মাধ্যম । ফেডারেটেড্‌ 
মালয় স্টেটস এবং সিঙ্গাপুরের মধ্যে অসম সম্বন্ধের প্রতশক ছিলেন চিফ 
সেক্রেটারি। তাই এই পদের পরিবার্তত নামকরণ মালয়বাসীর মনঃপূত 
ছিল না। 


ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের রাজনোতিক অসন্তোষ ও আভিযোগ উচ্চ- 
কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নি। কারণ দেশে তখন শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি ছিল 
বিরাজমান। বর্তমান শতকের 'বিশের দশকে বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায়ের 
ক্ষেত্রে মন্দা সৃশ্টি হয়। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে 'তিন্ততা বাড়ে। 1909 
সালের পর থেকে ফেডারেটেড মালয় স্টেটস এবং স্ট্রেস সেটেলমেন্টসের 
ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা মনে করোছিল, যে সমস্ত রাজ্য যুস্তরাম্ট্রের অন্তর্ভত 
নয়» অনাতাবলম্বে তারা যুস্তরাষ্ট্রের সদস্য হবে। জোহোর সহ এই সব" 
অশ্যুন্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যগলির নিজস্ব পারিষদ ছিল। যাঁদও এই রাজ্যগু?'ল 
ব্রিটিশ সরকারের পরামর্শে পারচালিত হত, কিন্তু এগুলি যথেম্ট স্বাধীনতা 
স্ভাগ করত। ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের সুলতানরা তাদের স্ব স্ব রান্যের 
বাধীনতা ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠোছলেন। 


স্ট্রেস সেটেলমেন্টসৈ অনেকেই একথা ভাবতে শুরু করেছিলেন যে 
গুরীলও ফস্তরাষ্টের অন্তর্ভত হবার জন্য উৎস্াহত বোধ করবে। এই 
কামর 1927 সালে য্তরাম্ত্রীয় পরিষদের পুনগ্ঠন করা হয়োছিল। এ 

উদ্যোস্তা ছিলেন স্ট্রেস সেটেলমেন্টসের গভর্ণর সার লরেন্স গিলমার্ড 
(921 1.271:5005 05:11675£9) ৷ এই সময় যস্তরাষ্ট্রীয় পাঁরষদে আটজন 
ছিলেন বেসকারশ সদস্য। এদের মধ্যে পাঁচজন ইউরোপনীর "ছল্গেন, দুইজন 
চশনা এবং একজন মালাই। গিলমার্ড সরকারী সদসদের সংখ্যা বাঁড়য়ে 
করলেন তেরো এবং বেমরকারশ সদস্যদের সংখ্যা এগারো। 'বিভাগায় 
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প্রধানরা (13525 ০ 19628776215) পরিষদে আসন পেলেন। কিন্তু 
চারজন সুলতান আসন হারালেন। হাই কমিশনার ও চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে 
চারজন সুলতানের বার্ধক বৈঠক বসত। আসলে যুক্তরাষ্টীয় পাঁরষদের 
আগামী সভ'র কার্যসূচি রোঁসিডেন্টরা আলোচনা করতেন সুলতানদের 
সঙ্গে। 


1550 এর দশকে আরও কিছ: পাঁরবর্তন ঘটোছিল। চিফ সেক্রেটাবির 
নামকরণ করা হল ফেডারেল সেক্রে্টারি। রোঁসিডেন্টদের উপর প্রভৃত্ব তানি 
হারালেন। তিনি হলেন নিছক সংযোগরক্ষক কর্মচারী । কৃীঁষ, শিক্ষা, 
চাকৎসা ও পূর্ত বিভাগ সংক্রান্ত কাজের নিয়ল্ণ ক্ষমতা রাজ্য পারষদগীলর 
হাতে নাস্ত হল। যু্তরাম্দ্রীয় পারষদে পেশ করার জন্য স্ব স্ব রাজোর 
দি রর ররর রাজা পাকা গা জারির গা 
শতক, সামরিক প্রতিরক্ষা ও সাধারণ অর্থনশীত বিভাগ সংক্রান্ত বিষয়গরলির 
দায়িত্ব যুস্তরাম্ত্রীয় পাঁত্যদের হাতেই থাকল। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব পেল 
রাজা পারষদগুি, যয্তরাম্ট্রীয় পাঁরষদ নয়। চারাট রাজ্য পাঁরবদ ও যত্ত- 
রাষ্ট্রীয় পাঁরষদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দুজন যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্মচারশ 
নিয়োগ করা ছিল। একজনের দায়ত্ব ছিল অর্থনৈতিক সমস্মা দেখাশোনা 
করা। দ্বিতীয় জনের দায়িত্ব ছিল সমস্ত রাজ্য পাঁরষদের সদস্যপদ সংক্রান্ত 
মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার সাঁক্য় ও কার্যকর চেস্টা করা হয়োছল। 1941-42 
সালে মালয়ে জাপানী আভিযান পর্যন্ত এটাই ছিল সেখানে রাজ্য ও কেন্দ্র 
মধ্যে সম্বন্ধের রূপরেখা । মালয়ে 'ব্রটিশ নীতির মূল বথা ছিল একাদিকে 
চারাট রাজ্য ও তদের সুলতানদের ক্ষমতা ও অধিকার রক্ষা করা এবং অপর- 
দকে কেন্দ্রকরণ নশীতির আধ্যমে চারটি রাজ্যে সুশাসন প্রাতচ্ঠিত করা। 
ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের শাসন সংস্কারে নানা শ্রেণীর মানুষের স্বার্থ 
জড়িত 'ছিল। তাদের মধ, সুলতানবর্গ, খেত খামারের ইউরোপীয় ও 
চপনা কর্মকর্ত? খনির মালিক, বাঁণক এবং স্ট্রেস সেটেলমেন্টসের রাজনোতিক 
ও বাঁণাঁজ্যক গোষ্ঠী হল 'বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । তাদের পরস্পর 
দবরোধণ স্বার্থের মধ্যে আপস ছিল দুঃসাধ্য। আমূল পাঁরবর্তনবা উদার 
ও ব্যাপক প্রার্তানাধত্বের দাঁব জানিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে 'নি। 
1950 এর দশকে রাজ্য পাঁরষদ গুলিতে অবশ্য কিছ চারিন্রিক র্‌পাল্তর 
ঘটেছিল। ইউরোপণিক্ন, ভারতীয়» মালাই এবং চশনা বেসরকারী সদস্যের 
সংখ্যাবৃদ্ধি হ.য়ীছল। রা ল্য 
শক্ষায় 'শাক্ষিত উদারনৌতক দূদ্টিভ্গাশ সম্পন্ন তরুণ। 
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উাঁনশ শতকের শেষের দিকে শ্যাম ও ফ্রান্স এবং শ্যাম ও ব্রিটেনের মধ্যে 
সীমান্ত সমস্যা ছিল। 1867 সালে কাম্বোডিয়াতে ফরাসণ প্রোটেকটোরেট 
দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর ত্রিশ বছর ধরে নানা অণ্চল নিয়ে ফ্রান্স 
ও শ্যাম দেশের মধ্যে বিবাদ চলেছে, আবার আলাপ-আলোচনাও হয়েছে । যে 
অঞ্চল এখন লাওস নামে পাঁরচিত, সেখানে এবং নিম্ন মেকং অণ্চলেব 
(1০775 11615072£ 1452) দাবি নিয়ে শ্যাম ও ফ্রান্স [বিবাদে অবতীর্ণ 
হয়েছে। আপন দাবির পক্ষে ফ্রান্স ব্যজ্ককের উপর সামারক ও কৃটনৈোতিক 
চাপ সূষ্টি করেছে। 


শ্যাম ও ভ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ ইংলন্ডের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়োছিল। 
1886 সালে উত্তর বর্মা (001256: 3৫7) ইংলশ্ডের আধকারভূন্ত হয়। 
শ্যাম দেশের পশ্চিমাশ্চলে ছিল ব্রিটিশ বর্মার অবস্থান। লাওস অণুলে 
ফরাসী নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হলে ব্রিটিশ ও ফরাসী অধিকৃত অণ্ুলের মধ্যে একাটি 
সমস্যা সঙ্কুল সামারেখা গড়ে ওঠে। 1880 এবং 1890 এর দশকে ব্রিটিশ 
নীতির মুূলকথা ছিল শ্যামের উপর ফরাসণ দাবি রোধ করা এবং ফরাসখ 
ইন্দোচীনের সঙ্গে সীমারেখা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রাঁতহত করা। এই 
উদ্দেশ্যে বর্মা-শ্যাম সীমান্ত নিয়ে তারা শ্যামের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
করে একাঁটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে পেশছাতে চেয়ৌছলেন। আফগানস্থান 
যেমন ইংরেজ ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একাঁট মধ্যবপী (৮15) রাষ্ট্র ছিল, 
অনুরুপ ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শৃরাটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে মধা- 
বত রাজ্য হিসাবে শ্যাম দেশকে তারা গড়তে চেয়োছিলেন। 


1896 স্ত্রীষ্টাব্দে একাঁট ইঙ্গ-ফরাসাঁ চুন্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ্রীন্তিন 
শর্তানুষায়ী ফ্রান্স ইংলশ্ডের কাছ থেকে মেকংএর পূর্ব তাঁরে ষে অংশ 
উত্তর বর্মার শান্‌ রাজ্যের অন্তর্ভৃত ছিল, সেই অগ্চল লাভ করে। 'ব্রিটেন 
এবং ফ্রান্স, উভয়েই মেনাম উপত্যকা কোৌল্দুত মধ্য শ্যাম অণ্চলের স্বাধীনতা 
ও ভোঁমক অখণ্ডতা রক্ষার প্রাতশ্রুতি দেয়। ফলে মেনাম অগ্চলে ফরাসী 
প্রসার কামনা প্রতিহত হয়, শ্যামদেশে ব্রিটিশ বাঁণাঁজাক স্বার্থ সংরক্ষিত 
হয় এবং দক্ষিণ সীমাম্ত”নিয়ে ইঙ্গ-শ্যাম আলোচনার পথ প্রশস্ত হয়। পরের 
বছর শ্যাম দেশের সঙ্গে ইংলণ্ড চুন্তিবদ্ধ হয়। এই চুন্তির শর্তমত শ্যাম দেশ 

অনুমোদন ছাড়া একাদশ সমান্তরাল রেখার (615561307 79191161) 
দক্ষিণে কোন অণ্ডল ছেড়ে দেবে না, বা এঁ অণ্চলে কাউকে কোন বিশেষ 
যাণিঝ্ডিক সুধা দেবে না, এই প্রাতশ্রাত দেয়। 'ব্রিটেনও শ্যাম দেশকে 
জানার হে. যাঁদ কোন তৃতীয় শান্ত কোন ভাবে চপ সান্টি করে এ অণ্চলে 
প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে ইংঙ্প্ড শ্যামদেশকে 
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সমর্থন জানাবে। এই সাহায্যের প্রাতিশ্রুতির বিনিময়ে ইংলশ্ডকে মূল্য 
দিতে হয়েছিল। উত্তর মালয়ের রাজ্যগলিতে শ্যামদেশ প্রভুদ্বের দাঁখি 
জানিয়োছল। 1895 সালে পাহাঙ এবং ন্রেংগানূর মধ্যে সীমারেখা নিয়ে 
একাঁট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুন্ততে ব্যা্ককের প্রাধান্য স্বীকৃত 
হয়েছিল। 1902 সালের ইস্গ-শ্যাম চুক্তিতে স্থির করা হয় যে কেলানতন ও 
ব্রেংগাণ্দর স*লতানদ্বয়। শ্যাম দেশের মাধ্যমে তাঁদের বিদেশ নীতি পাঁরচালিত 
করবে। এই দুই রাজ্যে শ্যাম একজন করে উপদেষ্টা (4৫৮19) ও 
সহকারী-উপদেষ্টা (455150917 4১%156:) নিয়োগ করবে। শুধুমাত 
ন'সয়ের ধর্ম ও প্রথা ঘাদ দিয়ে শাসন বিভাগের সব ক্ষেত্রেই উপদেজ্টাদে 
উপদেশ গৃহীত হবে। উপদেষ্টা ও সহকারী উপদেষ্টার নিয়োগ হবে 
শরাটশ সরকারের সম্মতি সাপেক্ষ। শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসন বজায় 
থাকলে, এই দুই রাজ্যের ভাভ্য্তরণ ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার হস্তক্ষেপ 
করবে না। 


1902 সালের ইঙ্গা-শণাম চুক্তি স্বাক্ষর করতে ব্রেংগাণুর সূলতান আপাতত 
বরলেন, কিন্তু কেলানতনের সুলতান রাজী হলেন। 1903 সালে শাম 
সরকার কেলানতনে একজন উপদেষ্টা এবং একজন সহকারী উপদেষ্টা 
'য়োগ করলেন। উপদেন্টা ও সহকারী উপদেষ্টা দু'জনেই ছিলেন শ্যাম 


সরকারের অধীন ব্রিটিশ কমচারী। কিন্তু তারা মালাই ভাষা জানতেন 
না। 


1904 সালে 'ব্রটেন ও ফ্রান্স, পারস্পারক 'ববাদ ভূলে মৈল্লী সন্ধানে 
ব্যাকুল হয়। এঁ সালের পর থেকে উভয়৷ দেশই শ্যামের সঙ্গে সীমান্ত 
সমস্যা নিয়ে আরও কথাবার্তা চালায় । 1904 ও 1907 সালে ফ্লান্স ও 
শ্যাম দেশের মধ্যে চুন্তি স্বাক্ষীরত হয় । 1904 সালে শুরু হয় ইংলণ্ড ও শ্যামের 
মধ্যে আলাপ আলোচনা । আলোচনার সফল পাঁরণাঁত হল 1909 সালের 
ইঞ্গ-শমম চুন্ত। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী কেলানতন, ঘেংগানু, কেদা এবং 
পারলিসকে 'ব্রাটশ করতলে (:০/5০0০৫) স্থাপন করা হল। এই চারাঁট 
রাজ্যের উপর শ্যামের যে সমুদয় অধিকার ছিল, তা ব্রিটিশ শান্তর হাতে 
হস্তান্তারত হল। প্রাতাট রাজ্যের সঙ্গো স্বতন্ত্র চুন্ততে আবদ্ধ হবার 
সুযোগ ইংরেজরা পেল। এ কথা সত্য 1909 সালের চুক্িতে এ রাজ্যগজিতে 
রিটিশ রাজের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সুস্পন্ট ভাঘাম্স উল্লেখ করা হয় 
ন। যাহোক, 1855 সাল থেকে কনসছুলেট ব্যবস্থা মারফৎ শ্যাম দেশের 
রাশ নাগারকদের উপর ব্রিটিশ সরকার যে এন্তিয়ারের আঁধিকার ভোগ করে 
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আসছিল; বর্তমান চুক্তিতে ব্রিটিশ সরকার সে সব আঁধকার ত্যাগ করে। নতুন 
করে ইঞ্গ-শ্যাম সীমারেখা দির্দেশত হল। একাঁট স্বতন্ত্র চুক্তিতে শ্যামদেশে 
রেলপথ নির্মাণের জন্য ফেডারেটেড মালয় স্টেটস সেখনকার রেলাবভাগকে 
চার মিলিয়ণ পাউন্ড অর্থ খণ দেয়। 1897 সালের ইঙ্গ-শ্যাম চুন্তি বাতিল 
করা হল। কিন্তু শ্যাম এই প্রাতশ্রুতি দিল যে শ্যম উপস'গবেব পশ্চিম 
তারে কোন তৃতীয় পক্ষকে সামারক সুযোগ স্মাঁবধা দেওয়া হবে না। 


1905 সালের চুক্তির ধারানুযায়ী কেলানতন, ন্রেংগানু কেদা এবং 
পারূলিসে ব্রিটিশ আধিপত্য স্বীকৃত হয়োছিল, সন্দেহ নেই: কিন্তু আধপতা 
প্রাতাষ্ঠত হয়েছে ধশরগাঁতিতে। 1992 সালে শ্যাম দেশ বেলানতন ও 
ন্নেংগানুতে উপদেষ্টা ও সহকারী উপদেন্টা িযোণ কবোৌছিল। স্বাভাঁবক 
ভাবেই অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে শ্যামের সর্জো কেলানতনের সম্বন্ধ ছিল 
ঘনিষ্ঠতর। ফেডারেটেড মালয় স্টেটস থেকে অন্যাশ রাজকর্মচারী কেলানতনে 
নিষৃস্ত হয়োছল। সেখানে 'ব্রাটশ আমলা বাঁহনশর ষে আস্তত্ব ছিল, তা 'ছিল 
ব্যাঙ্ককের সঙ্গে সম্পকর্ষুন্ত। নতুন ব্যবস্থায় এই শাসন সংগঠন শ।ম থেকে 
বিচ্ছিম্ব হল। একাঁট রাজ্য পরিষদ (95626 0০17০11) গঠন করা হল। 
স.লতান ছিলেন রাজ্য পাঁরষদেব সভাপাতি। 'ব্রাটিশ উপদেষ্টা ছাড়া, স্বল্প 
সংখ্যক শত্রাটশ রাজকরমচারী সেখানে নানা দপ্তলে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ 
করেছেন। এদের বাদ দলে পাঁর্ষদের আঁধকাংশ সদস্য ছিল মালাই। 


অনেক 'দিন থেকেই ব্লেংগানু শ্যাম-সার্বভৌমহের দাবী অগ্রাহা করেছে। 
1910 সালে ব্রেংগানূর সূলতান ীবদেশ-নীতি নর্ণয়ে ব্রিটিশ নয়ন্ণ 
অধিকার মেনে নিলেন। খুবই সাঁমিত ক্ষমতা সম্পন্ন একজন ব্রিটিশ প্রাত- 
নিধিকে গ্রহণ করতে তিনি স্বীকৃত হলেন। কিছুদিন পর একটি নাজ্য 
পারদ (5065 0০০9:8011) গঠন করা হয়োৌছল। কেলানতন ও পাহাঙের 
মত ন্েংগান্তেও গছ; শাসনতান্দরক সংস্কার সাধন করা হয়োছিল। 1919 
সালের চুন্তির শর্তানুষায়শ একজন '্রাটিশ উপদেষ্টা (4১৫৮197) গহাঁত 
হয়েছে। কেলানতনের মতই রাজ্য পারিষদে মালাই সদসা ছিল সংখ্যাগবিষ্ঠ। 
রাজ্য পাঁরষদের সভাপাঁত ছিলেন মন্রী বেসার (15000 8521) ।  সলতান 
লেন রাজ্যের আইনান্গ্ প্রধান। শাসন কার্ষের জন্য অল্পসংখ্যক ব্রিটিশ 
ছ্্র্মচারী নিয়োগ করা হয়োছল। রাজ্যের প্রায় সমস্ত গ্বর্ত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
পরামর্শদাতার সঙ্গে আলোচনা করা হত। সদস্য না হয়েও রাজ্য পাঁরষদের ৷ 
সভায় গতাঁন যোগ 'দতেন। 

কেদা রাজ্যও ঘরাঁটিশ সরকারের সঙ্গে চুক্তিতে আবন্ধ' হতে দর্ঘকাল 
[িলম্য করোছল। 1910 সাল. থেকে কেদার সুলতান শাসনকার্ষে ব্রিডিশ 
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উপদেশ ও সাহায্য গ্রহণ করেছেন। 1923 সালের চুন্তর ধারানূযায়ণী একজন 
ব্রিটিশ উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছিল । একটি রাজ্য পারিষদও এখানে গঠন 
করা হয়। এই পাঁরষদের সভাপাঁতি ছিলেন স্বয়ং সূলতান। অন্যান্য 
সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ উপদেষ্টা, সুলতান নিযুস্ত এবং ফেডারেটেড 
মালয় স্টেটসের হাই কমিশনার অনুমোদিত তিনজন মালাই সদস্য। এই 
চুক্তিতে স্পম্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়োছিল যে সপাঁরষদ সুলতানের সম্মতি 
ছাড়া অন্য কোন রাজ্য বা উপনেবেশের সঙ্গে কেদাকে সংষুন্ত করা যাবে 
না। 


ক্ষুদ্র রাজ্য পারলিসেও অন্দর্প পরিবর্তন ঘটেছিল। ইঙ্গ-শ্যাম চুক্তি 
বলে শ্যাম দেশীয় উপদেষ্টার স্থান দখল করলেন ব্রিটিশ উপদেষ্টা । ব্যাঙ্ককের 
কাছ থেকে গৃহশত খণ সংক্রান্ত অর্থনশীত বিষয়ে তান সজাগ ছিলেন। বিশ 
বছর পরে শ্যাম দেশের খণ পরিশোধ করা হয়োছিল। 1950 সালের নতুন 
চুন্তি অনুযায়শ শাসন বিভাগে ব্রিটিশ উপদেষ্টার ভূমিকা প্রসারিত করা হয়। 


অন্যান্য 'বিটিশ কর্মচারীও ছল, শকল্তু আমলা বাহিনীতে মালাইদেরই 
প্রাধান্য ছিল। 


কেলানতন, ব্রেংগান কেদা এবং পারলিস-_এই' চারাঁট রাজ্যে ফেডারেটেড 
মালয় স্টেটসের তুলনায় ব্রিটিশ প্রভাব ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই চারাঁট 
রাজ্যের সুলতান ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের সঙ্গে সংষুন্ত হতে আগ্রহী 
ছিলেন না। - তাঁরা তাদের স্বাধীনতা হারাতে চান নি, এবং রাজ্যের অর্থ- 
নীতিকে কুআলা লুম্পুরের নিয়ন্্ণাধীন করতে চান নি। ব্রিটিশ উপ- 
দেষ্টার মতামতে পারচালিত মালয়। শাসন ব্যবস্থা_এই ছিল এই রাজ্যগ্যালর 
শাসন কাঠামো। কিন্তু ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের শাসন কাঠামোর মূল 
কর ছিল ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নিয়ল্লপণে সুলঅনদের কিছ কিছ 
অধিকার সংরক্ষণ। কেলানতন, ব্লেংগান্‌, কেদা এবং পারাঁদসের সুলতান 
স্ব স্ব রাজ্যে সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছেন এবং আত্মানিন্ণাঁধকার ও 
স্বতন্ত্র পাঁরচয় রক্ষায় সজাগ থেকেতছন। 


উনিশ শতকের মাঝামাঝি টূংকু আলী (0155 411) এবং তেমেংগং 
ইব্রাহমের (1801658006 [10120১/07) মধ্যে বিবাদ শুরু হয়োছিল। টুকু 
আলণ ছিলেন সুলতান হূসেনের (99122. চ755510) এবং তেমেংগং ইব্রাহম 
ছিলেন তেমেংগং আবদুল রহমানের (18067885008 41৮1 চিএার)212) 
পুর ॥ ট:ংকু আলণ এবং তেমেংগং ইব্রাহিম, উভয়েই ছিলেন ইসট ইনাডিয়া কোম- 
' ধ্াীনির পেনসনভোগণ 'জোহোর ও জোহোরের খাজঞ্ধেনস উপর নির়গ্তর্াধিকার 
নিয়েই উত্য়ের মধ্যে খিধাদ বাধে । জোহোরের সুলতান হিসাবে ট:ংকু আলা 
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£কোমপানির কাছ থেকে স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। তাঁর যূত্ত ছিল কোমপানির 
প্রাতিনিধি রূপে র ফেলস তাঁর পিতাকে সূলতান হিসাবে মেনে *নয়েছিলেন। 
তেমেংগং ইব্র'হিমের দাবি হচ্ছে তিনিই হলেন জোহোরের প্রকৃত (৫6 £৪০%০) 
শাসক। 1855 সালে এই দুই রাজপুত্র এবং স্ট্রেস সেটেলমেন্টসের কর্তৃ- 
জীন চুন্তর শর্তানুষায়ী টুংক আলণ 
পেলেন সুলতান উপাধি, কিছ, অর্থ, বার্ধত পেনসন এবং কেসং (7055475) 
ও মুসার (71521) জকি ইব্রাহিম ও 
তাঁর বংশধররা হসেন জোহোরের প্রকৃত শাসক। আলণ ও তাঁর উত্তরাধকারণর 
জন্য সুলতান উপাধি ও পেনসন দান তাদের মেনে নিতে হল। 


তেমেংগং ইবাহিম সিষ্গাপরে বসব স করতে লাগলেন । তান জোহোরের 
রাজস্ব পেলেন। তানজং পুন্ি (7:22) 01) তগ্লে 'তাঁন একাঁট 
শহর গড়ে তুললসেন। এই শহরের পরে নামকরণ হয় জোহোর বাহত্রু 
(1০1০0 8215) 11862 সালে ইবরাহিম মারা যান। তখন তাঁর পৃন্তর 
শাকু বকর (4৮৮ 8219£) পেলেন তেমেংগং উপাধ। তিনি জোহোরের 
নাজধানীকে নতৃন রূপ দিলেন। জেহোরে তান জনসমাগম উৎসাহত 
করলেন, অনেক কাঁষ খামার গড়ে তুললেন এবং নতুন ভূমি-আইন ও শুল্ক 
দপ্তর চালু করলেন। 


1868 সালে 'তাঁন ইউরোপে যান। শফবে এসে স্ট্রেস সেটেলমেন্টসের 
শ্ভর্ণরের সঙ্গে পরামর্শ করে মহারাজা উপাধি গ্রহণ বরেন। একথা 
হ্মততব্য যে অতীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক র'জা শ্রীমহারাজা উপাধি 
রণ করোছলেন। বেশ কয়েকবার আবু বকর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও মালয় 
«জাগুজির মধো মধ্যস্থতা করেছেন। 1877 সালে ময়াব (621) 
শ্বিলায় সুলতান আ'নী মারা যান। পরের বছর অর্থাৎ 1858 সালে মূয়ার 
স্গেলা তানি আধিকার কল্রন। 1855 সালের ছান্ত মত সুলতান আজর 
উত্তরাধকারী মাঁসক 500 ডলার পেবসন পাবার ভাঁধকারী 'ছলেন। মুয়ার 
7ন্লার ক্ষাতপূবণ বাবদ পেনস্নের পাঁবমাণ বাঁডল্ম তান কবলেন 750 
্লার। 1885 .সলে মহারাজা সুসতান উপাধি পেল্লন, ইংরেজদের সঙ্গে 
8 নী চুন্ততে আবদ্ধ হলেন এবং কনসাল' পর্দে এক ব্রিটিশ রাজকর্মচ'রী গ্রহণ 
কস্লেন। এর পারে জোহেরে আর বংশ শীবরোধ ঘটে ন। সুলতান আবু- 
বনর ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সংগঠক । তান জোহোর়ে কাঁফ চা, 
রা, গোসমীরচ প্রবং গামভাবি বৃক্ষের চষে প্রবর্তন করেন। এই চাষের 
কল্জ প্রধান উৎপাদক ছিল সঙ্গাপুষ়ের চীনা সপপ্রদার। জোহোরের 
উনাদের “প্রীত তাঁর প্রসম্ন বাবহারেয় জন্য চখন সম্রাটের কাছ থেকে 1892 


ম'লয়ে ব্রিটিশ ওপনিবোশিক শাসন 179 


পালে তিনি অর্ডার অব ডবল ড্রাগন (০:৫৩ ০৫ 70081915 101850) নামে 
একটি প্রথম শ্রেণীর সম্মান অন করেন। 


189 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগগ করেন। মারা যাবার ধকছৃদিন আগে 
"য়েকজন ব্রিটিশ আইনজাবী রচিত একটি দিখিত শাসনতন্ত্র 'তাঁন প্রচলন 
করেন। শাসনতন্তে সুলতানকে পরামর্শ দেবার জন্য একটি মন্রশ পারিষদের 
402০0872011 ০৫ 17115515657) বিধান ছিল। মন্ত্রীরা সবাই ছিলেন মালাই ও 
[র্সাীলম। একটি রাজ্য পারষদও (0০০05812011 ০ 502৮5) ছিল। বলা 
১য়োছিল যে রাজ্য পরিষদের সদস্যদের জোহোরের নাগরিক হতেই হবে। 
শন্তরী পরিষদের পরামর্শ বাঁ সম্মতি নিয়ে সুলতান রাজ্য পারিষদের সদস্যদের 
'নয়োগ করতেন। মন্ত্র পাঁরষদের সভ্যরা পদাধকার বলে রাজ্য পাঁরষদের 
সদস্য ছিলেন। রাজ্য পারবদ আইন প্রণয়ন করত। আইনে সম্মাত 
গাঁনিয়ে স্বাক্ষর করতেন স্বয়ং সুলতান। 1912 সালে আবু বকরের সম্তান 
পঞ্লতান ইব্রাহমের রাজত্বকালে এই শাসনতন্ত্র সংশোধন করে একটি কার্য- 
'নর্বাহক সামাতি (55০00৮5 0০919011) গঠন করা হয়া। কাশনর্বাহক 
সমাতর সভ্যদের সুলতান 'নয়োগ করতেন। সুলতানের সভাপাতত্বে প্রাঁত 
প্টহে একবার এই সমিতির বৈঠক বসত। এই সাঁমিতি দৈনন্দিন শাসন 
1খাশোনা করত এবং নতুন আইনের প্রস্তাব আনত। 


1914 সালে শাসনতন্দ্ে আরও িকছ? পাঁববর্তন সাধিত হয়। জোহোরের 
'"গরিক নয়, এমন লোকের জন্য, এমন কি ব্রিটিশ কমণ্চারীর জনাও" রাজ্য 
“ ধরঘদের সদস্যপদ উন্মুন্ত করা হল। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও জটিল 
অর্থতনাতিক সমস্যার সমাধান কজ্পে সুলতান ইব্রাহম 'ব্রাটশ উপদেষ্টা গ্রহণ 
« রোছলেন। সুলতানের অধীনে একজন মালাই মন্ত্রী বেসার (2762 
352) শাসনের শীর্ষে স্থাপন করা হল। উচ্চপদের বিভাগীয় দায়িত্ব 
পেয়ৌছলেন মাসাই ও 'ব্রাটশ রাজকর্মচারী। সিঙ্গাপুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
জোহোর কর্তৃপক্ষের নিবিড় সম্বন্ধ "ছিল, 'কিল্তু একথা সত্য জোহোর কখনই 
সঙ্গাপুরের অধীন ছিল ন্ম বা সিঙ্গাপুরের উপর নিভ'রশীল ছিল না। 

1941 সালে জাপানশী আঁভযানের পূর্ব লগ্ন পর্যন্ত মালয়ের রাজনৈতিক 
ও শাসন ত'ল্মক পাঁরাস্ধাত ছিল জাঁটস। পেনাঞ্ মালাক্কা ও 'সঙ্গাপুর 
*নরে গঠিত স্টেটস সেটেলমেন্টস "ছিল 'ব্রাটিশ উপ্পানবেশ। পেরাক, সেলাং- 
গলি বাজী 
ছিল বহুলাংশে কুআলা লুদ্পরে-ভান্তক এবং শাসনে | 

1950 এর গশকে অবশ্য রাজ্যপারবদগযাজল ীকছ ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে 
পায়। পারালিস, ফেঙা, ফেলামতন এবং ঘ্রেংগান্য প্রমথ উত্তরের চারাটি 
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রাজ্য ছিল ইংরেজদের সচ্গে চুন্তিবন্ধ। এসব রাজ্যে ব্রিটিশ উপদেষ্টা ছিল» 
কিছু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও ছিল। 


দক্ষিণে জোহোর ছিল সিঙ্গাপুরের পত্তনের সময় থেকেই ব্রিটেনের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, তা সত্তেও জোহোর অনেকাংশে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য 
ভোগ করত। উত্তরের চার রাজ্য ও জৌহোর সাধারণভাবে 'আন-ফেডারেটেড 
স্টেটস' নামে পারাচিত। ফেডারেটেড মালয় স্টেটস থেকে পার্থক্য বোঝাবার 
জন্যই আনফেডারেটেড স্টেটসি শব্দ ব্যবহার করা হয়। য্ক্তরাষ্ত্রীয় 
(5696:200) রাজ অ-যস্তরাম্ত্রীয় (01775001250) রাজ্য এবং স্ট্রেটস 
সেটেলমেন্টস এই তিন ধরণের রাজ্য 1941 সাল পর্যন্ত মালয় মানাঁচন্রে স্থান 


পেয়োছিল। 


|| 11 || 
আজলয়ের ব্াজনীতি, সমাজ ও অর্থনাতি 


রাজনোতিক ব্যবস্থা 


নদীর উপত্যকায় মালয় রাজ্যগুলির বসাতি বিস্তার ঘটেছিল । রাজধানীর 
অবস্থানও ছিল নদীর মুখে । সম্দ্র আর নদীই ছিল যোগাযোগের কোথাও 
প্রধান, কোথাও বা একমান্র পথ। অরণ্য, পাহাড় আর জলাভূমি ছিল যোগা- 
যোগের প্রাতবন্ধক। 

প্রাতটি রাজ্যই ছিল এক একটা স্বতন্ত্র জগং। বৃহত্তর মালয় চেতনা বা 
মালয় রাজ্যগুলির যৌথ পাঁরচয় কামনা দানা বাঁধোন। পণ্টদশ শতকে 
মালাককা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে জোহোর অপেক্ষাকৃত কম শীস্তশাল' 
রাজ্যগুঁীলর উপর অল্প বিস্তর প্রভাব প্রাতপাত্ত জাঁহর করোছল। কল্তু 
উনিশ শতকের মধ্যভাগে অবস্থার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটেছিল। এক একটি 
রাজ্য কখনো কখনো সাময়িকভাবে প্রতিবেশী রাজ্যের উপর নিয়ন্্ণাধকার 
খাঁটয়েছে। উদাহরণ, 1821 সালে কেদা এবং পেরাক। 1822 সালে 
সেলাংগোর এবং পেরাক। কোন কোন রাজ্যকে অজ্পাঁবস্তর শ্যাম দেশের 
প্রভৃত্ব মানতে হয়েছে । কিন্তু মূলত রাজ্যগ্ুি পরস্পর বিচ্ছি্ন হয়ে 
থেকেছে। প্রর্তিট রাজ্য ছিল স্বান্ভর। য্য্ধাবগ্রহ ও মাঝে মাঝেই 
হয়েছে। কিন্তু সেগ্ীল হল আসলে গৃহযুদ্ধ । 

মালাইদের মধ্যে বৃহত্তর গোম্ঠশচেতনার একান্তই অভাব ছিল। ইসলামের 
এঁকাবন্ধন সত্বেও এক রাজ্যের মালাইরা ভিন্ন রাজ্যের মালাইকে বিদেশী 
বলেই ভাবত। অনেকেই ছিল সমান্তা থেকে আগত মালাইদের বংশধর, 
তাছাড়া আচে এবং জাভার মালাইরাও ছিল, ক্ষুদ্র কিন্তু প্রভাবশালী 'কিছু 
আরবও ছিল। আবার আরব-মালাই সংকর বংশধরও ছিল। ব্ুগিশরাও 
এসোছল সেলেবেস থেকে । আঁভতন্ব সাংস্কৃতিক বন্ধন সত্তেও এই সব মালাই 
জনগোষ্ঠীর মানুষরা তাদের ভাষাগত ও আচার আচরণ প্রথাগত বৈষম্য 
সম্পকে খুবই সজাগ ও স্পর্শকাতর 'ছিল। 
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উনিশ শতকের পূর্ব থেকেই অজ্পসংখ্যক চশনা প্রতি মালয় রাজোই 
ছিল॥ কখনো কখনো 12170150476 010 নামে পরিচিত স্বতল্গ গ্রামে 
তারা বাস করত। 1820 সালের পর থেকে বিপুল সংখ্যায় চশনারা এসে বস- 
বাস শুরু করে সুংগি উজোং, সেলাংগোর এবং পেরাকে। বৃহদাকার িন- 
খনির কজের সঙ্গে তারা যুস্ত ছিল। ভারতীয়রা তুলনায়' অল্পসংখ্যক 
এসেছিল। পশ্চিম উপকূলস্থ বন্দরে বাণিজ্যের কাজে তারা ছিল জাঁড়ত। 
উনিশ শতকের শেষে পূত্তীবভাগের এবং কষ খেতের কাজ বেড়ে গেলে 
ভারতবর্ষ ও 'সিংহল থেকে অসংখ্য মানুষ মালয়ে এসে ভাঁড় করেছে। 


শাসনষন্ত ছিল ব্যান্ত কেন্দ্রিক এবং স্বেচ্ছাতান্ত্িক। শাসন কাঠামোর 
শীর্ষে ছিলেন সূলতান। সব রাজ্যেই তাঁকে সুলতান বলা হত। নৌ 
সেমবিলানে শসলে্বে শশর্যে ছিল্লন নারাচিত %15-01-06166217 73691 
এবং পাহের সবোচ্চ শাসক বেন্দাহারা নামে পাঁরাঁচিত 'ছিলেন। প্রতিরক্ষা 
ও বৈদোশক নশখীত নির্ণযে সুলত'ন ছিলেন সর্বেস্বা। শাসনের অন্যান্য 
দপ্তব কয়েকজন মনোনশীত প্রধানের হাতে ন্যস্ত ছিল। রাজসিংহাসনে 
উত্তরাধিকারের প্রশ্নে প্রধানদের প্রতাপ ছিল প্রবল। 


প্রাত রাজ্য কয়োকঁট জেলায় বিভন্ত ছিল। নদী ও শাখানদীব অংশ- 
বশেষকে কেন্দ্র করে জেসাগ্ীল ভাগ কবা হত। জেলা প্রধানের ক্ষমতার 
উৎস স্বয়ং সুূলতান। কিন্তু অনেক বিষয়েই জেলা প্রধান 'নিরগুকুশ ক্ষমতার 
আঁধকারী ছিলেন। জেলাব রাজস্ব আদায় হত শস্যেব এবং খনি-শমণ 
(20801716 12110) উপব কর থেকে বা নদীন উভয় দিকে গমনাগমনের পথে 
বাণাজ্য প'ণ্ার উপন্ ধার্য শুজ্ক থেকে । রাজস্বের একটি নীর্দস্ট অংশ 
সুলত'নকে পাঠান হত। তাঁর আয় থেকে জেলা প্রধান নিজের বৃহৎ পরিবব 
গোম্ঠণ ও নিজস্ব বান্তগত (সনাবাহিনী পোষণ করতেন। জেলাব প্রাতিবক্ষা- 
ও আইন শৃঙ্খলা ছিল সম্পূর্ণ ভাবে জেলা প্রধানেব দায়িত্ব । 


গ্রাম প্রধানের নাম ছিল শেংগুলু (0901119) 1 তিনি ছোটখা? 
অপরাধের 'বচার করতেন। বড় রকমের অপরাধ গুলি তানি জেলা প্রধানেন 
নজরে আনতেন। মালিয়ে না ছিল আইন আদালত, না ছিল আইনকানন। 
মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার একমার সুলতানেরই ছিল। তাঁর এই আঁধকার 
আনকক্ষেত্রে জেলা প্রধনেরা গ্রাস করেছিল। 


উদ্গিশ শতকে সমাজ চিন্ত 
মালয় সমাজ ছিল দুইভাগে বিভন্ত £ সামল্তশ্রেণী এবং সাধারণ প্রজাপন্জ 


মালয়ের রাজনশীতি সমাজ ও অর্থনীতি 18$ 


সামল্তশ্রেণী ছিল ধিশেষ সৃকিধাভোগী। এই শ্রেণী নানা স্তরে ধিন্যস্ত 
ছিল। স.ধারণত জন্ম ও পারিবাণীরক বন্ধন ছিল সামন্তশ্রেণীর পরিচয় চিহ। 
কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ব্াঁতিরম দেখা গেছে। সমাজের নিচু শ্রেণী থেকে 
অনেকেরই উচ্চ স্তরে উত্তরণ হয়েছে নিপূণ যোদ্ধা হিসেবে, বা ধনাট্য শ্রেষ্ঠণ 
হিসেবে । এইভাবে আচিন, জাভা, আরব এবং বুগিশ থেকে আগত কিন 
লোক মালয় সামন্তশ্রেণীর সমপর্যায়ভুন্ত হয়োছিল। 

সাধারণ প্রজা চাষ আবদ করে এবং মাছ ধরে জীবন যাপন করত। 
পরিবারের লোকজন একব্রে যৌথভাবে চাষ-আবাদ করত। উৎপন্ন ফসল দিয়ে 
শুধূমার জীবনধারণ করাটুকুই সম্ভব ছিল। নিরন্তর গৃহযুদ্ধের জন্য জেলা- 
প্ধানরা প্রায়ই কৃষক দর স্ছ থেকে লোকজন, শস্য ও অন্যান্য রসদ চেয়ে 
পাঠাত। ত।র ফলে চাষাঁদের পক্ষে অর্থ সপ্টয় সম্ভব হত না। বৃহং খেত- 
থামারও তারা গড়ে তুলতে পারত না। 

দুটি প্রচালত প্রথা চাষীদের জীবন দুর্বষহ করে তুলোছ্প। একটি প্রথা 
1691) নামে পঁরিচিত। গোলাঘর তৈরির জন্য, নদীমুখ পরিষ্কার করার 
জন্য, জলপথে নৌকা চালনার জন্য, বা হলঘর, মসাজদ ইত্যাদ নির্মাণের 
জন্য জেলা প্রধানের অনেক লোকজনের প্রয়োজন হত। যে কোন উদ্দেশো, 
যে কোন সময়, যতাঁদন খুশি বাধাতামূলকভাবে কৃষকদের এসব কাঙ্জে 
লাগ ত লজল-পতিতরি। সাধারণভাবে গ্রামণীর মাধাদম এইসব লোক সংহত 
করা হত। তারা খাদা পেত; কিন্তু বাধাতামূলক শ্রমের জনা কোন বেতন 
'পতনা। আর একাঁট প্রথা হচ্ছে খণ-দাসত্ব। অর্থের বা কোন 'জাঁনঙ্গেব 
প্রয়োজন হলে সে জেলা প্রধানের বা গ্রামপতির দ্বারস্থ হত। নাদণ্টি দিনে 
শোধ দেবার প্রতিশ্র্যতিতে প্রধান তার খণ পাওয়ার বন্দোবস্ত কব্ত। 
পণ শোধ দিতে অক্ষম হলে, তাকে যতাদন খাণ শোধ না হচ্ছে, ততদিন 
খণদাতার হয়ে যাবতীয় কাজ করতে হত। দে ?ববাহত হলে; তার স্ব, 
পরিবরবগ এবং এমনকি বংশধররাও, যতাদন ধার শোধ না হচ্ছেঃ ততদিন 
এই ধরণের দাসত্বের জব কাটাত। এক একজন প্রধান এইভাবে প্রচুর বেগাব 
খাটা লোক জোগাড় করত। তারা ছিল সব কাজের উপযোগণী, গৃহকমে 
নিপূণ এবং ব্যান্তগত সেনা হিসাবেও দক্ষ । 

1850 সাল নগাদ টিন শিজ্পের যে বিপুল সমৃদ্ধি ঘটেছিল, তাতে 
চশনা অবদান ছিল তপপারমেয় ৷ পেন, মালারা ও িঙ্গাপদুরের চীনা বণিকরা 
টন শজ্পের মূলধন সরবরাহ করোছিল। মালয়ের সাধারণ মানুষের জাঁবন 
। ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা। তাদের অনেকে ছোটখাটো টিন শিল্পে আংশিক 
(2+৮8006) ভাবে নিষৃস্ত ছিল। পুরোপ্দার ভাবে একমত পেশা 


184 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


[হিসাবে টিন শিল্পে কাজ করতে তারা আনিচ্ছুক ছিল। যেহেতু টিন খাঁনর 
কাজে চীনা মূলধন বানিয়োগ করা হয়োছিল” তাই স্বাভাবিকভাবেই চখনা 
ম্যা'নজ'র নিয়োগ করা হত। শ্রামকদেরও সংগ্রহ করা হত চনা দালালদের 
মাধ্যমে। স্ট্রেস সেটেলমেনটস থেকেই চীনা শ্রীমিক সংগ্রহ করা হত। তাতে 
না কুলালে দক্ষিণ চশনের প্রদেশগূলি থেকে শ্রীমক জোগাড় হত। জীবিকার 
অন্বেষণে যে সব চীনা কৃষক ম।লয়ে এসোছিল, তারা ছিল স্বভাবতই 'নরীহ 
ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু ঘটনাবৈগনুণ্যে শান্তিপ্রিয় গোষ্ঠী কালক্রমে একাঁট 
সশস্ব বিপজ্জনক যুদ্ধবাজ দলে পরিণত হয়োছিল। চানা বসাঁতিতে জাঁবন- 
বানর ছিল কঠোর ও দুঃসহ । পরম্পরাগত জীবন যাত্রা তখন 'বিপর্যস্ত। টিন 
খানর রোজগার তারা অপবায় করত মদ্যপানে বা জুয়া খেলে। এসব কারণে 
সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিল নিত্যনোমাত্তক। 


মালয়ের চীনা শ্রমিকরা কোন না কোন গোপন সমিতির সভা 'ছিল। 
গোপন সাঁমাতির শাখা প্রশাখা প্রসারিত ছিল একাদকে যেমন িনখাঁনর 
মালিকদের মধ্যে, ঠিক তেমনি সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যেও। গোপন সাঁমাতিগুলি 
নবাগত চানা শ্রমিকদের ষাবতায় নিরাপত্তার দায়ত্ব নিয়েছিল। এমনকি তার 
মৃত্যুর পরে তার পারলোকিক ক্রিয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করত সাঁমাত। সাঁষাত 
তার মৃত্যর পর তার বংশধরদেরকে আঁর্থক সাহায্য দত। চীনা সহকর্মীদের 
মধ্যে এই গোপন সমিতিগুলি ছিল ভাতৃত্ব বন্ধনের সেতু । গোপন সাঁমাতি 
গুলির সভ্য হতে হলে খুব কঠিন মূল্য দিতে হত। সামাতিগুলির গোপনীয়তা 
[ছিন অলঙজ্ঘণীয়। বাইরের লোকদের সঙ্গে সাঁমীতগুলির ব্যাপার 'নিম্মে 
আলেচনা ছিল দন্ডনীয় অপরাধ। আর সে শাস্তি ছিল মত্যুদণ্ড। 
সামতির প্রাত সভ্যদের আনুগত্য ছিল সংশয়াতীত। সাঁমাতর আঁধনায়কের 
নিদেশে শুর দিরদ্ধে সভ্যদের বিনা প্রতিবাদে অস্ত্রধাবণ করতে হত। 
সাঁমাতগুিলর গনজস্ব বিচার সভা ছিল। পথভ্রন্ট সভ্যকে বিচার করে 
মৃত্যুদণ্ড দিত এই সাঁমাতগ্ীল। উাঁনশ শতকের মাঝামাঁঝ মালয়ের চিন 
খাঁনতে নিষুক্ত চীনা শ্রমিকরা শুধুমাত্র একাটি রাজনৌতিক কর্তৃত্বের কাছে 
নাতস্বীকার করেছিল--তা হল গোপন সা্মাতগুলির কর্তৃত্ব। মালর উপ- 
জ্বাঁপের চশনাদের সব গোপন সাঁমাতিগযীলই ছিল [172] সোসাইটির শাখা- 
জ্ীশাখা। 105৫ মানে একের মধ্যে তিন” স্বর্গ, মর্তয ও মানব সমাজ। 


উনিশ শতকের মধ্যভাগে মালয় রাজ্যগুি ছিল 'বিশৃঙ্খলায় জজ্শীরত। 
*ব স্ব রাজ্যে সূলতানরা ছিলেন ভশরু। উত্তরাধকারের প্রশ্ন নিয়ে আঁধ- 
কাংশ রাজ্য ছিল গৃহযুদ্ধে বিধরস্ত। সামন্ত প্রভুরা সশস্ত্র সেনাবাঁছনী 
প্লাখতেন। খণ শোধে অক্ষম অধমর্ণ ব্যন্তরা সামক্ত প্রভুদের ব্যন্তিগত 


মালয়ের রাজনশীত, সমাজ ও অর্থনশীত 18$ 


সেনাবাহিনীতে যোগ দিত। টিন খানকে কেন্দ্র করে যে সব বড় বড় 
চীনা অধ্যুষিত এলাকা গড়ে উঠোছল, সেগিলতে আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে 
পড়েছিল বললেই চলে। মালয় রাজ্যগুির শাসন ও ধিচার কাঠামো এই 
প্রাতকূল পাঁরাঁস্থাতর চাপে অকেজো হয়ে পড়ে। 


অর্থনৈতিক অগ্রগতি 


মালয়ের অর্থনীতির প্রধান ভী্ত হচ্ছে টিন ও রবার। উপদ্বীপ অণ্চল 
টিন উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। উনিশ শতকের শেষ চতুর্থাংশে সেখানে 
রবার উৎপাদনের প্রচলন হয়। এই দ:ুট কাঁচামালের জন্যই দাক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াতে মালয়েশিয়া সবচেয়ে ধনী অগুল হিসাবে গড়ে ওঠে । উপদ্বীপ অগ্চলে 
এই দুই সামগ্রী থেকেই রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে। বোর্ণিও অণ্চলে সাবা 
ও সারাবাক রাজ্য কাঠ, গোলমরিচ, নারিকেলের শুজ্ক শাঁস এবং রবার থেকে 
রাজস্ব পেয়েছে। তৈলখাঁন থেকে সারাবাক কিছুটা এবং বোর্ণিও যথেষ্ট 
পাঁরমাণে সম্পদশালশী হয়েছে । এই উৎপন্ন দুব্গুলিই হল মালয়ের অর্থ 
নোৌতিক সমৃদ্ধির মূল বনিয়াদ। 


উনিশ শতকের রাজনোতক রূপান্তরের ফলে টিন ও রবারের উৎপাদন 
প্রসারের সুযোগ এসোৌছল। বশ শতকের শুরু থেকে দ্বিতীয় 'ব*বষুদ্ধ 
পর্যন্তি পশ্চিম মালয়ের অর্থনোৌতিক কাঠামোতে [ববশেষ পাঁরবর্তন ঘটোন। 
শুধুমাত্র টিন ও রবারের উৎপাদনেই সমস্ত শন্তি নিয়োজিত হয়েছিল । 
1929-30 সালের বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় টিন ও রবারু কেন্দিক অর্থনৌতক 
কাঠামোর ত্রুটি বিচ্যুতি ও বিপদ আপদ ধরা পড়োছিল'। এই ধরণের অর্থ- 
নীতির ফলে দেশের সামগ্রিক বিকাশ কখনই সম্ভব হয়ান। শহধুমার ষে সব 
অণ্চলে টিন ও রবার' উৎপন্ন হত, সেসব ক্ষেত্রেই পথঘাট, রেলষান গন্ডে 
উঠোছল এবং আধুনিক শহরের 'বকাশ ঘটোছিল। ব্যাপক দৃম্টিভঙ্গী 'নিয়ে 
কোন পারিকজ্পনা করা হয়ান। কৃঁষ ব্যবস্থা অবহেলিত হয়েছিল। শ্যাম ও 
বর্ম থেকে চাউল আমদানি করা হত। কৃষি ও চাষ আবাদের সঙ্গে সম্পর্কিতি 
মানুষের সমাজে মান মর্যাদা প্রতিপাত্ত ছিলনা । 19546 সালের পর থেকে 
অবশ্য পাম তেল, নারকেলের শুজ্ক শাঁস” আনারস উৎপাদন, মৎস্য চাষ ও 
ধান্য রোপণের দিকে দৃম্টি দেওয়া হয়েছে। 


ডিন 
মালম্ন উপন্বীপে দীর্ঘকাল থেকেই টিন ধাতুর মুদ্রার প্রচলন 'ছিল। 
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চাঁনা ও ভারতাঁয় বণিকদের কাছেও টিন বিক্ি করা হত। অজ্টাদশ শতক ও 
উনিশ শতকের প্রথম দিকে কিনটা উপত্যকা এবং মালাকার পশ্চাৎ প্রদেশে 
আকরিক টিন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া ষেত। উীনিশ শতকের প্রথমদিকে 
পেরাকে প্রীতি বছবে পাঁচ শত টন আকারক টিন উৎপাদন করা হত। উীনশ 
শতকের দ্বিতীয়ার্ধে টিন প্লেটের ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। ফলে টিনের 
চাহিদাও বেড়ে গিয়েছিল। লারুৎ, কুআলা-লুদ্পর ও রাসা অণ্চলে নতুন 
নতুন 'টিনের খনির সম্ধান পাওয়া গেল। 


এই সমস্ত খনিতে কাজের জন্য অসংখ্য চীনা মজুর মালয় উপদ্বীপে 
এসে হাঁজর হয়োছল। উনিশ শতকের সত্তরের দশকে মালয় রাজযগুলির 
রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে টনের উৎপাদন থেকে। 

1880-র দশক পর্যন্ত স্ব্পসংখ্যক চীনা ধনিকের মালিকানা ছিল এই 
সব খনিতে। চুক্তিবদ্ধ চীনা কুলশ তারা আমদানি করত। একজন চশনা 
স্দার এইসব কুলীদের পরিচ সনা করত, তাদের কাজের শর্তাদি +স্থর করে 
দিত। মালিক ও শ্রামবদের মধ্যে মধাস্থতা (216 10921.) করত কুল" 
সর্দাররা। শ্রমিকদের আহার ও পোষাকের সংস্থান করত মালিক শ্রেণী। 
মালয়ে আসাব পথ খরচার জন্য শ্রামকদেব কে ধণ করতে হত এবং বহযক্ষেন্রেই 
এই খাণের ভার থেকে মস্ত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা । 


18৪০-র দশকে শষেব দিক থেকে টিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইউরোপণয় 
মুসধনব অনপ্রবেশ ঘটেছিল । বিশ শতকের প্রথম দিক থেকে ব্রিটিশ ধাঁমক- 
গোষ্ঠী মূলধন বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ কবোছিল। চীনাদের কাছ থেল্স্ম 
কাঁচা টিন ”কনাব চেয়ে সবাসরি টিন উৎপাদনে অংশ গ্রহণ কবাব 'দিকেই 
পশ্চিমী বাঁণক শ্রেণীর আগ্রহ ছিল বেশী । প্রথম ইউস্রপাীয় উদ্যোগ ছিল 
ফরাসীদেব। 1885 খ্রীষ্টাব্দে 9০০1০0 005 71795 0 002105 ৫9 0১0 
নামে একটি ফরাসী কোম্পাঁন গঠিত হযেছিল। 1890 সালে পেবাকে “টন 
উৎপাদন্রে পারমাণ ছিল 155101 টন আর ফিনটাতে পাঁধিমাণ ছিল 8:289 
টন। কিনটায় তখন চটনা আরধিবাসী ছিল 46,711, লারুতেও প্রায় সম- 
সংখ্যক। 


&91) সাল থেকে মালয়ে আধুনিক কায়দায় ড্রেজিং প্রচলিত হয়োছল। 
ড্রেজিং চাল হবার আনুষঞ্গিক ফলর্‌পে প্রচ্র পারমাণে অর্থ বিনিয়োগের 
সুযোগও বেড়ে গেল। 1904 সালে মাজয়ে টিন উত্পাদনের মোট পাঁরমাণ 
পির 81,555 টন। তৎকালশন পাঁথবীর মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক। 
1929 লালে উত্পাদন বেড়ে দাঁড়ায় 69366 টন। তৎকালীন পরিবীর মোট 
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উৎপাদনের শতকরা 36 ভাগ । অবশিষ্টাংখ আসত বালাভিয়া, ইন্দোনেশিয়া 
ও নাইজরিয়া থেকে । মালয়ে৷ উৎপন্ন টিনের অধিকাংশই রপ্তানি হত মাকিন 
য্ন্তরান্ট্রে। ইংলণ্ড টিন আমদান করত বালাভয়া থেকে । মালয়ের আধ্য- 
নিকীকরণ যেমন নিভর করেছে টিন রপ্তানির রাজদ্বের উপর. ঠিক তেমনি 
সেখানে প্রথম শিল্পোদো'গ হচ্ছে টিন গলানো শিল্প। এমনকি ইন্দোনেশিয়া 
ও শাম দেশের টিনও মালয়োশয়াতে এসে গলানো হত। 1887 খ্রীষ্টাব্দ 
সিঞ্গ।প্‌রে প্রথম টিন গলানো কারখানা স্থাপিত হয়ৌোছল। 1902 সালে 
দ্বিতীয়টি স্থাপিত হয় বাটারওয়ারথে। 

মানয় ব্রিটিশ হ।ইকামিশনার সুইটে-হাম গলনো টিনের উপর কম এবং 
অগলানো টিনের উপর বেশ শুজ্ক ধার্য করোছিলেন। ফলে টিন উৎপাদন ও. 
টিন গলানোর উপর মালয় প্রায় পূর্ণ নিয়ল্মণ প্রয়োগ করতে পেরেছিল । 


পার 


মালয়ের ভূ-গভ টিন সণ্চিত ছিল। বিশেষ অর্থনৈতিক চাহিদ? 
মেটাবানা জল্য টিনের উৎপাদনের দিকে দ্‌ঘ্টি দেওয়া হয়েছিল। বিল্তু ববার 
উৎপাদন্রে প্হ'ন প্রথমে কোন স্াযঁ ্দিউ পাঁরকজ্পনা " ননা। শধলা 
পরশক্ষ"মূলকভাবে রব ব চাষের দকে দাঁতট দেওযা তাযেচ্ছিল। মোটবগাডন 
জ্নাপ্রয় ও সলভ মলে ববারেব চাহিদা খুব কেড়ে গেল। মণলমেব জঙগাল 
কিছ; ?কছ্‌ রব'র বববরই ছিল। “ক্লি গুদ্রব পারমাণে রবার পাওয়া প্যত 
রৌজলে। বোনে রব?রর চাষ যথেষ্ট অগ্রগাত নাভ কল্বাছিল। বাঁজল 
থকে কিন্ত রবার গাছের বাজ ইংলশ্দে কিউ 17০) র্য়ল বোটানকাল 
গার্ডেন্সে পাঠান হয়েছিল। বিউ উদ্যানে চারা অঙ্কিত হলে, 1877 
স্বীত্টাব্দে সেগ্লি কলকাতায় পাঠান হয়। বিল্ত কলকাতার মাত্তকা 
রবার চাষের ক্ষেত্রে উপযেগণী মনে হয়াঁর। িসংহলেও িবছ: পাঠান হয়েছিল । 
সেখানেও রবার চাম সম্ভব হয়নি। 1876 শ্্রীজ্টাব্দে কিউ উদ্যানের রবাব 
বীজ সঙ্গ পুরের বোটানিকাল গার্ডেনসে প্রোরত হয়োছল। কঅলা-কাংসানে 
সার হিউ লো (7581 1.0) এর রেসিডেনাঁস উদ্যানেও িকছু চারা রোঁপত 
হয়। এই সামান্য কয়েকটি বীজ থেকে মাসয়ে পরবরণী যুগে লক্ষ লক্ষ 
রবার গাছ স্‌ত্টি হয়ছে । 

18৭8 ত্রীন্টন্দে দঙ্গাপুরে বেটানিকাল গার্ডেনসে এইচ. এন. িডলে 
চাকার নিয়ে এলেন। রবার চাষ ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল অসাম। 1874 
সালের, পর সংহল থেকে কিছ বণিক মালয় উপদ্বীপে' এসে পেরাক ও 
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সেলাংগরে কফির চাষ শুর করেছিল। কিন্তু কফির চাষ লাভজনক হয়নি। 
1896 সাল থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে কাফির দাম কমতে শুরু করে। 'রিডলে 
তখন এই সমস্ত বাঁণকের কাছে রবার চাষের পরিকল্পনা পেশ করেন। 1897 
সালে' বিকঙ্গ আয়োজন হিসাবে তারা 345 একর জমিতে রবার চাষ শুরু করে। 
মাকিন য্্তরাষ্দ্রে তখন হেনার ফোরড বিপুল সংখ্যায় মোটরগাড়ী নির্মাণে 
তৎপর হয়েছিলেন । মোটরগাড়ী দাম তখন অনেক কমেছে এবং চাঁহদাও বেড়েছে। 
তাই অতি দ্রুত রবার উৎপাদনও বেড়ে গেল। 1905 সালে মালয় উপদ্বীপের 
40১000 একর জামিতে রবার চাষ হয়েছে, 1906 সালে 8,000 একর জমিতে; 
1920 সালে 25475,000 একর জমিতে এবং 1937 সালে 3,302170 একর জাঁম- 
তে। 1970 এর দশকে মালয়েশিয়ার আবাদী জমির প্রায় 65 শতাংশ অণুলে রবাব 
চাষ হয়েছে । কৃষিতে নিযুস্ত কর্মীর প্রায় এক তৃতপয়াংশ ছিল রবার চাষের সঙ্গো 
যুক্ত। 1910--12 সালে রবার উৎপাদকদের লাভ ছিল অভাবনীষয। তখন 
রবারের দাম প্রাতি পাউন্ডে ছিল পাঁচ ডলার । সে সময় থেকে বিত্তবান শ্রেণী 
ও মাঝারি বড়লোক শ্রেণী সবাই রবার উৎপাদনে আকর্ষণ বোধ কবোছিল। 
এমন কি অনেক কৃষকও ধান চাষ ত্যাগ কবে রবার চাষেই আত্মনিয়োগ কনেছিল। 
বপুলাকারে রবার চাষ শুরু হবার ফলে বিস্তীর্ণ অণুলে লোকবর্সাঁত গড়ে 
উঠেছিল এবং রেলপথ ও অন্যানা যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রসারিত হয়োছল। 


জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা 

টিন ও রবার৷ উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা নতুন- 
ভাবে সংগঠিত করা হয়েছিল। শহরাণুলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য [০ 
99116210 7০৪: গঠন করা হল। দেশের সর্ব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত 
হল। 1897_-98 সালে সার রোণাল্‌ড রস (51£ 2২০72210 7২০3) 
আবিষ্কার করলেন যে নারী এনোফেলিস মশা হল ম্যালোরিয়ার বাহন। 190! 
সালেই চিকিৎসা বিদ্যার একটি গবেষণা কেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল 
র্গার্চ কুজলা লাম্পুরে প্রতিষ্ঠিত হয়োছিল। এঁ সালেই ডঃ ম্যালকম ওয়াটসন 
(81275) এর জেলা ফ্লার্জেন) নতুন আঁবজ্কৃত বৈজ্ঞানিক প্রথায় ম্যালেরিয়া 
উতথাতে আত্মনিয়োগ করেন। 1910 সালে ম্যালোরয়়া রোগে মৃত্যুর হার 

প্রত হাজারে 62.9 শতাংশ, 1920 সালে তা কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে 
18.57 শতাংশ । 


শিক্ষাক্ষেত্রেও অগ্রগাতি লক্ষ্য করা গেল। 1891 শ্ত্রীষ্টাব্দে বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক প্রার্থাম্ক শিক্ষা সেলাংগোরে চালু হয়েছিল। কিন্তু মালাই-রা 
আগ্রহ হয় নি, কারণ পাঠ্াস্‌চশতে ধর্মীশক্ষার কোন স্থান ছিলনা 1905 
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সালে কুঅলা কাংসারে মালাই কলেজ প্রাতিষ্ঠিত হয়োছিল। এখানে ধর্মীশক্ষার 

সুযোগ ছিল। তবে এই 'শক্ষাসূচীতে বৃহত্তর জশবনমূখশী দুস্টিভষ্গণর 

স্থান ছিল না। শুধুমাত্র দক্ষ আমলা সৃম্টি কবাই ছিল শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। 

পারা লন দিরালিরজালগদাররারাদনিরিরিন 
ত। 


1922 সালে তানজং মালিমে (75010088510) সৃলতান ইদ্রিস 
দ্রেনং কলেজ স্থাপিত হয়। পরবরণ কালের জাতীয় আন্দোলনে এই 
দুই শিক্ষা প্রাতষ্ঠানের ব্যবধান প্রতিফলিত হয়েছিল। সুলতান হীদ্রস 
ট্রোনং কলেজে থেকে যারা বোরয়ে আসত তারা ছিল মালাই ভাষায় 'শাক্ষিত, 
আর মালয় কলেজের স্নাতকরা ছিল ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত। মা্গয়ে 
ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল ইংরেজ গ্রীম্টান মিশনারিরা। 1919 সাল 
নাগাদ প্রায় 17ট ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল সরকারী উদ্যোগে পশ্চিম মালয়ে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মালয় রাজ্যগুিতে মালাইভাষা ছিল শিক্ষার বাহন। 
মালয় বিদ্যালয়ে লেখা পড়ার জন্য ফি লাগত না। 7 থেকে !4 বছরের 
কিশোরদের জন্য যাদের বসবাস বিদ্যালয় থেকে 1 বা দেড় মাইলের 
মধ্যে, তাদের জন্য লেখাপড়া ছিল বাধ্যতামূলক। 19359 সালে মালয় রাজ্য- 
গুলিতে এই ধরণের 1500 বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 1910 সালে কিং 
এডওয়ার্ড সেভেনথ কলেজ অব মোঁডাঁসন সিঙ্গাপুরে প্রতিম্ঠিত হয়োছিল। 
1928 সালে শসঙ্গাপুরেই র্যাফেলস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলা ও 
জ্ঞানে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। ধদ্কতীয় মহাযুদ্ধের পর এই দুইটি 
কলেজকে মিলিত করে মালয়। বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছিল । পরে এর নাম- 
করণ হয় সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদলয়। বৃত্তিমূলক ও প্রযযন্তি বিদ্যারও যথেষ্ট 
প্রস্যার ঘটোছল। 


কৃষির বিকাশ 


টন 'শল্পের পাঁাধ ও সংগঠন বাড়ার সঙ্গে সঙগো কৃষিক্ষেত্রেও বিপু 
পাঁরবর্তন ঘটেছে। উীনশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিরুয়যোগ্য শস্যের 
উৎপাদন অভাবনপয় বৃদ্ধি পেয়েছে । স্থানীয় অধিবাসীর জাঁবন ধারণের 
উপযোগণী খাদ্য শস্যের চাষ এবং রপ্তানির জন্য পণ্োর উৎপাদন " মালর়ের 
কৃষিক্ষেত্রে বৈগ্লাবক পাঁরবর্তনের সড়েনা করেছে। টিন শিল্পের বিকাশের 
ফলে মায়ে অনেক নতুন শহর সৃষ্টি হয়েছে? এসব শহরে ভাঁড় করে 
এসেছে বাঁচছরাগত শ্রামক। শহরের চার পাশে গড়ে উঠেছে কৃষি খেত। 
সেখানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রয়োজন মেটাতে চাষ করা হয়েছে ধান, ফল 
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ও শাক সব্জী কখনও মলয় ধাঁচে ছোট ছোট খেতে এবং কখনুও চোনিক 
"ক্ঘতিতে বিপণন বাগিচায় (2791066 £210005) । 


রপ্ত।নিষোগ্য পণ্যের চাষ মালয়ে অনেক দিন থেকেই হয়েছে। সপ্তদশ 
“তকে কেদাতে চাষ হয়েছে গোল মরিচ। অন্টাদশ শতকের শেষ ভাগে 
এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পেনাঙে মশলার চাষ হয়েছে। পসিঙ্গাপ্‌র 
“[্তনের প্রথম দিকেও মশলা চ'ষ করা হয়েছে। 1840 সালের পর জোহোরে 
চাঁনা চাষীরা গো'ল' মারচের চাষ প্রবর্তন করে। 1850 সাল পর্যন্তি গোল 
মরিচ এবং 1860 সাল পর্যন্ত লবঙ্গ ও জায়ফল ছিল মালয়ের প্রধান রপ্তানি- 
যোগ্য পণ্য। উানশ শতকের সাধারণত চীনা ও ইউরোপীয়দের উদ্যোগ ও 
উৎসাহে অর্থকর চাষের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। 


1850 এর দশকে পেনান্ড, প্রভিল্স ওয়েলেসলি এবং ম'সাক্কাতে কয়েকজন 
ইউরোপীয় বণিক ইক্ষু চাষ শুরু করে। মালাক্কা ছিল ইক্ষু উৎপাদনের 
প্রধান কেন্দ্র। 1840 এর দশকে 'লাঙ্গা (14051) নদীর তীরে একাঁট 
মালান্ধা চিনি কোমপানি গঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ- 
পুঞ্জে চিনি শিল্পে অভিজ্ঞ এমন একজন বান্তি মালাক্কাতে 000 একর 
দমিতে ইক্ষ্‌ চাষ শুবু করেছিল। জাম পারজ্কার করা, চারা রোপণ করা; 
ইক্ষু কাটা, এ সব কাজ করত চীনা শ্রীমক। কিন্তু অনেক সময় পরাস্ত 
সংখ্যায় শ্রীমক পাওয়া যেত না। তাই 1880র দশকে ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর 
চৃন্তিবদ্ধ তামিল শ্রামক মালয়ে গিয়েছিল। 1910 সালে ফেডারেটেড মালয় 
-স্টটসে চুন্তবদ্ধ শ্রামক প্রথা বাতিল করা হয়। তারপর থেকেই মালয়ে চিনি 
শিল্পের অবনাঁতি শুরু হয়। 1915 সালে চানর কল একেবারে বন্ধ হয়ে 
প্রায়। পণ্যাশ বছর ধরে চিনি ছিল একটি প্রধান পণ্য। 


1880-র দশকে সংহলে যারা কফির চাষ করত, তাদের অনেকেই মালয়ে 
চলে আসে। পেরাক, সেলাংগোর এবং নোগ্র সোম্বলানে তারা লাইব্রেরীয় 
কফি চাষ শুরু করে। কিছু দিন পর্য্ত তাদের উদ্যোগ সফল হয়েছিল । 
উনিগ শতকের শেষভাগে ব্রেজিলে কফির উৎপাদন খুব বেডে যায়। ফলে 
মালয়ে কফির দাম হ্রাস পায়। কয়েক বছর পরে পতষ্গের আকুমণে মালয়ে 
কাঁফ চাষ বিনষ্ট হয়। মালয়ে যারা কফির চাষ করতঃ তাদের অনেকেই 
ষারপর ইউরোপে ফিরে যায় বা মালয়ে রবার চাষে আত্মনিয়োগ করে। 


1877 সলে 'দিংহল থেকে বাইশাঁট রবারের চারাগাছ সিঙ্গাপুরে 
ভার্ন 'হয়। এগর্ণীলর কয়েকটি সিঙ্গাপুরের বোটাঁনিকাল গার্ডেনে এবং 
চাটি কুজালা কাংসারে হউ লো'র (38১ 1০) রেগিডেন্সী উদ্যানে 
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রে'পণ করা হয়। এই ভাবে সিঙ্গাপুর ও কুআলা কাংসারে মালয় রবার 
শিলেপর 'ভান্ত স্থাপন করা হয়োছিল। 1890 এর দশকে এবং বিশ শতকের 
প্রথম দশকে অনেকেই কফির খেতে বিবজ্প চাষ 'হসাবে কাঁফ গাছের পাশে 
রবার গাছের চারা রেপণ কংর'ছল' ইতিপু ব 1838 সাল সিঙ্গাপুর বোটা- 
নিকাল গার্ডেনে ডিরেকটর পদে যোগ দেন হেনরী রিডলে (72971 
২:17) | [তিন রবার চা'ষর গবেষণায় অত্মনিয়োগ করেন এবং চাষীদের 
উহত রবার চাষের কজে উৎসাহিত করার ক্রন্য 'বাভল্ল স্থানে প্রদর্শনীর 
মায়োজন করেন। খেতের মালিক ধা সরকারী কমণচারশ হেনরী রিডলের 
উৎসাহে সাড়া দেয় নি। কিন্তু 1896 সালে তান ছে ইযান (শা 0 
%279) নামে মাক র একদরন চশনা অধিবাসী চাল্পশ একর জাঁমতে রবার- 
গাছ রোপণ ক'রাছিঃলন। এ বছরেই কঁফি-খৈতের একজন ব্রিটিশ মালিক 
সেলাংগেরে আলাদাভবে পাঁচ একব ক্রমিতে রবার চাষ করেন। পরের 
বছর কফি-খেতের আর একজন '্রিটিশ ম.লক পেরাকে দু'শ একর কফির 
সর্মিতে একেক পর এক নারকেস ও রবার চারা বোনেন। কয়েক বছর পর 
নারিকেল গাছগযাঁন তিনি কেটে ফেলেন। 1897 সলে অর্থাৎ মালয়ে প্রথম 
ববার-আবির্ভনবক বিশ বছর পরে 54 একব জমিতে রব র চাষ হত। 1905 
সালে মালয়ে মন্ত্র 200 টন রবার পাওয়া গেছে, কিন্তু এই সময়ে বিশ্বের 
প্রনযত্র বিশেষ করে ব্রেজলে আনুমানিক 60,000 টন ক্বার উৎপাঁদত হয়েছে। 
1910 সাল ন'্গাদ মালয়ে রবাব চাষ বিপুল ভাবে বাঁম্ধ পায়। দুটি কারণে 
তা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, গাছেন খুব বেশী ক্ষাতি না করে বেশী 
পারমাণে রবাব উৎপাদল্রে পদ্ধাঁত, হেননন 'রডংল উদ্ভবন করেন। দ্বিতীয়ত, 
পায়। পরবতী কালে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে জামাকাপড়, 
ক্তুতো, বৈদ্যাতিক সাজসরঞ্জাম, চিকিৎসার উপকরণ, গৃহসজ্জা ও আসবাবপত্র 
ইত্যাদিতে প্রচ রবাব বাবহত হয়েছে এবং তার ফলে রবরের রপ্তাঁন বাজারও 
প্রসাঁরত হয়েছে 


রবার চষের জণ্য যে সব কোমপানি সদ্য গাঠিত হয়োছল, মালয় রাজ্য- 
গ্সতে তারা জাঁমজমা বিষয়ে বিশেষ স্মযোগ স্নাবধা ভোগ করেছে। অনেক 
ক্ষেতে সিজ্গাপুয়ের বণিক প্রাতিষ্ঠান তাদের প্রাতিনিধি ও উপদেষ্টা হিসাবে 
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জোহোরে আধিকাংশ রবার চাষ হয়েছে । রবার্ট ডাফ (2২০/০:% 1997) নামে 
একজন প্রান্তন পুলিশ কর্মচারী একটি 'সিনাঁডকেট গঠন করেন। 1900 সালে 
কেলানতনের সুলতানের কাছ থেকে রবার চাষের জন্য 3,000 বর্গ মাইল জাম 
রবার্ট ডাফ আদায় করেন। তাছাড়া ডান্লপ কোমপানি (1)51)101 
090225) এবং যুনাইটেড স্টেটস রবার কোমপানি (02350 92053 
1২81950 €50101921,9) রবার চাষে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। বর্তমান 
শতকের প্রথম দিকে রবারের মূল্য ছিল 'পাউন্ড প্রতি চার শালং। 1910 
সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় পাউন্ড প্রাতি বার শিলিং। 1920 সাল নাগাদ মালয় 
থেকে রবারের বার্ধক রপ্তাঁনর মোট পাঁরমান ছিল 200১000 টন অর্থাৎ তৎ- 
কালীন বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশী । রবার চাষের জন্য যাঁদও 
ঘড় বড় কোমপানি গঠিত হয়েছিল, ছোট ছোট খেতের (922911 1১910£755) 
মালিক এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী উৎপাদনে অংশ নিয়েছিল। মালাই, চীনা 
আর ভারতীয়রা ছিল ছোট ছোট খেতের মালক। 


1920 এর ঘশকে রবার চাষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর বাঁণজ্যক মন্দার ফলে রবারের বাজার দর হাস পায়। রবারের মজুত 
পারমাণ বেড়ে ওঠে। পাউগ্ড প্রাত দর ছয় পেনীতে নেমে আসে । রবার 
উৎপাদক সামাতি (২91৩: 03107615 ১95০০120109) সরকারণ হস্তক্ষেপ 
প্রার্থনা করে। পাঁরাস্থাতি বিবেচনার জন্য সরকার 1921 সালে 'স্টভেনসন 
কমিটি (5%5559900. €00027656) গাঠন করেন। 1920 সালের অক্টোবর 
মাসে যে বছর শেষ হচ্ছে, সেই বছরের মোট উৎপাদনের 'ভীত্ততে 'স্টিভেনসন 
কাম প্রাতাঁট রবার উৎপাদককে না্ট পাঁরমান রবার উৎপাদন করার 
নির্দেশ দেয়। 'নার্দস্ট পারমাণ রবারের আতারন্ত উৎপাদিত হলে, তার উপর 
খুব বেশী রপ্তানি শুক বসানোর নির্দেশ দেয় স্টিভেনসন কমাটি। এই 
কাঁমাঁটর নির্দেশ 1922 সালের নভেম্বর মাস থেকে কার্যকর করা হয়। 'স্টিভেন- 
সন অনুমোদিত ব্যবস্থা 1928 সালে পাঁরত্যন্ত হয়। 


1950 এর দশ্সকে পুনরায় বাণ্িজ্যক মন্দা দেখা দেয়। রবারের বাজার 
দর 1921 সালের চেয়েও নেমে আসে। 1954 সালে রপ্তানর পরিমাণ 
| নিয়ান্মিত করে 'ন্রাটশ, ডচ, ফরাসী ও শ্যাম সরকারের মধ্যে একাঁট চুস্তি 
সম্পাদিত হয়। দু'বার বাঁণাজ্যক মন্দা এবং উৎপাদন নিয়ল্ঘণ পাঁরকষ্পনা 
নক্কেও রবার চাষ গবেষণায় যথেষ্ট তগ্নগ্গতি ঘটোছল। 1926 সালে কুজলা 
'জৃম্পদুরে একটি রবার গবেষণা সংস্থা (8০৮৮৩ 695থ0০৮ 10500586) 
ধরেফািঠত -হয়। . বড় ও. ছেউ খেতের মালিক সরকারণী সাহাষ্য পার।. 1979 
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এর দশকে বিশ্বের মোট পাঁরমাণের এক-তৃতীয়াংশ রবার উৎপাদিত হয়েছে 
মালয়ের রাজাগুলিতে। 


বত'মান শতকে মালয়ে ব্যাপক রবার চাষের ফলাফল ছিল সুদ: প্রসারণী। 
দক্ষিণ ভারত থেকে রবার বাগিচায় কাজের জন্য শ্রামক সংগ্রহ করা হয়েছে 
প্রথমে দালাল মারফৎ এবং পরে চুস্তি প্রথার (11705120015 55567) মাধামে। 
1910 সালে মায়ে চুন্ত প্রথা বাতিল হয়ে গেলে, যাতায়াতের পথ খরচা দিয়ে 
শ্রমক আনা হয়েছে। এর জন্য বড় বড় খেতের মালিকরা এবং ফেডারেশন 
অব মালয় স্টেটসের সরকার যৌথভাবে তহবিল (17197 17710152100 
78:20) গঠন মারফৎ অর্থ সংগ্রহ করেছে। দ্বিতীয় িশবযুদ্ধের অ্প কিছু 
দন আগে ভারত সরকার অ-দক্ষ ভারতীয় শ্রমকির দেশতাগ বন্ধ করে 
দেন। 


রবার চাষের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জমি জঙ্গলমুস্ত করা হয়েছে। 
মালয়ের বহন শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে। 19547 সালের একটি হিসাব 
থেকে জানা গেছে যে মালয় ফেডারেশনে কর্মরত পুরুষ শ্রামকের এক-পণ্ট- 
মাংশ এবং নারী-্রমিকের এক-তৃতশয়াংশ রবার চাষে নিযুত্ত ছিল। ছোট 
খেত মালিকদের আয় বেড়েছে। জাভা -ও সমান্রা ছেড়ে বহন শ্রামক মালয় 
রাজ্যগর্ীলতে ভীড় জমিয়েছে। শুধূমান্ত্র কাষ ক্ষেত্রেই নয়, শিল্প ক্ষেত্রেও 
বহু কর্মসংস্থান সম্ভব হ্য়োছে। মালয় অর্থনীতিতে রবাব জাত ভিনিসের 
মহামূল্য অবদান ছিল। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে, রবার চাষ ও রবার 
শিল্পের ফলে মালয়ে শহর, বন্দর ও পথঘাটের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হয়েছে। 
সবচেয়ে বড় কথা মালয় সরকারের রাজস্ব আয়ের একক বৃহত্তম উৎস হল 
রবার। এটনের মত রবারের ক্ষেত্রেও রপ্তানি শুল্ক থেকেই সব চেয়ে বেশ' 
রাজস্ব আদায় হয়েছে। কয়েক বছর ধরে, টিন থেকে যা পাওয়া গেছে. তার 
দ্বগুণেরও বেশ রাজস্ব এসেছে রবার থেকে। (েফাঁসল-_1 দ্রষ্টব্য) 
জিনিসের মূল্যের অনুপাতে শতকরা 4 থেকে শতকরা 15 পর্যন্ত রপ্তানি 
শজ্ক ধার্য করা হত। ' তাছাড়া ছিল কোমপাঁনির লভ্যাংশের উপার শতকরা 
30 পর্যন্ত আয়কর? টিন ও ব্ররারের উপর ধার্য শুঙ্ক থেকে সরকারের যে 
বাড়াত আয় হুঁত, তা ব্যয় করা হত জনাহতকর ও সমাজ উন্নয়নমূজক কাজে॥ 
মালয়ে আবাদ জাঁমর দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রবার চাষ হয়। তাই মালয়ে 
জীবন ধারণের মান সম্পূর্ণ ভাবে রবারের উপর নির্ভরশীল। 


প্রাচখন কাল থেকেই মালয়ে নারিকেলের প্রচলন ছিস। 1870 সাল 
থেকে নারকেল ও নারকেল জাত জিনিস রপ্তানি শুরু হয়েছে । 1557 
13 
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সালে নারকেল রপ্তানির মোট মূল্য ছিল 7 মিলিয়ন ডলার। পামতেলের 
গাছ মালয়ে এসেছে বিদেশ থেকে এবং ইউ:রোপণীয় পাঁরচালনাধধন বড় বড় 
খেতে এই গাছের চাষ হয়েছে। 1875 সালে পাম-তেল গাছের বীজ 'সিংহল 
থেকে সিঙ্গাপুরে আনা হয়। বাণাজ্ক ব্যবহারের জন্য 1917 সালে 
সেলাংগোরে এই গছের বাজ প্রথম রোপণ করেন একজন ফরাসী ভদ্রুলোক। 
1920 এর দশকে রব।র চাষে মন্দা দেখা দিলে পাম-গাছের চাষ বেড়ে যায়। 
1953 সালে 64,000 একর জমিতে 52 বড় খেতে পাম তেল গাছ রোপণ 
করা হয়েছিল। 1941 সালে আবাদী জমির পাঁরমাণ বেড়ে দাঁড়য়েছে 79,০০০ 
একর। 1888 সালে ইউরোপীয়গণ সিঙ্গাপুরে আনারস চাষ শুরু করে। 
সৈখান থেকে জোহোরে তা প্রসারিত হয়। জোহোরই ছিল আনারস চাষের 
প্রধান কেন্দ্র। জোহোরে এবং অল্প মাত্রায় সেলাংগোর ও পেরাকে রপ্তানিব 
জন্য আনারস উৎপাদন করা হয়েছে। 1920 ও 19350 এর দশকে ছোট খেতের 
চীনা মালিকরা ছিল আনারসের প্রধান উৎপাদক। ফেডারেটেড মালয 
স্টেটসের কৃঁষাঁবভাগ 1930 এর দশকে কোকো চাষ নিয়ে ছু পরাঁক্ষাণনরণীক্ষা 
চািয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভ্রেংগান্‌ ও পাহাঙে কোকো চাষ 
সম্পর্কে কিছ বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হযেছে । তবে এখনো মালযে 
কোকোর বাণিজ্যক সম্ভাবনা সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। 


পেনাঙ বন্দর 


ভারতীয় ও চীনা বন্দরের সঙ্গে পেনাঙের সম্বন্ধ অব্যাহত ছিল। আশ্চ 
ও সমান্রার অন্যান্য বন্দর থেকে পেনাঙে আমদানি হত গোলমারচ, সুপারি, 
কপূর, বেতের ছাড় এবং রজন। পাঁরবর্তে পেনাঙ থেকে রপ্তাঁন হত 
আফিম এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় বস্রসম্ভার। বর্মা ও শ্যাম দেশের 
পশ্চিম উপকূল থেকে পেনাঙ আমদানি করত চাউল, পাখীর বাসা, তামাক 
এবং টিন। এই অণ্খলে বস্সম্ভার, আফিম এবং চীনা পণ্য বল্টিত হত 
পেনাষ্ের মাধামে। পাঁশ্চম মালয় রাজ্যগুদ থেকে পেনাঙ টিন সংগ্রহ 
করেছে। 1830 এবং 1840 এর দশকে প্রতি বছর দুই থেকে তিন হাজাব 
চীনা শ্রীমক এখানে এসেছে । বিশ শতকের প্রথম দিকে ঘখন মালয়ে রবার 
ডিংপাদন ছিল উধর্বমুখাঁ, দাক্ষণ ভারতীয় শ্রামকরা পেনাঙ বন্দরে এসে ভীড় 
করেছে। 

পেরাকের টিন শিল্পের সঙ্গেও পেনাঙের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। 


লার্‌তের টিন খাঁনতে পেনাঙের বাঁণকরা অর্থ 'বানিয়োগ করেছে এবং ?টন- 
বাণিজ্য পাঁরচলনা করেছে। 1897 সালে চখনা উদ্যোগে পেনাঙে একাঁট ?টিন- 


মালয়ের রাজনীতি সমাজ ও অর্থনীতি 195 


গলানো সংস্থা স্থাপিত হয়েছিল। দশ বছর পরে এই সংস্থা অধিগ্রহণ করে 
ইস্টার্ন স্মেলাটং কোমপানি (7285621) 5:77610206 00777205) 1 


প্রাভ্স ওয়েলেসলশতে বেশ বড় ধরণের কষ-খামার গড়ে উঠেছিল। 
1860 সালে সেখানে চাষজামর পরমাণ ছিল 70,000 একর। এর মধ্যে 
40,000 একর জমিতে ধান চাষ হত, 12,000 একরে নারিকেল এবং 
10,000 একরে ইক্ষ:। অবশিষ্ট জমিতে চাষ হত মশলা এবং ফলের গাছ। 
1868 স'ল নাগাদ প্রভিন্স ওয়েলেসলীর জনসংখ্যা ছিল 80১000। এর মধ্যে 
ম'লাই ছিল 56,000 এবং ভারতীয় 10,000। এ সময় পেনাঙ দবপের 
লোকসংখ্যা ছিল 70১000। তাদের আঁধকাংশই ছিল চনা। 1950 সালে 
জর্জটাউনের লোকসংখ্যা ছিল 180,000 এবং প্রভিন্স ওয়েলেসলশ সহ 
পেনাঙের অর্ধ মিলিয়ণের কাছাকাছি। 


দিত্গাপ্‌র বন্দর 


মালয়ের অর্থনৈতিক বিকাশে 'িঙ্গাপ্রের অবদান বিশেষ প্রীণধেয়। 
[সঙ্গাপুরের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল তাংপর্যপূর্ণ। এখানে অবাধ 
বাণিজ্য নীতির সফল প্রয়োগ ঘটেছিল। ইংলণ্ড থেকে এখানে প্রচুর পাঁরমাণে 
কাটা কাপড় আমদানি করা হত। তাছাড়া, আমদানর তালিকায় ছিল লৌহ, 
পশমী পোষাক, সুরা স্পিরিট এবং তামার তরবারি-খাপ। এখান থেকে 
ইংলপ্ডের বাজারে রপ্তানি করা হত চাঁনের নানকিন, কাঁচা রেশম, কফি, চিনি, 
কচ্ছপের খোলস, কর্্‌র এবং গোলমরিচ। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে 
এখানে আসত পশমী পোষাক, সুরা, স্পারট, এবং লৌহ এবং দাঁক্ষণ 
আমেরিকা থেকে আসত লোঁহ ও তাম্র। সিঙ্গাপুর থেকে ইউরোপে ও 
দক্ষিণ আমেরিকায় প্রপ্তানি হত চীনের ও স্ট্রেস সেটেলমেন্টসৈর উৎপন্ন 
[জিনস। এখানে মারশস পাঠাত সাম্ীদুক শামুক এবং আবলস কাঠ। 
সঙ্গাপুর থেকে মারশস সংগ্রহ করত চা এবং অন্যান্য ভোগ্য পণ্য। কলিকাতা, 
মাদ্রাজ এবং বোম্বে থেকে জাহাজ ভর্তি করে পাঠান হত আফিম, ভারতীয় 
এবং ইউরোপশ্য় কাটা কাপড়, পশম পোষাক, কার্পাস। এ তিনাঁট বন্দরে 
সঞ্গাপূর থেকে যেত তামা, টিন, স্বর্ণ চ্ণ, গোলমারচ, চান, বিশেষ ঘিশেষ 
কাঠ এবং নানা ধরণের অরণ্যজাত জিনিস! চন থেকে আসত কাঁচা রেশম 
এবং 'নানকিন' মশলা এবং কর্পর।. চনে পাঠান হত আফিম, পাখার 
বাসা, বেতের ছাড়, টিন, সামুদ্রিক শামুক, আবলুস কাঠ, মলয় কর্পর এবং 
গোজমারচ। জাভা থেকে বা জাভার মাধ্যমে িজ্গাপুরে আমদাঁন করা হত 
তামা, কফি, চাউল, তামাক, মালয়ের ছিটকাপড়। জাভাতে রপ্তানি করা হত 
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ভারতীয় ও ইউরোপায় কাটা কাপড় এবং আফিম। শ্যাম, কোচিন-চাঁন, মালয় 
উপন্বীপের পূর্ব উপকূল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় অণ্চলে 
আফিম সরবরাহ হত সিঙ্গাপুর থেকে । এই সব অগল থেকে সিঙ্গাপুর 
পেত চাউল, চিনি, লবণ, স্বর্ণচূর্ণ পাখীর বাসা, বেত এবং কচ্ছপের খোলস। 
মালয়ের পশ্চিম উপকূল থেকে আসত টিন। 'সংহল, কাম্বোডিয়া এবং 
মযাঁনলার সঙ্গেও বাঁণাজ্যক সম্পর্ক ছিল। 1828-29 সালের একাঁট 'হসেব 
থেকে জানা গেছে যে সিঙ্গাপুরে বার্ধক আমদানর মূল্য ছিল 17 'মাঁলয়ন 
টাকা এবং রপ্তানির 15 মিলিয়ন টাকা । তুলনায় পেনাঙে আমদানির মূল্য 
ছিল 5 'মাঁলয়ন এবং রপ্তানির প্রায় 5.5 মিলিয়ন টাকা । 1829 সালে কি 
অর্থ মূল্যের বিচারে এবং কি পণ্য সংগ্রহ ও বন্টনের বিস্তৃত ক্ষেত্রের 'বচারে, 
বিশ্ব বাণিজ্যে সিঙ্গাপুরের নিঃসন্দেহে অগ্রণী ভূমিকা ছিল। 

বাণিজ্য বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরের লোক সংখ্যাও দ্ুত বৃদ্ধি 
পেয়োছল। 1830 সালে জনসংখ্যা ছিল 16634; 1836 সালে 29,984; 
1860 সালে 805792 এবং 1901 সালে 228,555 জন। 1950 সালে 
লোকসংখ্যা ছিল এক মিলিয়ণের বেশী। সিঙ্গাপুরের সমাজ ছিল বহু 
জাতর সমন্বয়ে গঠিত। এখানে আধবাসীদের মধ্যে ছিল চীনা, মালাই; 
যবদ্বীপীয়, বুগিস্, আরব, ভারতীয় 'হন্দ; ও মুসলমান, ইউরোপীয় এবং 
বিশেষ করে ব্রিটিশ । আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস 1854 থেকে 1862 সালের 
মধ্যে বেশ কয়েকবার সিঙ্গাপুরে এসোছলেন। তাঁর 7%2 11414) 41081 
17০ গ্রন্থে উাঁনশ শতকের মাঝামাঁঝ সিঙ্গাপুরের একাঁট স্পস্ট "চত্্ পাওয়া 
যায়।! সেখানে চীনাদের সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ্যণীয়। 1836 সালে মোট শ্রিশ 
হাজার জনসংখ্যার অধেকের কম ছিল চীনা, 1860 সালে আশা হাজার 
জনের মধ্যে পণ্টাশ হাজার এবং 1901 সালে দুই লক্ষ আটাশ হাজারের মধ্যে 
এক লক্ষ চৌষট হাজার ছিল চশনা। 1950 সালে এক 'মাঁলয়ণ জনসংখ্যার 
মধ্যে চীনারা ছিল শতকরা আশাভাগ্ন। 

সিঙ্গাপুরের বাণাজ্যক সমৃদ্ধি খুব বেশ দিন স্থায়ী হয় নি। 1833 
সালে ইংরেজ ইসট ইনাঁডয়া কোমপানির বাণিজ্যের একচেটিয়া আঁধকার 
বিলুপ্ত হয়। তার ফলে চীন থেকে আগত এবং চীনগামী মালবাহাঁ 
জাহাজগুলি সঙ্গাপুরকে বন্দররূপো ব্যবহার করতে বাধ্য 'ছিল 
না। এর ফল ছিল সুদূরপ্রসারী । তাছাড়া মাল ওঠানো-নামানোর জন্য 
ণসঞ্গাপুরের বাঁণকরা কাঁমশন বাবদ যে অর্থ পেত, তা থেকে তারা বাত হল। 
1842 সালে হংকং এবং 1846 সালে লাবুআন (7,9১2) ব্রিটিশদের হস্তগত 
হয়। পশ্চিমী জগৎ ও চীনের মধ্যে এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে যে ব্যবসা- 
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বাণিজ্য চালু ছিল+ তাক্ষ অনেকটাই পাঁরচালিত হত 'সিজ্গাপুর বন্দরের 
মাধ্যমে । 1842 সালের পর হংকং এবং 1846 সালের পর লাবুআন সঙ্গা- 
পরের প্রাতিদ্বন্ী হয়ে দাঁড়াল। পশ্চিমী শন্তগ্লির সঙ্গে চুত্তির ফলে 
চীনের যে সব বন্দর উল্মস্ত করা হয়োছল, ইংলগ্ডের সঙ্গে সেগুলির প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ স্থাপিত হল। এর ফলে সিঙ্গাপুরের প্রাধান্য হাস পেল। 1860 
এর দশকের মধ্যভাগ থেকে সিঙ্গাপ্রর বন্দরের দুর্বলতা দৃষ্টি গোচর হয়। 
প্রয় এক মিলিয়ন ডলারের দায়বদ্ধ দুটি বাণাজ্যক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে 
পড়ে। ব্যাগ্ক-ব্যবসায় সঙ্কট দেখা দেয়। 1867-68 সালে পুনরায় বাাজ্যক 
মন্দা শুর হয়। 1860-র দশকে সয়েজ খাল উল্মুন্ত হলে বহু পাঁশ্চমশ 
জাহাজ আবার সিঙ্গাপুর বন্দরে এসে ভঁড় করেছে। কিন্তু একারণে 
সঙ্গাপুরের ব্রিটিশ বাঁণকদের ভাগ্য ফেরে ন। ফ্রান্স, জারমানি ও অন্যান্য 
ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রাতিযোগিতার চাপে তাদের বাণিজ্য ব্যাহত 
হয়েছে। 


1874 সালের পূর্বে মালয় উপদ্বীপের অর্থনোৌতিক বিকাশে সিঙ্গাপুরের 
নিশ্চিত অবদান ছিল। চীনা কৃষকরা সিঙ্গাপুর বন্দরে শাকসব্জী চাষ 
এবং গামভারি বৃক্ষ ও গোলমরিচ উৎপাদনে অগ্রণী ছিল। 1840 সাল থেকে 
তারা' জোহোরে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে তেমেংগং পেরে মহারাজা) আবু 
বকরের অনুমাত নিয়ে তারা নদীর উপত্যকায় বসাঁত স্থাপন করে এবং 
সেখানেও গোলমারচ ও গ্রামভাঁর বৃক্ষের চাষ প্রবর্তন করে। 1874 সালে 
পেরাক, সেলাংগোর এবং সুংগি উজোং-এ ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা 
হয়। এরপর থেকেই মালয় উপদ্বীপের অর্থনৌতিক বিকাশের সঙ্গে নানা- 
ভাবে 'সঙ্গাপূর জাঁড়ত হয়ে পড়ে। একারণেই মালয় রাজ্যগ্াঁলতে 'িটিশ 
হস্তক্ষেপের দাবিতে 'সঙ্গাপুর সোচ্চার হয়োছিল। 


মালয় টিনের রপ্তানি বাণিজ্যে সিঞ্গাপুর বন্দরের অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। 
1860 সাল পর্যন্ত চন এবং ভারতবর্ষ ছিল্গ টনের প্রধান বাজার। পরবর্তশী 
দশ বছরে 'ব্রটেন ও উত্তর আমেরিকায় টিনের বাজার প্রসারিত হয়েছে। 1871 
সাল পর্যন্ত সিষ্গাপুর থেকে ব্রিটেন ও উত্তর আমেরিকায় বার্ষিক সাড়ে চার 
হাজার টন টিন রপ্তানি করা হয়েছে। সয়েজ খাল উন্মুস্ত হলে এবং পশ্চিমী 
জগতে টিনের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সিঙ্গাপুর, পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর 
আমেরিকা পরস্পর বাণিজ্য বধনে আবম্ধ হয়েছে এবং তার ফলে কালক্লমে 
লয়ে টিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমী উদ্যোগের অন্্রবেশ ঘটেছে। 


মালয় টিন শিজ্পের শৈশবস্থায় স্টেউস-সেটেলমেন্টসের চীনারা মূলধন: 
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বানয়োগ করেছে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে মালয়ের টিন শিল্পে 
ও কৃষিতে সিঙ্গাপুরের প্রতিজ্ঠিত বণিক প্রাতভ্ঠানগুলির উদ্যোগে ব্রিটিশ 
মূলধনের বিনিয়োগ শুরু হয়। দি স্ট্েটস ট্রেডং কোমপানি (1176 9:54 
[150178 00200905) ছিল টিন গলানোর কাজে দক্ষ । সিঙ্গাপুরের একটি 
বণিক প্রাতিষ্ঞঠানের শাখা রূপে এই কোমপানি কাজ করেছে। এই 
ধরণের সিঙ্গাপুরের অন্যান্য বাণকরা জাহাজে করে টিন রপ্তানির কাজে 
নিষুন্ত থেকেছে আবার টিন খাঁনতে যল্লপাঁত সরবরাহ করার কাজও কোন 
কোন কোমপাঁনি করেছে । পরবতী পর্যায়ে হয় তারা খাঁন পাঁরচালনার কাজে 
অংশ নিয়েছে, কখনও বা খনির মালিকানা স্বত্ব কিনে নিয়েছে। মোট কথা 
ইউরোপীয় কোমপানগুলির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের বাঁণিক প্রাতিষ্ঠানগুলির ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল। এই ভাবে পিঙ্গাপুরের কয়েকটি প্রধান ইউরোপীয় বাঁণক 
প্রতিষ্ঠান লনডনাস্থত ব্রিটিশ কোমপানির অনেক সময় ম্যানোঁজং এজেন্ট 
[হিসাবে কাজ করেছে। এক্ষেত্রে সংগঠনের ব্যবস্থাপনা দেখা এবং মালয়ের 
পণ্য বিকি বরার মধ্যেই সিঙ্গাপুরের ইউরোপাঁয় বাঁণক প্রতিষ্ঠানগুলির 
দায়ত্ব সীমাব্ধ ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সিঙ্গাপুরের ইউরোপীয় 
বাঁণক সংস্থাগুলি বিদেশী ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছে। 1850 
সাল থেকে সিঙ্গাপুরে কয়েকটি পশ্চিমী ব্যাঙ্কেব শাখা খোলা হয়। কৃুঅলা 
লুদ্পুর, তাইীপং ও আরও কয়েকটি মালয় শহরে এই সব ব্যাঙ্কের এজেন্ট 
গনয়োগ করা হয়। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে সিঙ্গাপুরে কয়েকাঁট চীনা 
ব্যা্কও প্রাতষ্ঠিত হয়। মালয় রাজ্যগুলিতে এগুলির কাজকর্মও প্রসারিত 
হয়। রধার ও টিন শিল্পে এই সব ব্যাঙ্ক প্রুর মূলধন সরবরাহ করেছি । 

মালয় রাজ্যের কাঁষ উৎপাদনের পাঁরপূরক হিসাবে 'সঙ্গাপুরের শিল্প 
দবকাশ ঘটেছে। সিঙ্গাপুরে যে রবার নারকেলের শক শসি 
এবং পাম তেল থেকে সৃন্ট শিল্প দেখা গেছে এবং সাগ পাঁরজ্কার করার যে 
যাল্মক আয়োজন গড়ে উঠেছে তা সম্ভব হয়েছে মালয় রাজ্যগঠালর কাঁষ 
উৎপাদনের জন্যই। একথাও সত্য যে দীক্ষণ-পূর্ব এঁশয়ার অন্যান্য অণল 
থেকে ফে সব কাঁচা মাল পাওয়া যায়, সেগুলি সিঙ্গাপুরের প্রসেসিং শিল্পের 
উপকরণ জুগিয়েছে।, শুধু তাই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় খুনিজজ তৈল 
সংগ্রহ ও বন্টনের কাজে আধানিক বাণিজ্য প্রাক্লয়ার সঙ্গে িঞ্গাপনুর গভ রভাবে 
্ক্ত হয়েছে। বর্তমান শতকের মাঝামাঝি আমদাঁন রপ্তাঁনর গঞ্জ হিসাবে 
[সষ্গাপুরের গুরুত্ব একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি, তবে অনেকটা হাস 
পেয়েছে। মালয় ফেডারেশনের সঙ্গে সিষ্গাপ্রের সম্বন্ধ নিথিড়তর 
হয়েছে, ফলে দিষ্গাপ্রের আমদ্যান রপ্তান বাণিজ্য বাদ্ধ পেয়েছে। মালয় 
ফেডারেশনে কৃষি ও শিল্পের উপযোগণ উপকরণের চাঁহদা বাড়ে এবং তার 
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ফলে বাবতাঁয় ভোগ্য পণ্যের বাজার প্রসারিত হয়। 1952 সালের একটি 
হিসেব থেকে জানা গেছে যে মালয়ের আমদানির শতকরা 74 ভাগ এবং 
রপ্তানির শতকরা 67 ভাগ বিদেশ বাণিজ্য [সঙ্গাপ্র বন্দরের মাধ্যমে পরি- 
চালিত হয়েছে। 


জনসংখ্যা 


1911 সালের আগে সমগ্র মালয় জুড়ে লোকগণনা হয় 'ন। এর আগে 
ফেডরেটেড মালয় স্টেটসে কিছ লোক গণনা হয়োছিল, কিন্তু তাতে যথেষ্ট 
বঁটিবিচু।তি ছিল। 1911 সাল থেকে 1947 সাল পর্যন্ত লোকগণনার যে 
হিসাব পাওয়া গেছে, তা হচ্ছে মালয় ফেডারেশনের সঙ্গে সিঙ্গাপুরকে যু্ত 
করে গণন।র ফলাফল। 1911 1921 এবং 1931 সালে যথারীতি দশ বছর 
অন্তর লোক গণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য 1941 সালে 
লোকগণনা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী গণনা হয়েছে 1947 ও 1957 সালে। 
(তফপসিল-_2 দ্রম্টব্য)ঠ এই সব গণনার মোট লোকসংখ্যার হিসাব নিচে দেওয়া 
হল £ 


1911] 2. 'মালয়ন 1947 4.9 ধমাঁলয়ন 
1921 2.9 মিলিয়ন 1957 6.১ 'মালয়ন 
19351 $.8 মিলিয়ন 


এটুকু স্পষ্ট যে 50 বছরেরও কম সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়েছে শতকরা 9500 হারে। অনমান করা হয় 1911 সালের 
পূর্বেও সেখানে দ্রুত হারে লোকসংখ্যা বেড়েছে। 1850 থেকে 1950, 
_এই একশত বছরের মধ্যে যে অঞ্চল জুড়ে এখন আধুনিক মালয় প্রতিষ্ঠিত, 
সেখানে লোকসংখ্যা বেড়েছে বারো গুণ থেকে কুঁড় গুণ। ইংলন্ডের সঙ্গে 
তুলনা করলে চিন্রটা আরও স্পম্ট হবে। 'ব্রটেনে 1700 সাল থেকে 1950 
সাল পর্যন্ত লোকসংখ্যা বেড়েছে ঠ মিলিয়ণ থেকে 0 মিলিয়ণ অর্থাৎ দশ- 
গ্ণ। 1860 সালে সিঙ্গাপুরের লোকসংখ্যা ছিল 8০,০০০ এবং 1950 সালে 
তা বেড়ে হয়েছে প্রায় এক 'মাঁলয়ণ। অর্থাং নব্বই বছরে বৃদ্ধির হার হয়েছে 
প্রায় বারো গুণ। 


জনস্বাস্ধের উন্নতি মালয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। 
পূর্বে মালয় ছিল একাঁটি অস্বাস্থ্যকর দেশ। কলেরা» টাইফয়েড, বসন্ত, 
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আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভাতি রোগ মহামারী আকারে দেখা দিলে, অগণিত 
মান্দষ অকালে প্রাণ হারাত। তাছাড়া শিশু মৃত্যুর হারও ছিল বেশী; 
উনিশ শতকে মালয়ে। সরকারণী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় জনস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি 
ঘটে। অকাল মৃত্যু ও শিশু মৃতুয়ুর হার কমে যায়। সেখানে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ। 


বিদেশ থেকেও মালয়ে প্রচুর লোক সমাগম হয়েছে। মালয়ের আর্ক 
সমৃদ্ধি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে দক্ষিণ চশনের নানা প্রদেশ থেকে চীনারা এসেছে। 
বণিক, দোকানদার, বড় খেতের মালিক, খাঁন ও রোপণ খেতের শ্রীমক রূপে 
চীনারা মালয়ে এসেছে । ধান্য রোপণে তারা অংশ নেয় নি, তবে মৎস্য 
ব্যবসায়ে চীনারা পারদর্শী ছিল” কেউ বা ধীবর ছিল আবার অনেকেই দালাল- 
রূপেও কাজ করেছে। 1929 স।ল পর্যন্ত বিদেশ থেকে লোক আসার ব্যাপারে 
কোন বিধানষেধ ছিল না। 1930 সালে একটি ইমিগ্রেসন আইন চালু 
হয়। এই আইনে কিছু বিধিনিষেধের শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং 
িবদেশী লোক আসার ব্যাপারে 'নাঁদর্ট সংখ্যা বেধে দেওয়া হয়েছে । 1930 
সালের বাণাজ্যক মন্দার দরুণ মালয়ে বেকার সমস্যা তীর আকার ধারণ 
করোছল। এ কারণেই ইমিগ্রেসন আইন চালু করা হয়েছিল। এই আইনে 
1530 সাল থেকে শুরু করে জাপানের মালয় আভযান পর্যন্ত এই কালপর্বে চীনা 
পুরুষদের মালস্য অনুপ্রবেশের ব্যাপারে 'নার্দষ্ট সংখ্যা (৫৮০) নিদেশশত 
ইয়েছে। এই নিয়মের বিশদ শর্তগুঁল প্রাত বছরে পালাঁটয়েছে, আবার 
কখনও কখনও একই বছরের বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে । অবশ্য 
চীনা শিশু ও মাহলার অন্প্রবেশের ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ আরোপিত 
হয় নি। 1947 সালের সেনসাস্‌ বিপোর্টে বলা হয়েছে যে মালয়ের নগর- 
কেন্দ্রিক বা শহরবাসী জনসংখ্যার (9:20 79012512001) শতকরা 62.4 
ভাগ হচ্ছে চীনা । 'সঙ্গাপুরের হিসাব বাদ দিলে” এ সময় মালয়ের মোট 
জনসংখ্যার শতকরা 38 ভাগ হল চীনা এবং 49 ভাগ হল মালাই। চীনাদের 
সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে ক্রমবার্ধত হারে। 1950 সালের একাঁট হসেব থেকে 
জানা গেছে যে 'সিশ্গাপুরের প্রায় এক মালিয়ণ জনসংখ্যার শতকরা 80 ভাগ 
'ছিল চশনা। 


মালয়ের রেল, বাণিজ্য-সংস্থা, নানা ধরণের সরকারী চাকার এবং 
কঁষিখেতে কর্মের অন্বেষণে প্রচুর ভারতীয় এখানে এসেছে। 1507 থেকে 
1920 সাল পর্যন্ত অর্থাৎ মালয়ে যখন রবার উৎপাদন উধ্বমূখাঁ, সে সময় 
দক্ষিণ ভারত ও 'সংহল থেকে অসংখ্য শ্রীমক এসেছে। 1922 সালের পর 
থৈকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাালে পুনরায় অ-দক্ষ শ্রামকের ভারত 
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ত্যাগ করে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তাছাড়া 1930 সালের মালয়ের 
ইমিগ্লেসন আইন ভারতবাসীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়োছিল। 1947 সালের 
হিসেব থেকে পাওয়া যাচ্ছে যে মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা 11 ভাগ হল 
ভারতীয়। মালয়ের প্রবাসী ভারতবাসী স্বদেশের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ 
নিয়মিত ভাবে বজায় রেখেছে। চীনা ও ভারতীয়দের মালয়ে আগমনের 
চিন্ন স্পম্ট। কিন্তু অন্যান্য বিদেশীদের মালয়ে আগমন প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় 
তথ্যের ষথেন্ট অভাব আছে। তাছাড়া মালয়েশীয় বা ইন্দোনেশশয় জন- 
গোম্তী মালয়ে এসে মালয় সমাজের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গেছে। 1991 
সালের একটি বিবরণে বলা হয়েছে যে সেলাংগোরের মালয়েশীয়দের মধ্যে 
শতকরা 28 ভাগ এবং জোহোরে মালয়েশীয়দের মধ্যে শতকরা 27 ভাগের 
জন্ম হয়েছে মালয়ের বাইরে । 1947 সালে এই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় যথারমে 
শতকরা 14 ও 13 ভাগ। আরব মুসলমান, ইউরেশীয় এবং ইউরোপায়ান 
ছিল মালয়ের মোট জনসংখ্যার শতকরা 2 বা) ভাগ। বাণিজা, ধর্মপ্রচার 
বিবাহ, কৃষিকর্ম ও চাকার সূত্রে এই সব জনগোষ্ঠীর মানুষ মালয়ে 
এসেছে। 
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610৫ : 1953--57, ছ120155 2) 9011101750৫ 90816 [001121. 


100 ৫9 [1017 


৩91 [২0000 না 11 9001০95 


1955 54 5] 112 
1954 52 53 112 
1955 174 55 23$ 
1956 143 60 210 
1957 120 54৫ 180 


মায় ফেডারশনের বার্ধক বিবরণ থেকে হিসেব গৃহশত হয়েছে 


বিশেষ দুষ্টব্য 


1. রবার ও টিন থেকে অন্য ভাবেও রাজস্ব আদায় হয়েছে। টিনখাঁন ও 
রবার খেত কোমপাঁনর উপর আয়কর ধার্ধ কবা হত। তাছাড়া রাজ্য 'ভীঁত্তক 
খাজনা ও লাইসেন্স ফিও আদায় করা হত। 


2, টিনের চেয়ে রবারের বাজারে দরের ওঠানামা খুব বেশী হয়েছে। 
বছর বছর দরের ওঠানামা আগে অনুমান বরা প্রায় অসম্ভব 'ছিল। 


জনসংখ্যার 'হসাব 


সাল মালয় ফেডারেশন সিঙ্গাপুর 
1911 25359,051 305,439 
1921 2,906১69]1 420,004 
1951 35787,758 559,946 
1947 45908508€ 940,824 
1957 €১276১91 5 1,4455929 


মালয়ের (সিঞ্গাপদর সহ) জাতিগোজ্ঠী 


[হাজারের 1হসাবে) 
সাল মালাই চশনা ভারতশয় 
1911 1420 920 270 
1921 1630 1180 870 
1951 1950 1710 620 
1947 2540 2620 610 


সুত্র নিদেশি 2. 0. 85171550554 72554079  ০] 744199 


4৯, 19, 1400--1959 


(0.0299079 1962) 19. 235* 
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ইক্জোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ 


দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ন্যান্ত-সংগ্রাম 


প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালণন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে 
ইউরোপাঁয় সামাজ্যবাদী শাসনের তুঙ্গতম পর্ব দেখা গিয়েছিল । ব্রিটিশ 
মালয়, নেদারল্যান্ড ইনাঁডজ, ফ্রেনচ ইন্দোচায়না শব্দগুলিতে সাম্রাজ্যবাদের 
জয়ডগ্কা ধ্বনিত হয়েছে । 1920 ও 1920 এর দশকে ইউরোপণয় শাসকের 
যে চিত্র আমরা পেয়োছ, তার কিছু আভাস পাওয়া যায় সমরসেট মমের 
গলেপ, উপন্যাসে ও নানা লেখকের ভ্রমণ কাহিনীতে । দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
বিভিন্ন দেশের যে সীমান্ত এই সময় সৃষ্টি হয়োছল অদ্যাবাধ তা মোটামুটি 
অপাঁরবার্তত। বর্ম ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। ভিয়েতনাম, কাম্বোঁডয়া 
ও লাওস রাজ্যগ্লিতে ফরাসী শাসন ছিল প্রাতিষ্ঠিত। এই রাজ্যগ্লি একল্লে 
ফরাসণ ইন্দোচীন নামে বর্ণিত হয়েছে। থাইল্যা্ড কোন মতে স্বাধীনতা 
বাঁচিয়ে রেখোছল। নেদারল্যান্ড ইনাঁডজ নামে পাঁরচিত অণুল পরবতশীকালে 
ইন্দোনেশিয়া নামে অভিহিত হয়েছে । স্পেনীয় ও মাঁকর্ন সাম্রাজ্যবাদের 
অধীন ফিলিপাইন দ্বাঁপপুঞ্জের সীমারেখা অনুরূপভাবে স্বাধীন সার্বভৌম 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের সীমানারূপে স্বীকৃত হয়েছে। শুধুমার মাল- 
য়েশিয়া রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এর অন্যথা ঘটেছে । মালয় উপদ্বীপ ও সিঙ্গাপুর 
ছিল (ব্রিটিশ শাসনাধীন। সারাবাক ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রুক 
(3:০০) পাঁরবারের শাসনশনয়জ্পণে এবং সাবাতে একটি বাণাজাক 
প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব প্রাতান্ভত ছিল। তা সত্ত্বেও সারাবাক ও সাবার সঙ্গে 
রাঁটিশ যোগাযোগ ছিল সুদৃঢ় ও স্পম্ট। এগুীলকে একত্র করে 1956 থেকে 
1965 সালের মধ্যে মালয়েশিয়া রাল্টী গঠিত হয়েছে। 


1920 সালের পর থেকে দাঁক্ষণ-পূর্থ এশিয়ার দেশগৃলিতে রাজনোতিক 
অর্থে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়োছল। বিদেশী কর্তৃত্বের 
বন্ধন থেকে স্বাধীনতা লাভ ছিল রাজনোতিক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য । নতুন 
অভিনব রাজনৈতিক দর্শন এবং কোথাও বা বৈগ্লাফক রাল্ঈনৌতিক তের 
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উপর ভিত্তি করে নতুন রাম্ট্রগঠঠন প্রচেম্টা ছিল এসব দেশে রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের কর্মসূচীর অন্যতম প্রধান অগ্গ। অবশ্য একথা সত্য নয় যে 1920 সালের 
আগে সাম্রাজ্যবাদের প্রসার ঘটেছিল বিনা বাধায়, বিনা প্রাতিরোধে। উনিশ শতক 
জুড়ে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজ শন্তির প্রসার ঘটেছিল যুদ্ধের মধ্য 
দিয়ে। দীর্ঘকাল ধরে বর্মার বহ2সংখ্যক আধবাসী সেখানে ব্রিটিশ প্রভৃত্ব মেনে 
নেয় নি। ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রাতিরোধ সংগ্রাম ছিল 
প্রায় নিরবাচ্ছন্ন। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যে সব প্রাতিরোধ 
আন্দোলন গড়ে উঠোঁছল, সেগুলির প্রকীতি ছিল মূলত পরম্পরাগত, অর্থাৎ 
সেগ্টীল সনাতন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছিল। পরম্পরাগত প্রতিরোধ 
থেকে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধশী আন্দোলনে যে গুণগত র্‌পান্তর ঘটেছে, 
ইতিহাসে তা জাতীয়তাবাদ নামে পাঁরচিত। কিন্তু জাতীয়তাবাদ কথাটির 
দ্বারা সবকিছু স্পম্ট বোঝা ও বোঝান সম্ভব নয়।  প্রশন উঠতে পারে, 
ইউরোপ ও লাতিন আমোরিকায় যে ধরণের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ দেখা 
গিয়েছিল, তার সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদের মিল আছে কি ? 
এ নিয়ে পাণ্ডত মহলে অবশ্যই নানা বিতর্ক ও মতভেদ আছে। নানা মত 
ণবরোধ সত্বেও এটুকু সর্বজনস্বীকৃত যে 1920 ও 1950 এর দশকে যে সাম্রাজ্য 
বাদ বিরোধধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তা পরম্পরাগত আন্দোলনকে 
অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করোন। বরণ প্রতিষ্ঠিত এঁতিহ্যকে যথাযথ মূল্য দিয়ে, 
দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ার বর্তমান প্রজন্মের মান্য আধাঁনক যুগের রুপান্তারত 
সামাজিক, অর্থনৌতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় মস্ত আন্দোলনের 
সৃদ্‌ঢ় কাঠামো গড়ে তুলেছে। 


এই প্রসঙ্গে ইন্দোনোশয়ার ইীতিহাস বিশেষভাবে স্মরণীয়। জাভা মধ 
(18130), সুমান্ার পার্দের (296:1) যদদ্ধ (1820 ও 1850 এর 
দশক), সুমাত্রার আচে যুদ্ধ (1872--1908) ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ইন্দো- 
নেশিয়ায় ওলন্দাজ রুর্তাত্বের বিস্তার ঘটেছিল। 


1920 এর দশকে ইন্দোনেশিয়ায় যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ 
ধনয়োছলেন তাঁরা অবশ্যই এ সমস্ত য্‌ষ্ধের প্রীত্হ্য সম্বন্ধে অবাহত 'ছিলেন। 
সৃকর্ণ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা আন্দোলন ও অথন্ভ 
ইন্দোনেশীর় জাত গঠন ছিল পরস্পর অঙ্গাঙ্াশ সম্পাকতি। অথস্ড জাতীয় 
সংহতি ও এঁক্যের প্রয়াসের মূজে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দর্শন 'ছিল সক্রিয়। 
ইন্দোনেশিয়ার পরম্পরাগত এীতহ্য ও উনিশ শতকের ইউরোপের রাজনোতিক 
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জীবনদর্শন। 


প্রশন উঠতে পারে 1920 ও 1930 এর দশকে নতুন চেতনা সৃষ্টি 
হয়েছিল, কিন্তু তার আগে হয়নি কেন £ উত্তরটা খুবই সহজ। বিশ ও 
ভ্রিশের দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বহু মানুষ ওপনিবোশক শাসন সম্পর্কে 
নানাভাবে সংশয়, প্রশ্ন ও অনাস্থা সচেতনভাবে জ্ঞাপন করতে পেরেোছিল। 
ভিয়েতনামে জাতীয় চেতনার এ্রীতহ্য দীর্ঘকাল ধরে সেখানকার মানুষ বহন 
ও লালন পালন করেছে। তাই সেখানে নতুন ধরণের রাম্ট্রনোতিক মতবাদকে 
আশ্রয় করে তাদের সচেতনতা গড় উঠোছল। ওুপাঁনবোশক বন্ধন থেকে 
মান্ত তারা খুজেছিল এই নতুন রাম্ট্রক মতবাদকে আঁকড়ে ধরে। ইন্দো- 
নেশিয়য় জাতীয় চেতনা ওপনিবেশিক শাসনের ফলেই সৃষ্টি হয়োছিল। 
এজন্য বিশেষ কোন রাম্ট্রক মতবাদ তাদেরকে গ্রহণ করতে হয়ান। স্বাধীন 
সার্বভোম রাম্্ররূপে থাইল্যনণ্ডের ওপাঁনবোশক বন্ধনের কোন আভজ্ঞতা 
ছিল না। কিন্তু তা সত্তেও শাসন কাঠামোর প্রকৃতি ও শাসনের উদ্দেশ্য 
নিয়ে নানা ভাবনা চিন্তায় থাই মানুষদের সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছিল । 


বলা বাহুলা” দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় পাশচমী শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ 
প্রসারত হবার ফলেই সেখানে জাতীয় জাগরণ ত্বরান্বিত হয়োছল । পাঁরবার্তত 
শাসন কাঠামো ও সমাজ বিন্যাসের প্রয়োজনে এক নতুন শ্রেণী সেখানে জল্ম 
নিয়েছিল। এই শ্রেণী হল বৃদ্ধিজীবশ শ্রেণী। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
পশ্চিমী শিক্ষায় শাক্ষিত বাঁদ্ধজীবী শ্রেণি রাজনোতিক তত্ব ও মতবাদের 
আলোকে ওঁপাঁনবোশক শাসনের গৃণাগ্ণ বিচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠোছল। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব এসেছিল এই বৃদ্ধিজশীবী শ্রেণী 
থেকে। উদাহরণ, ইন্দোনেশিয়ার মহম্মদ হট্র আর ভিয়েতনামের হো চি 'মিন। 
সাম্রাজ্যবাদী শান্তগ্লি নিজেদের দেশে ষে রীতিনীতি আচরণ মেনে চলত, 
ঠিক তার িপরণত রখাঁতনশীতি আচরণ অনুসরণ করত অধীন উপাঁনবেশ- 
গৃলিতে। আচরণের এই বৈষম্য দেখেই বুদ্ধিজীবা শ্রেণী তিন্তবিরন্ত বোধ 
করেছিল । 


এই মনোভাব থেকেই অনেকের মনে প্রশ্ন জেগোছিল যে পাঁশ্চমী 
জগতের রাজনৈতিক মতবাদ ও অর্থনৌতক তত্ব দিয়ে দাক্ষণ-পূ্ব এশিয়ার 
দেশগলর বিপুল জাঁটল সমস্যার সমাধান সম্ভব কিনা। সা্রাজ্যবাদী 
পেশগ্ণীলর রাষ্ট্র কাঠামো ও উপানিবেশগযীলির আর্থিক দর্দশার মধ্যে একটি 
আভিন্ন যোগাযোগ তাদের দৃষ্টি গোচর হয়োছল। আশ্চর্য নয় যে, ম্দান্তর 
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অন্বেষণে সাম্যবাদী ধ্যানধারণাকে তারা অনেক বেশ গ্রহণযোগ্য মনে 
করেছিল। 15917 সালের রুশ বি্লবের সাফল্যের প্রভাবক 1985 সালে 
আমাদের পক্ষে অনুভব করা কঠিন। 1920 এর দশকে বিশববিস্লবের স্বপ্নের 
মধ্যেই মানুষ ওর্পনিবোশক দুঃখ যল্্রণার অবসান কামনা করোছিল। তাই 
বিশ ও ন্িশের দশকেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ কমিউনিসট বিশ্লবের 
মধ্য 'দিয়েই স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়োছিল। ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিসট 
পারটির অনুগামীর সংখ্যা নগন্য ছিল না। 'ব্রাটশ মালয়ে চীনাদের মধ্যেও 
কমিউনিসটরা সাক্রিয় ছিল। কিন্তু চীনদেশের স্বার্থ সম্বন্ধেই তারা বেশী 
সজাগ ছিল। ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামে সাম্রাজ্যবাদবিরোধাঁ মাস্তি সংগ্রাম 
দীর্ঘস্থারী হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়াতে কমিউনিসট পারটি ছিল ডচ বিরোধী 
জাতীয়তাবাদী দলগুলির মধ্যে অনাতম প্রধান দল। কিকন্তু এই জাতীয় 
আন্দোলনের নেতৃত্ব তাদের হাতে ছিল না। অপর 'দিকে ভিয়েতনামে ফরাসশ 
বিরোধা প্রতিরোধ আন্দোলনে কমিউনিস্ট পারি নেতৃত্ব দিয়েছিল। এর 
কারণ কি ? প্রথমত, ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পারাটর নেতারা ছিলেন 
অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন । ইন্দোনেশিয়াতে কিছ আদর্শীনষ্ঠ সক্ষম নেতা 
ছিলেন কমিউনিস্ট দলের মধ্যে, কিন্তু অ-কমিউনিস্ট জাতীয়তাবাদী দল- 
গুলির মধ্যেও অনুরূপ নেতার অভাব ছিল না। দ্বিতীয়ত ইন্দোনেশিয়াতে 
ডচ এবং 'ভয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ছিল নিঃসন্দেহে অত্যাচারী । 
সুকর্ণ, হট্ট প্রভৃতি বরেণ্য নেতাকে যাঁদও ডচ শাসকবর্গ দেশত্যাগ বাধ্য 
করেছিল ও আরও শত শত দেশপ্রেমককে কারারুদ্ধ করেছিল" কিন্তু 
তুলনায় ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ছিল অনেক বেশ নির্মম, নিষ্ঠুর 
ও অত্যাচারী । 'নদার্ণ অত্যাচারের ফলেই অন্যান্য রাজনোৌতক দলগ্যাল 
সেখানে উচ্ছেদ হয়, অথবা পঞ্গ্‌ হয়ে পড়ে। ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পারাটি 
গোপন সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়েছিল। ভিয়েতনামের 
সমাজ ছিল কনফুসীয় ধাঁচে তৈরী। যখন সেখানে কনফ:সীয় সমাজের 
সনাতন মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়ল, তার শন্যস্থান দখল করোছল বশ শতকের 
কমিউনিস্ট রাজনৈতিক মতবাদ । 


ইন্দোনেশিয়ার পাঁরাস্থাত ছিল অন্যর্প। সেখানে জাতীয়তাবাদ ছল 
্দ্যাবর্কীশত আভজ্ঞতা। সেখানে পরম্পরাগত সাংস্কীঁতক মুল্যবোধ এবং 
এীতহ্যনসারী ও আধুনিক ধর্মীয় মূল্যবোধ সমাজ সংরক্ষণে অসম্পূর্ণ বা 
[বিফল মনে করা হয়নি। বরণ সেখানে পরপরাগত সাংস্কাঁতিক ও ধমীয় 
মল্যযোধ থেকেই জাতায়তাবাদ প্রাণশান্ত আহরণ করেছে। , সুকর্ণ হলেন 
ইন্দোনেশশয় জাতীয়তাবাদের প্রতণকণ ব্যা্তত্ব। তাঁর ব্যাজন্বে নানা ধরণের 
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স.ংস্কীতিক ও রাজনোতিক প্রবণতার মিশ্রণ ঘটেছিল। ইন্দোনেশশয় 
জাতীয়তাবাদের প্রকৃতি ছিল সর্বাত্ক। বিচিত্র ধরণের পরস্পরাবরোধী 
রাজনৈতিক প্রত্যয় এই জাতীয়তাবাদের পক্ষপুটে স্থান পেয়েছিল । সাম্রাজ্যবাদও 
সেখানে স্থান পেয়োছিল, কিন্তু ভিয়েতনামের মত সর্বগ্রাসী রূপ পায়ানি। 

কাম্বেভিয়া ও লাওস-এ 'বিশ ও ত্রিশের দশকে জাতীয়তাবাদের আর্বিভজব 
ঘটোন বললেই চলে। উভয় দেশেই ফরাসী শাসনের নিয়ল্লণে সনাতন সমাজ 
এবং সনাতন শাসক শ্রেণীর স্বার্থ ছিল সরাক্ষিত। ফরাসী শাসনে এই দুই 
দেশে পারবর্তন আসেনি, তা নয়। কিন্তু ইন্দোনোশিয়া ও ভিয়েতনাম বা 
ধর্মার মত সে পাঁরবর্তন জাতশয়তাবাদের জল্ম দেয়ান। কাম্বোডিয়ার রাজা 
রাজত্ব করেছেন এবং প্রজাপুঞ্জ তাঁকে দেবজ্ঞানে পূজা করেছে। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের আগে পশ্চিমী ধ্যানধারণা ও পাঁশ্চমী শিক্ষার সেখানে অন:প্রবেশ 
ঘটেনি। ফরাসী সাশ্রাজ/বাদখ অর্থনীতির প্রভাব বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এতটুকু 
অনুভব করে নি। 1939 সালে ফরাসী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষায় 
শিক্ষিত লোকের সংখা কাম্বোঁউয়ায় এক ডজনের বেশী ছিল না। 
কাম্বোভয়া, লাওস ও মালয়ে সনাতন শাসক গোম্ঠীর সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তর পারস্পরিক স্বার্থের মৈত্রী বন্ধন ঘটেছিল। কাম্বোডিয়ার শাসক 
গোষ্ঠী এই ভেবেই আশ্বস্ত ছিলেন ষে ভিয়েতনামের আগ্রাসী পাঁরকল্পনার 
বিরুদ্ধে ফরাসণ শান্ত তাদের রক্ষা করবে। মালয়ের শাসকগোষ্ঠী তেমাঁন 
আশ্বস্ত বোধ “করোছিল যে পারশ্রমী চীনাদের অর্থনৌতক প্রাতযোগগতার 
হাত থেকে ব্রিটিশ শান্ত তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। 


ণিশ শতকের প্রথম দিকে স্পেনের বিরুদ্ধে 'ফালপাইনে যে বিপ্লবের 
প্রচেষ্টা হয়, তার মধ্যে আধ্বীনক জাতীয়তাবাদের অনেকগরীল লক্ষণ ছিল বেশ 
স্পঙ্ট। কিন্তু মাঁ্কন সাম্রাজ্যবাদের ধির্দ্ধে কোন জাতীয় প্রাতরোধ গড়ে 
উঠে নি। কারণ আমেরিকান শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বাধীনজ দানের প্রাত- 
শ্রত দিয়োছল। 'ফালপাইনের এলট সমাজ সেই প্রাতশ্রণাততে আস্থা 
স্থাপনও করেছিল। 


পরম্পরা ও পাঁরবর্তন 


ইন্দোনোঁশয়ার গ্রামে গ্রামে প্রাক্-সামন্ততন্ত ও প্রাকৃ-ধনতন্্ পর্বের 
আদিম সাম্যবাদ সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিছুদিন পূর্বেও ভূ- 
সম্পান্ততে অবাধ ব্যান্ত মালিকানার ধারণা ইন্দোনেশিয়ার আঁধকাংশ মানের 
অজানা 'ছিল। জাম ছিল গ্রামীণ সমাজের যৌথ মালিকানায় নাস্ত। গত 
শতকে 444 প্রেথা কানুন) অনুযায়শ এক ধরণের স্থায়ী পণরবাঁরিক 
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1.29561১010 ব্যবস্থা উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও গ্রামের বিনা অন্য- 
মাতিতে জমি বিক্রয় আইনাসদ্ধ ছিল না। কোন পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে 
গেলে, নির্দিষ্ট সময়ের পর তার জাম গ্রামীণ সমাজের মানকানা স্বহ্ে 
ফিরে আসত। বিশ শতকে জাভা অঞ্চলে যৌথ স্বত্বাধীন জমির পাঁরমাণ 
হাস পেয়েছে। কিন্তু তা স্তেও যৌথ' মালিকানা 'ভাত্তক গ্রামশণ সমাজের 
সাধারণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা প্রায় আিচ্ছিম্ন ও 
অবিকৃত থেকে গেছে। 


গ্রামেল পরম্পরাগত রাজনৈতিক সংগঠন 10554 ব্যবস্থা নামে পাঁরাচিত। 
ই ব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিম্ট্য হল 11%5172/774, অর্থাৎ গ্রামবাসীদের 
মধ্যে আলাপ আলোচনা ; এবং 11714 অর্থৎ আলাপ 'আলোচনার 'ভান্ততে 
একাঁট সর্বসম্মত একমত্যে পেশছান। সংখ্যাগারষ্ঠ দলের শাসন বা সংখ্যা- 
ছারিষ্ঠ মতামত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণ, পশ্চিমী গণতন্বের এ সব 
রীতিনীতি ইন্দোনোশয়ার গ্রামীণ মানুষের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য 'ছিল 
ল। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হত আলোচনা ও আপস-রফার মধ্য দিয়ে, 
*মাজ শাঁসত হত যৌথ দায়িত্বের 'ভীত্ততে। সমাজ দর্শনের অন্তীর্নীহত 
নতি ছল ০০০%৫ £০9)0%8 বা পারস্পরিক সাহায্য। এই নীতির মর্মীর্থ 
হচ্ছে যে সমাজের প্রাতটি মানুষের পরস্পরের প্রাতি দায়িত্ব আছে, আবার 
সামাগ্রকভাবে সমজের প্রাতিও দায়ত্ব আছে। 1956 সালের তিসেম্বর মাসে 
1908510217% 59151780 তাঁর শ।সন কাঠামোর মূল নীতি হিসাবে ০০/০%£ 
7২০০%8 এর কথা উল্লেখ করেন। 


জাঁমর যৌথ-স্বত্ব, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এঁকমত্য এবং পারস্পাঁরুক 
নহাযা, এই সব ছিল ইন্দোনোশয়ায় সনাতন সমাজের অঞ্গীভূত চিরদতন 
সত্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইন্দোনেশীয় সমাজের অন্যান্য 
ঈদকে নানা পাঁরবর্তন দেখা দিয়োছিল। শিক্ষার প্রসার অর্থকরী ফসলের 
চাষ খেত খামারে বেতন-ভোগণ মজুরের (৪৪০ 190:) প্রবর্তন, এবং 
'বানিমষ অর্থনপাতির (1১2:01 ০০০০০) পাঁরবর্তে অর্থের (00069 
৪০০007) প্রচলন শূরু হয়। এ সবের ফলে সামাজিক দৃন্টিভঙ্গীতেও 
পাবরর্তন আসে। পাঁরবারক বন্ধন ও গ্রামীণ সংহাতি শিথিল হয়ে 
'পড়ে। 

পরবাত'ত পারিস্থিতিতে ইসলাম ধর্মও ছিল ইন্দোনেশিয়ায় সমাজ 
রূপান্তরের একটি অন্যতম প্রধান বাহন। প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস ও আচার 
অদরণের সঙ্গ সেখানে হ্য্ত হয়ৌছল 'হন্দ; ও বৌদ্ধ ধর্ম ীব্বাস ও বরীতি- 
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নীতি। এই সমল্বয়ধমশি সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় ইসলাম-ধর্মকে ইন্দো- 
নোঁশয়ার মানুষ সাদরে বরণ করেছে। ফলে ইসলাম সেখানে অনড় অচল 
অন,শাসন নয়। সাঁহফ এবং বেগবান ধর্ম হিসাবে ইসলাম আধুনিক 
যণোপযোগী ভূমিকা নিয়েছে এবং এঁক্য বন্ধনে সমগ্র দেশকে দৃঢ় সংহতি 
পবেছে। মুসলমান সমাজের একটি বিরাট অংশ ইসলাম ধর্মের সংস্কার 
সাধনে বত হয়। এই উদ্যোগের ফলেই ইন্দোনেশিয়ায় দেখা দেয় ইসলাম 
হট নব জাগরণ এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষ। 


ইন্দোনেশিয়ার অর্থনশীত নিয়ন্পণ করত ডচ ও অন্যান্য ইউরোপীয়রা। 
চীনা, আরব ও ভারতীয়রাও নানা কারবারে অংশ নিয়েছে। কিন্তু স্বদেশের 
)জথন তত ইন্দোনেশশীষদের ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য । পশ্চিমী শিক্ষায় 
শিক্ষিত ইন্দোনেশীষ যুবকদের জন্য ডচ ওপাঁনবেশিক শাসন কাঠামোতে 
প্রবেশাধিকার ছিল সীমাবদ্ধ, উন্নতির সুযোগ ছিল না বললেই চলে। উনিশ 
শতকের ইউরোপীয় উদাবনৈতিক ও জাতায়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে তাদের 
পাবচয় ঘটোছিল। তাদেব শ্রেণীগত ও ব্যান্তগত অসন্তোষকে তাবা সদর্থক 
তাতীয়তাবাদে উত্তীর্ণ করতে পেরোছলেন। 


[07101521] বলেছেন এশিয়ার 'বাঁভন্ন দেশে জাতীয় ম্ন্তি সংণাম ইন্দো- 
নশিয়ায় তবৃণদের মনে প্রেরণা সণ্টার করেছে। স্পেনের 'বিবুদ্ধে চলেছিল 
ফালপাইনের দেশপ্রোমকদের সংগ্রাম। কয়েকটি ইউরোপীয় শান্তর বিরুদ্ধে 
চীনারা বক্সার বিদ্রোহ সংগঠিত করে। তখন ভারতবর্ষে রিটিশ-বিরোধী 
আন্দোলন দানা বেধে উঠেছে । তুরস্কের ঘটনায় মুসলিম দ্নিযা কেপে 
উঠেছে। 1905 সালে বৃহৎ পাশ্চাত্ত শান্ত রাশিয়া ক্ষ প্রাচ্য শান্ত জাপানের 
হতে পরাঁজত হয়েছে। চ4117152]1 মনে করেন এ সব ঘটনাব ফলে ইন্দো- 
নেশিয়ার দেশপ্রেমিক তরুণ সমাজের মনে গভার আত্ম-প্রত্যষ বোধ সণ্ারিত 
হযেছিল। 


ইতিমধ্যে গ্রামান্থলে কিছু কন পাঁরবর্তন ও প্রাতীক্িয়া শুরু হয়েছে। 
উনিশ শতকের শেষের দিকে জাভাতে ইতস্তত বিঁক্ষপ্ত কষক তভ্য্থান 
ঘটোছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্তি বহু কৃষক বিদ্রোহের খবর পাওয়া 
গেছে। বাধ্যতামূলক কাঁধ প্রথার ফলে গ্রামীণ সমাজে যে আনবার্ ভাঙ্গন 
দেখা দিয়েছিল, তারই প্রাতক্রিয়া রূপে এ সব কৃষক বিদ্রোহ ঘটোছিল। কৃবক 
বদ্রোহগুপির মধ্যে 5424 আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 1899 
সালে মধ্যজাভায় 9407: আন্দোলন শদুরু হয় এবং 1907 সালে প্রায় তিন, 
হাজার পারবার-প্রধান আল্দোলনে অংশ নেয়। আন্দোলনের নেতা ছিলেন 
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98177 নামে একজন ধর্মীবশারদ। সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নোতিবাচক 
প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুরু হলেও কিছু কিছু সাম্যবাদী লক্ষণ এই আন্দোলনে 
প্রচ্ছন্ন ছিল। আন্দোলনকারীরা রাজস্ব বা কর দিতে অস্বীকার করে এবং 
সরকারী কর্মচারীদের সংস্রব এঁড়য়ে চলে। 1907 সালে 98271) ও তাঁর 
আটজন সহযোগাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁদের নির্বাঁসত করা হয়। 1920 
সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন টিকে ছিল। 


পরম্পরা ও পাঁরবর্তনের পটভূমিতে কয়েকটি ধারা ছিল সাুয়। যৌথ 
ভূ।ম স্বত্ব, পারস্পারক সাহায্য নীতি, ইসলাম ধর্মের একা গ্রান্থিঃ এবং 
ওপাঁনবেশিক পর্বের সমাজ শ্রেণী বিন্যাস ইন্দোনেশিয়ার ভাবজগতের পাঁর- 
মন্ডল সৃস্টি করোছল। বিশ শতকে এই পাঁরমণ্ডলের সঙ্গে যুস্ত হয় 
এশিয়ার জাতীয় মুন্ত সংগ্রামের প্রেরণা, পশ্চিমী শিক্ষায় শাক্ষত বৃদ্ধি 
জীবা শ্রেণীর উদ্ভব, ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনোতিক অসন্তোষ এবং 
কৃষক বিদ্রোহের এঁতিহ্য। 


ইসলামের নবজাগরণ 


| ড্চ ওপাঁনবেশিক নীতির ফলে ইন্দোনোিয়ায় গ্রামীণ আণ্চলিকতা, 
সাম্প্রদায়কতা এবং রাজনোতিক ক্ষমতার পরম্পরাগত ছক ভেঙ্গে পড়েছিল । 
বাধ্যঅমূলক কর্ষণ প্রথার জন্যই ভাঙ্গন শুরু হয়। শোষিত কৃষককুল এবং 
77794) শ্রেণী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কৃষকদের দাজ্টতে 
[২৪৪০রো ছিলেন বিদেশী শাসকের হাতে যন্দবিশেষ। 1870 সালে 
ইন্দোনেশিয়ায় উদারনোৌতিক যুগ (]199121 612) শুরু হয়। সে সময় 
বান্তগত মূলধনের অন্প্রবেশ ঘটে। ওলন্দাজ বানয়োগকারীদের স্বাথথেই 
এই নীতি গৃহীত হয়োছল। কিন্তু তা সর্তেও অ-ইন্দোনেশীয়দের হাতে 
জমি হস্তান্তর নাষদ্ধ হওয়ায় ইন্দোনেশীয় কৃষকদের স্বার্থ সংরাক্ষত 
হয়েছিল। অবশ্য এর ফলে তাদের খণের বোঝা কমে নি বরণ্ণ তাদের 
জনবনযান্রার মান দ্রুত নেমে গেছে। 


715)49$ শ্রেণীর মর্যাদা ক্ষ হয়েছে। 26850%দের অগ্রাহ্য করে 
সরাসাঁর গ্রাম প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করোছল ড্চ ব্যান্তগত 
উদ্যোন্তাগণ (7056০) 017৮265 62061151156) | ক্রমবর্ধমান সামাজিক 
অবক্ষয়ে ও অবনাততে সাধারণ মানুষ দিশাহারা বোধ করেছে। উদভ্রাল্ত 
কষককুল এই সঙ্কটের সময় যোগ্য নেতৃত্বের প্রত্যাশায় উলৈমাদের শরণাপক 
হয়েছে। 
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1%5562-74%6  উদারনৈতিক পর্বের স্থান দখল করে এখিকাল নশীতর 
যগ। এঁথকাল নাতর মূল কথা ছিল জন কল্যাণ আদর্শে অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা পারিচালিভ হবে রাম্্রীয় উদ্যোগে । শোষণ নয় জনাহতে শাসন 
সংস্কার_এই ছিল বিংশ শতাব্দীতে ডচ ওঁপনিবোশক নশীতির সারমর্ম । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর কয়েকটি বছরে অনেকগুলি য্গান্তকারী শাসন 
সংস্কার চল? করা হয়। কিল্তু বিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে উদারনৈতিক 
পর্বের অবসান ঘটে এবং রক্ষণশশলতা মাথা চাঁড়া য়ে ওঠে । সংস্কারগুলির 
মধ্য দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু সম্পন্ন করার চেষ্টা হয়েছিল । 
পরম্পর গত ক্ষমতার উৎস ধৰংস হয়েছেঃ কিন্তু তার জায়গায় কোন কার্যকর 
বিকল্প গড়ে ওঠে নি। এই পাঁরাস্থাতর প্রাতিক্লয়ারূপে রক্ষণশশলতা 
প্রশ্রয় পায়। ) 


ইতিমধ্যে ইন্দোনোশয়ার নগরে ও গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবিভগব 
ঘটেছে। এই শ্রেণীর অন্তর্ভূৃত ছিল পেশা বা বৃত্তিতে দক্ষ মানুষ, বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, বন্তগত বাঁণাঁজাক উদ্যোগে ও সরকারী দপ্তরে নিযুন্ত হাজার হাজার 
করণিক। গ্রামাণ্চলে এই শ্রেণী ছল একাদকে অগ্যাণত সাধারণ মানুষ ও 
অন্য দিনে 27149 শ্রেণীর মধাবতি স্তরে অব্থিত। 


নগরাণুলে মধ্যাবত্ত শ্রেণশ ছিল ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় উচ্চাবত্ত সম্ভ্রান্ত 
আমলাতন্দ্ের বিরদ্ধে প্রাতযোগিতায় অবতশর্ণ। পশ্চিমী শিক্ষার ফলে: 
শাসক ও শাসতের মধ্যে বাবধান এতটুকু কমে নি, বর তা দিনের পর দিন 
বেড়েই গেছে। নতুন বৃদ্ধিজীবশ শ্রেণী ছিল পশ্চিমী শিক্ষা, সংস্কাতি ও 
প্রভূত্ব বিরোধী ইন্দোনেশীয়। জাতীয়তাবাদের প্রবস্তা । 


সমাজক বন্ধন শাথিল হয়ে পড়েছে পরম্পরাগত আশ্রয়ভূমি থেকে 
কৃষককূল বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং পশ্চিমী সভ্যতার আভিঘাতে 
779/ মূল্যবোধ একেবারে বিপর্যস্ত, এই অবস্থায় উলেমারা ছিলেন জাতীয় 
প্রতিরোধ ও প্রাতবাদের মুখ্য কেন্দ্র বিন্দ। সভাসামাঁত ভাত্তক রাজনোৌতক 
আন্দোলনের পুরোভাগে এসেছে ইউরোপীয় ও পাশ্চাত্য 'শিক্ষায়। শাক্ষত 
ইন্দোনেশীয় নেতৃব্ন্দ। বিভিন্ন গোষ্ঠির নেতারা (তাদের মধ্যে পশ্চিমী 
শক্ষায় শিক্ষিত নেতৃবৃন্দও ছিলেন) যৌথ ভাবে ইন্দোনোশয়ায় রাজনৈতিক 
দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজনৈতিক দলে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা ছিল খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। নগর কেচ্দিত নেতৃত্বের অধানে গ্রামীণ অসচ্তোষকে ব্যাপক 
পাণ আন্দোলনে রূপান্তারত করা সম্ভব হয়েছিল রাজনৈতিক সংগঠনের 
মাধ্ামেই। ইন্দোনেশশর ইসলামের ইতিহাসে এ ধরণের ঘটনা ছিল আঁভনব 
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ও অভূতপূর্ব। এ সব রাজনৈতিক রূপান্তরের পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে 
আবার কখনও বা তাকে আতিক্রম করে শহরে নগবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে নব 
জাগরণ দেখা দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ায় ডচ ওপানিবোশক শাসন পর্বে, 
রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্জার চেয়ে এশ্লামিক নব জাগরণের প্রভাব ছিল অনেক বেশখ 
দশঘস্থ।য়সী। 


38৫1 [0০০ দলাঁট ছিল সভাসমাতিমুখী ইন্দোনেশীয় সংস্কারকদের 
আশা আকাংক্ষার দ্যোতক। পশ্চিমী ও যবদ্বীপীয় মূল্যবোধের সংমিশ্রণে 
সৃন্ট সংঘ-বাজনীতির একট দৃত্টান্ত হল এই দল। 11১015076 7১8717ও 
তৈরি হয়ে'ছল সংঘ-বাভ্ুনীতির আদনেন। 


5১ ৮1১36 15191] (9) দলা আবেদন ছিল ব্যাপক এবং সমাজের 
সব প্রসারত। এই দলের দুই নেতা-390)1 0008 58910 
710109210175060 এবং 7750]? 4৪৮5৩ 5৭12 ইন্দোনেশিয়ার প্রম্পত্লাগত 
উচ্চব” সমাজের অল্তভূ ৮ ছিলেন, তাছাড়া ভারা ছিলেন পাশ্চমণী শিক্ষায় 
শিক্ষিত। 5911. [িলেন ইসলামের সংস্কার আন্দোলনের প্রাণধারায় 
প্রভাবত এবং শহল্বে মধ্য বন্ত ও বৃত্িভোগী শ্রেণীর সমর্থনপন্। গ্রামাণ্লে 
এই দল মুলত কভদ ও উলেমাদের পরম্পবাণত নেতৃত্বেৰ উপর 'নিভ'রশনীল 
ছিল। 11015:02101)010-র ব্যান্ততের আকর্ষণেও গ্রামের মানুষ অনপ্রাঁণত 
হয়োহল। 


ইন্দোনেশীয় জাতীযতাবাদ এনং ইন্দোনেশীয় ইসলামের ইতিহাসে 951 
এর ভুঁমকা ছিল জটন ও বিশেষ অর্থবহ । আদর্শের বিচারে; স্বাধীন 
রাষ্ট্রের কতপন। বে জাতীরত।বাদের মুল সূত্র” তার পর্বসূরী হিসাবে কাজ 
করেছে 57 এর আন্দোলন। ধর্শীর বিচারে, ইসলাম ধমীয় সামাল ও 
রাজনোৌতিক মূল্যবোধ, যে সংস্কার আন্দোলনের কার্যসূচীতে প্রকট, সেই 
সংস্কাক আন্দে।লনের প্রাথামক স্তর হচ্ছে 9 দল। সামাঁজক ও অথ?7তিক 
সংস্কারের দাঁব জানিয়েছে 5, শুধুমাত্র এই কারণে গ্রামের মানষ তার 
পতাকাতলে ভীড় করেছে- একথা ভাবলে ভূল করা হবে। আসলে পরিবার্তত 
পারাস্থাতর বিরুদ্ধে কৃষক সমাজের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ রূপ 
পেয়েছে এই আন্দোলনে এবং তা রূপ পেয়েছে ইসলাম ধর্মের কাঠামোর মধ্য 
দদিয়ে। ঠিক একারণেই অগণিত গ্রামীণ মানুষের কাছে 9 আন্দোলন ছিল 
এত প্রিয়। প্রথম কয়েক বছর ধরে $ মূসলমান সমাজের তাণ্টলক 
অসল্তোষকে শহর কৌন্দ্রক নেতৃত্বের পরিচালনায় ব্যাপ্ষ গণ আন্দোলনে 
পাঁরণত করতে পেরোছল। 1920র দশকের প্রথম দিকে কিছুটা অন্তর্্বন্থের 
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ফলে এবং কিছুটা ডচ সরক।রের দৃঢ়তার জন্য 5] দলের ভূমিকা ক্রমেই নিস্তেজ 
ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। 1924 সালে কম'নিম্ট আন্দোলনের সঙ্গে 9 এর 
নেতৃবৃন্দের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। 1926 সালে পশ্চিম জাভা ও পশ্চিম সমান্রায় 
গ্রমণ অসন্তোষ কম্যানষ্ট আন্দোলন রপে বিদ্রেহের রুপ নেয়। বিদ্রোহ 
নির্মম ভাবে দমন করা হয়। এই ভাবে ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে ব্যর্থতার 
মধ্য দিয়ে গণ-আন্দোলনের প্রথম পরের পারসমাপ্তি ঘটে। 


ইন্দোনোশিয়'য় একদিকে আধ্যানক ইসলাম সভাতা বিকাশেন অনুকূল 
উপকরণ উদ্ভুত হয়েছে। আবার অপর দিকে নগর-কোৌন্দিক পশ্চিমশ ধাঁচে 
শাতাঁয়তাবোধেব উল্মেষ ঘটেছে । এই জাতীয়তাঝ।দের শিল্ড অংশত 77947 
পটভূমিতে প্রোথিত। আবার. 77874) পটডীমিকে জ তীযতাবোধ যগপৎ 
বঙ্জন করেছে এবং আতিক্রমও করেছে। ইন্দোনে।শলাহ ইসলাম ও 
ত"তায়তাবাদ* উভয় শান্তুই হিল ওপনিবেশিক শাসন ও শোষণেল বিরূদ্ধে 
মুক্তকণ্ঠ। উভয় শান্তই বিদেশের মুসলিম জাগরণ থেকে অমেয় প্রেরণা 


লিভ করোে। 


তুরস্ক, মণ” পাচ্য ও ভালছ লগ্ন নসসমান পাশলাত। সঙ্তার ববৃদ্ধে 
অল্প বিস্তর সেচ্চার ছিল। তাদের রাজনৈতিল ও ধর্দীন উদ্দীপনা 
»সাঁলম জগতের অনাত্র স্টশরত হয়েছিল । প্রথম ব*বষ্যদ্ধে তরদ্কের 
প্বাজয় ঘটলে মিশর, প্যালেস্টাইন, সিত্রিয়া ও লেশললে বিটিশ ও ফবাস্ী 
ভ ধ্িপত্য ছাড়িয়ে পড়ে। যুগপৎ মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ণে শর হয সংস্কার 
হকক্দ লন এবং রি রক্ষণশশল ড79171191 আন্দেলণ। কিছুটা মকা, 
কিছুটা মিশরের 21-5299£ বিশ্ববিদ্যালর এনং িছুট। ভন্তের লাহোর, 
এবং আলিগড় থেকে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা প্রেরণা পেয়োছিল। সংস্কার" 
বদ (7০:692727977) এবং ড7217195? আন্দেলন ছিল িশবব্যাপনী ইসলামন 
শগরণের দ্াট স্পম্ট স্বতন্ত্র অঙ্গা। এই দুটি জান্দেনলনই উলেমা প্রভাবিত 
ধমশয় গোঁড়াম ও কুসংস্কান্নের বিরুদ্ধে এক বদ্ধ ছ্িল। বিল্তি ধমশীয় 
জাঠোর বিরুদ্ধে রক্ষণশশীলদের চেয়ে সংস্কারপল্থীদের আরুমণ ছিল অনেক 
বেশী তীক্ষ]। 12091511921 71-455থাঘ এবং (৮10005089৫8 
এর মত মিশরের ধমশিয় নেতৃবৃন্দ এবং 55514 4১10090 8021 
997710 4৯001 /]1 এবং 10170102750 [01991] প্রমুখ ভারতটয় নেতারা 
একদিকে মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমী প্রভাব সম্পর্কে উতৎকণ্ঠিত ছিলেন, 
ঠিক তেমান অপর দিকে আধ্বীনক পাশ্চাত্তয চিন্তাধারা আলোকে ইসলাম 
ধর্মের রীতিনশীত তাঁরা পানার্নধারণ করতে চেয়েছিলেন। 


216 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


তাঁদের বন্তব্য ছিল যে হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত খাঁট ইসুলাম ধর্ম 
অন শীলন করতে হবে, মধ্যযুগীয় গোঁড়াম, অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের হাত থেকে 
ইসলাম ধর্মকে মূন্ত করতে হবে, ধর্মশাস্ত্ের নিষ্প্রাণ যাল্দিক পূনরাবৃত্তি 
বর্জন করে য্যন্তি ও বুদ্ধি-নিভর অনুশীলন শুর; করতে হবে এবং শিক্ষা- 
ক্ষেত্রে হগোপযোগা ধ্যানধারণা গ্রহণ করতে হবে। অন্য জগত-মূখী 
(০079: ৮০:11) এবং বর্তমান জগত-বিমুখ দ-ম্টিকোনের জন্যই ইসলাম 
ধর্ম সমাজ রূপান্তরের বাহন হতে পারে নি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অল্ধ 
করাগার থেকে আশ; ম্ন্তি ঘটলেই ইসলাম প্রাণবন্ত সজাব ধর্ম হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হবে। তখনই গ্ত্রীষ্টান ধর্ম প্রচারক ও পশ্চিমী জড়বাদের বিরুদ্ধে 
ইসলাম ধর্ম প্রাণপ্রদ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। 


5 দলের আবির্ভাব ঘটেছিল নাটকীয় পাঁরিস্থিতির মধ্যে। তুলনামূলক 
বিচারে সংস্কারপল্থী আন্দোলনের জন্মের মধ্যে নাটকীয়তা ছিল না, চমক 
ছল না। এর কারণ হ'ল সংস্কার আন্দোলনের আদ পর্বের নেতৃবূলদ 
রাজনীতির সঙ্গে সম্পারকশূন্য ছিলেন এবং দেশের বাইরে থেকে তালা 
প্রেরণা লাভ বরেছেন। তবে, কালরুমে এই আন্দোলনের মধো রাজনীতি 
এসে পড়েছে । শুধমান্র পরম্পরাগত স্থবিরতার বিরুদ্ধে নয়, হখীনমন্যতান 
বিরুদ্ধেও তাঁদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে 
রাজনৈতিক কার্যসূচী তাঁবা গ্রহণ করেছিলেন। 


সংস্কারবাদশী আন্দোলনের প্রধান সংগঠন ছিল মহম্মদীয়া দল। এই 
দলের জল্ম হয় 1912 সালে। একই বছরে 9 দলেরও জল্ম হয়েছিল। 
উভয় দসের আবিভাবক্ষেত্র ছিল মধ্য জাভা অণ্চল। মধ্য জাভা অণ্চল ছিল 
এক দিকে মতরাম সাম্রাজ্যের 77491 সভাযতার লশলাভাঁমি এবং অপর দিনে 
সমৃম্ধ মুসলমান বণিক সমাজের বাণিজ্য কেন্দ্র। সপ্তদশ শতকের পর এই 
প্রথম জাভার নগর-কেন্দ্রিক ইসলাম দেশের বাইরে থেকে বেগবান সভ্যতার 
প্রেরণা পেয়েছিল। বংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান 
সম্প্রদায় ছিল বাণিজ্য ব্যাপারে চীনা বণিকের প্রাতযোগিতার এবং ধর্ম ব্যাপার 
প্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের দাপটে শ্রিয়মাণ। এ কারণে মহম্মদীয়া দলকে সাদপ্র 
পটারা গ্রহণ করেছিল। গ্রামীণ 54%/7+ সভ্যতা ছিল 'বাঁচ্ছন্বতার কোটরে আত্ম- 
নিমগ্ন এবং অন্য-জগত-মুখী। কিন্তু সংস্কার আন্দোলনের ফলে একটি 
গতিশীল, যুক্তিবাদ, ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদী এবং ইহলোকমুখী জবনবত্রা 
সৃন্টি হয়েছিল। আবালবৃষ্ধবাঁণতার জন্য মহম্মদীয়া দল শকাটি আধুনিক 
শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করোছিল। পাঠ্যসূচতে পশ্চিমী ধরণের বিষয়বস্তু 
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স্থান পেয়েছিল, কিল্তু ধর্মশিক্ষার জ্ঞের় বিষয় ইসলামী ধমগ্রিন্থ ও আরাবি 
সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে। শ.ক্রবারের প্রার্থনা সভায় বন্তব্য পরি- 
বেশিত হয়েছে মাতৃভাষায় এবং সেই বন্তব্যে স্থান পেয়েছে যুগোপযোগী 
সমস্যার আলোচনা । সুসংগঠিত ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে এ সব আলোচনা 
দরে গ্রাম গ্রামান্তরে পেশছে গেছে। যৃবসংগঠন, নারী সংঘ, দাতব্য 
চিকিৎসালয় এবং বিদ্যালয় স্থাপন- এ সব কিছুতেই পশ্চিমী পদ্ধাতর ছাপ 
এবং দিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব 'ছল স্পম্ট। 
সংস্কার আন্দোলনের ফলে ইন্দোনেশীয় ইসলামের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন 
ঘটোছল। উনিশ শতকে আমরা দেখি গ্রামীণ 544 সমাজের গোঁড়ামর 
প্রতাপ এবং বিশ শতকে দেখতে পাই নগর-কেন্দ্রিক, সংস্কারবাদী চলন ধর্মী 
ইস্লামী সভ্যতার অভ্যুদয় । 


অন্যান্য পরাধীন মুসলমান দেশগুলির মত ইন্দোনেশিয়াতেও সংস্কার 
তান্দোলন যুগপৎ চতৃর্মাখন, সংগ্র মে অবতরণ হয়েছিল । 

প্রথমত, গ্রামীণ $2%? সভ্যতার শাস্ত্রীয় অন্ধ গোঁড়ামির বিরদ্ধে এবং 
গ্রামীণ ইসলাম ধর্মের আচার আচবণে অন্প্রবিষ্ট হিন্দু-বৌদ্ধ কুসংস্কার 
সমন্টি এবং সর্বপ্রণবাদী জড়োপাসনার  (2001577) বিরুদ্ধে সংস্কার 
আন্দোলন ছিল সমালোচনা মুখর। 


ছিবতনয়ত, প্রাক-ইসলাম পর্বে সেখানে যে সব প্রাতিষ্ঠান-আনূষ্ঠান 'ছিল, 
সেগুলি 4414/ রীতিনশীতি ও 7) সভাতর অঙ্গীভূত ছিল। প্রকৃত: 
ইসলামী জীননাচরণ প্রসারের পক্ষে এ সব অনূন্ঠান-প্রাতজ্ঠান রাঁতি নীতি 
ছল বাধাস্বরপ। এসবের বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন আরুমণ 
চাঁলিয়েছ। 


এই দুই ধরণের আক্লমণের মুল উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়ায় কোরান- 
অনুমোদিত (কিন্তু আণুলিক 44%/ রীতি নীতি অনুশাসিত নয়) ধর্মনিষ্ঞ, 
এক,বদ্ধ প্রকৃত ইসলামশ সম্প্রদায় গঠন করা। ফলে ইসলাম ধর্ম ও 444 
আইনের মধ্যে কয়েকশত বছর ধরে যে বিরোধ ছিল, তা এখন আরও তব 
আকারে প্রকাশ পেল। 444 আইনের সম্পত্তির যৌথ মালিকানার পারিবর্তে 
সংস্কার আন্দোলন ব্যন্তস্বাতন্ত্য ও ব্যান্ত মালিকানার নশীতি গ্রহণ করেছিল। 
সদ্যসৃন্ট সামাঁজক শ্রেণীর বান্ত মালিকানা নীতিতে কায়েমী স্বার্থ ছিল। 
তাই এই শ্রেণী ছিল সংস্কার আন্দোলনের প্রধান সমর্থক। 


ততশয়ত, ইসল'ম ধর্ম ও ইন্দোনেশীয়ত্ব যে সমার্থক একথা প্রচার করে সং- 
স্কারপল্থধরা পাশ্চান্ত সভ্যতজর গাঁতিরোধ করতে চেয়োছিল। রাজনোতিক দলমত- 
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নির্বিশেষে পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত ইন্দোনেশীয় বৃদ্ধিজীবীকে সংস্কারপল্থণরা 
ইসলাম ধর্মের শব; বলেই ভাবত। পাশ্চাত্য ভাবধারার অগ্রগতি তারা পশ্চিমশ 
ধাঁচের সংগঠন গড়ে রোধ করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়ে 1925 সানুল 
বাটাভিয়াতে £30)£ 4১৪০5 5911 একি দল তোর করেন। এই দলের নাম 
ছিল 70:08 19121015650 73000 বা ০৪7৪ 1/159]177 [.6295. ইসলামধস 
তরদ্ণ নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে এই দলের ভূমিকা ছিল অনন্য। 


চতুর্থতঃ ওপনিবেশিক 'স্থতাবস্থার বিরুদ্ধেও সংস্কারপল্থীরা আক্রমণ 
চালিয়েছে । এর কারণ শুধুমাত্র এই নয়৷ যে গ্রামের বিত্তশালী লোকের এবং 
তগণিত শহরবাসণর মধ্যে ইসলাম ধর্ম দ্‌ঢ় মূল হয়েছে। 1920 এর দশ্প্ল 
ডচ ওপাঁনবেশিক নীতি 41 রীতি নীতি কে সমর্থন করাছল, একাব”ও 
সংস্কারপন্থীরা ওপনিবেশিক শাসনের 'বরদ্ধে রুষ্ট হয়োছিল। 


একথা সত্য যে সংস্ক।র আন্দোলন যূগপং ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি, 4141 
এর রাত নীতি এবং পাঁশ্চমী ভাবধারার 'িরাদ্ধে দ্বন্দে অবতীর্ণ হয়োছিল 
বলে ইন্দোনেশীয় ইসলাম এবং ইন্দোনেশীয় সমাজের মধ্যে নানা ধরখেব 
বিরোধ ও টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছিল? সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে গোঁড়া 
মুসলমান, 44%/ প্রধান, 27711 উচ্চবর্গ শ্রেণী এবং ডচ সঙ্কার একজোট 
হয়োছল। পাঁশ্চমী "শক্ষায শাক্ষিত ইল্দোল্নশশিয়দের িববৃদ্ধেও সংস্কল- 
পল্থীদের সংগ্রাম ছিল আনবর্য। এই অন্তাববোধের গরোপ্যার সযেগ 
নিয়েছিল ড্চ সরকার। এ সব বাধা বিপার্ত সড়েও সংস্কার আন্দোলন 
একটি মজবুত সংগঠনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। 


1920এব দশ:কর প্রথম দিকে ইন্দানেশিয়ায় সংস্কার আন্দোলনের ফলে 
গোঁড়া মুসলমানরা আতঙ্ক বোধ বরছিল। মিশরের সংস্কারবাদ* 721)1719 
আন্দোলন এবং ইন্দোনেশিয়ায় 4১140201581) দলের বাপক প্রচার কার্প 
জন্য গ্রামাগলে 59771 ও 44£47867 শ্রেণীর প্রভাব প্রাতপাত্ত 'স্তামিত হায় 
পড়েছিল। এ কারণে 1926 সালে পূর্ব জাভা উলেমারা ণবধমশি'দের হাত 
থেকে ই্সসাম ধমকে বাঁচাবার জন্য একটি রক্ষণশীল মুসলমান সংগঠন প্রাতিচ্ঠা 
করেন। এই সংগঠন হল টব 2129651 [01605 (বি 0ে)। মহম্মদীয়া দলের 
মত এই সংগঠনের জাঁকজমক ছিল না। ীকন্তু খুব অজ্প 'দনের মধ্যেই এই 
দলের শাখা জাভা ও বাইরের দ্বীপপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। 


বেশ কিছুদিনের জন্য ইন্দোনোশয়ায় ইসলাম খর্ম দুটি ভাগে বিভন্ত ছিল। 


একাঁদ্ক ছিল শহর কোন্দ্ুক সংস্কার আন্দোলন, আর এক 'দকে ছিল গ্রাম- 
কৌন্দ্রুক রক্ষণশশীল আন্দোলন। এই বিভাজনের মধ্যে কিন্তু সামাজিক শ্রেণী 
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বিভাগ প্রাতিফলিত হয় নি। উভয় আন্দোলনই মধ্যবিত্ত শ্রেণণর মধ্যে সীমা- 
বদ্ধ ছিল। গ্রামের বিত্তবান হাজীরা ছিলেন রক্ষণশশল। নগরের ধনাঢা 
ঘাণক ও সরকারী চাকুরীজীবারা ছিলেন সংস্কারপন্থী । সমাজ শ্রেণধ 
বিন্যাসে সচলতার (22০01১111) জন্য গ্রাম ও শহরের ব্যবধান ক্রমেই হাস 
পেয়েছে। গোঁড়া ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে ব্যবধান ডচ 
শাসনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কিন্তু ক্রমে কমে এই ব্যবধান ধ্বংসাত্মক 
ন। হয়ে প্রাতিযোগতামূলক হয়ে দাঁড়য়েছে। আবার এও দেখা গেছে যে 
দল গঠনে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বি মহম্মদীয়া দল অনুসৃত পদ্ধাত গ্রহণ 
করেছে৷ 


উভয় দল অ-ইসলামী প্রবণতার বিরোধী ছিল। উভয় দল ডচ ওুপ্শন- 
বোশক শাসনের সমালোচন য় মুখর ছিল। 1924 সালের পর থেকে এই 
দুই দল ও এব প্রভাল্‌ প্রাওপাভি ক্ষল্ন করতে তংপর হয়েছে। পণ্চমী 
শিক্ষায় শিক্ষিত অ-ধম্মীয়, রাজনোতিক উচ্চবর্গ শ্রেণী শক্তিশালী হয়ে উঠলে 
এই দুই দলই ইসলাম ধর্মের স্বার্থে এবং আত্মরক্ষার তাঁগদে কাছাকাছি 
হয়েছে । এ সব কারণে ধমশীয় শগোঁড়ামি ও সংস্কার অশ্রান্দোলনের নধ্যে 
প্রানস্পরিক বোঝপড়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে । 


সব চেয়ে বড় কথ ধমশীয় গোঁড়াশি ও সংস্কার জান্দোলনের মধ্যে ?ন্ছ্বক 
ধম'সংক্রাল্ত। কারণে যে বিরোধ ছিল, তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। এর 
অন্যতম প্রধান কারণ হল ড72171.51 আন্দোলনের বিশ্ববাাপী আবেদন 
ইতিমধ্যে স্তিমিত হয়ে পড়েছে । ইসলামী দেশগ্িলির একগ্রল্থি শিথিল 
হ্মছে। স্বাধীন দার্ভৌম মূসাঁলম দেশগ্ালর মধ্যে অইনক্য সপম্ট 
রূপ নিঠ়েছে। দেশে বাইরে থেকে ইন্দোনেশীয় সংস্কাৰ আন্দোলন প্রাণ- 
শক্ত আহরণ করেছে, প্রাণশক্তির সেই উৎস এখন শূক্কপ্রায়। 





ভ72171990; আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয 
চাহম্মদশীয়া ও আহমদীয়া দলের মধ্যে বিরোধ । 5] দলের কোন কোন নেতা 
ছিলেন আহমদীয়া দলের সমর্থক। এর পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী 
শাসনের পর্ব পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাস হচ্ছে 9 এর সঙ্গে মহম্মদীয়া ও 
1২ দলের প্রভৃত্বের জন্য প্রাতদ্বান্বতা। 5 ছিল রাজনীতি সচেতন দল 
এবং মহম্মদীয়া ও [খাত ছিল রাজনীতি বিমুখ ধর্মীয় দল। 


শুরুতে 5] দলের আবেদন ছিল ধর্মীয়। কিছুদিন পর চরমপন্থী 
রাজনীতির দকে এই দল ঝুকে পড়ে। 1920-র দশকের প্রথম দিকে 
কম্যনিস্টরা 9কে কাজে লাগায় এবং পরে এই দলের বিরোধিতা করে, গণ 
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সমর্থন পুনর্ুদ্বারের প্রত্যাশায় 1001:081000 এবং 5912) এর মত 
নেতারা পুনরায় 9] দলকে ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। 
1922 সাল থেকে 1932 সালের মধ্যে পশ্চিম জাভায় দশাঁট ইসলাম ধর্ম 
সংক্রান্ত সম্মেলন অনুজ্ঠিত হয়। 9] ও মহম্মদীয়া দল যৌথভাবে সম্মেলন- 
গুলির আয়োজন করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গোঁড়া মুসলমান ও সংস্কার- 
পঞ্থাঁদের জন্য একটি 'মলনকেন্দ্র গড়ে তোলা এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তা- 
বাদের বিরুদ্ধে শান্ত সণ্চয় করা। এই সমস্ত সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সমাজের 
নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে অভুতপূর্থ জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল, 'কিল্তু গা তার 
হত গৌরব ফিরে পায় নি। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে 
পারল না, তাই এই দলের দ্রুত অবলমাপ্ত ঘটে। 


1927 সালের পর থেকে ইন্দোনেশিয়াতে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব ও 
দলগোজ্ঠাঁর আবিভ্গব ঘটেছিল। সরকারী ইসলাম (05019119197) বা 
সরকারা সাম্যবাদ (08051 00৫27028977) ধরণের আন্দোলনের সঙ্গে নতুন 
প্রজন্মের নেতৃত্বের কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা ছিলেন 'বিশুম্ধ জাত'য়তা- 
বাদী। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী। বৃদ্ধি- 
জশবী শ্রেণীর একটি গুরত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে সমাজে তাঁরা ছিলেন 'বশেষ 
ঘরণীয়। অর্থনোতক বিচার বিশ্লেষণে মাকর্সবাদ তাঁদের প্রভাবিত 
করেছিল। কিন্তু রাজনোতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তাঁরা মাক্সবাদী ছিলেন 
না। কাঁমনটার্ণের নির্দেশের চাইতে জাতীয়তাবাদের প্রেরণাকেই তাঁরা 
অগ্রগণা ভেবেছেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁরা সাঁহফ্‌ ছিলেন। তাঁদর 
সমাজতান্ত্িক চিল্তাধারায় ইউরোপের বিভিন্ন ধরণের সমাজতান্রিক মতবাদের 
সংগিশ্রণ ঘটোছিল। 1927 সালে প্রতিন্ঠত হয় 77151 725107291 
[1700196518 (বা) এবং 1951 সালে 51051 [150015658. (27) দল। এই 
দুটি দল ছিল নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 


1925 সালের পর থেকে 97 এর নেতৃবূজ্দ ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক আন্দোলনের 
বার্থ তায় হতাশ হয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে আকৃষ্ট হন। তাই দণলর 
নাম পালাটয়ে তাঁরা 72827021.95751586 19197) 21509100552. নতুন নামকরণ করেন। 
এসত্েও চাখা এর বিপুল জনাপ্রয়তার কাছে 57 এর অস্তিত্ব টাঁকয়ে রাখা 
রি অসম্ভব ছিল শুধু 5] কেন, সমগ্র ইসলামী আল্দোলনও ক্ষীয়মাণ 
হয়ে পড়ে। 


1952 সালের পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী আলন্দেলনের নেতৃত্ব 
আসে মহম্মদশয়া ও ঘাট দলের হাতে। এই দুটি দলও রাজনীতি বর্জন 
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করে। ফলে ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে দ্‌স্তর 
ব্যবধান সৃম্টি হয়। 


যাঁদও ইসলামী আন্দোলন রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, এই 
আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রাতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী। জাভায় আত্ম- 
সচেতন $%%/ঃ সভাতার পার্নজাগরণ ঘটোছল। ডচ ওপাঁনবেশিক শাসন 
সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছিল। ওঁ্পানবোশক কাঠামোর মধ্যে 
ইসলামের অগ্রগতি সম্ভব নয়, তা তারা অনুভব করতে পেরোছল। অগ্গাণত 
মুসলমান ইসলামী শিক্ষাধারায় শিক্ষিত হয়েছিল। পাঁশ্চমী ধাঁচে শাক্ষত 
মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন অনেক বেশস। ইসলামী 'িশক্ষা- 
ব্যবস্থার এক ধরণের আধা রাজনৈতিক (0359551-90116091) ভূমিকা 'ছিল। 
দলগত পাঁরিচয়ে নয়, ব্যান্তগত ভাবে বহু মুসলমান নেতৃবৃন্দ (বিশেষ করে 
সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুস্ত ছিলেন) সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে 
অংশ গ্রহণ করেছেন। 0০008 [513071669) 9০৫ নামক সংগঠনের সঙ্গে যে 
সব তরুণ মুসলমানের যোগাযোগ ছিল, পরবর্তীকালে ইসলামী রাজনৈতিক 
সংগঠনগুলিতে তারাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 


সুমান্লায় প্রথম থেকেই ইসলামের সংস্কার আন্দোলন চরমপল্থী 
রাজনীতির সঙ্গে জাঁড়য়ে পড়ে। রবার চাষ ও রবার রপ্তানিকে কেন্দ্র করে 
সেখানে এক নতুন মধাবিত্ত শ্রেণীর জল্ম হয়েছিল। জাভায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
ছিল মূলত সামাজিক শ্রেণী, কিল্তু সমান্রায় তা ছিল প্রধানত অর্থনৌতিক 
শ্রেণী । জাভায়৷ ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী বণিক শ্রেণীর চেয়ে পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণর আধিপতা ছিল বেশী। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত 
বুদ্ধিজীবী শ্রেণী সুমান্রায় ছিল না বললেই চলে। উচ্চ শিক্ষা ও সরকারী 
চাকুরীর সুযোগ শুধ্মান্্র জাভাতেই পাওয়া যেত। তাই পশ্চিমী শিক্ষায় 
শিক্ষিত সূমান্রার বুদ্ধিজীবীরা জাভাতেই বসবাস করতেন। জাভা-কেন্দ্রিক 
ধর্মীনরপেক্ষ জাতশয়াতাবাদী আন্দোলনেও তারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 


ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের ভূমিকা প্রসঙ্গে 8949 একটি 'বাঁচন্্র ধরণের 
সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশে করেছেন। ইসলাম ধর্মে বিশ্বজনীন জীবন 
দর্শন স্থান পেয়েছে। এই ধর্মে অন্যান্য প্রপঙ্গের সঙ্গে রাজনীতির কথাও 
আছে। ইউরোপে মধ্য ফূগের অবসানে পাবিন্র রোমান সাম্রাজ্যের 'বিলয় 
ঘটলে, সুসংহত স্বতন্ত্র শাস্ম হিসাবে রাম্ত্রীবজ্ঞানের চর্চা শদরু হয়েছে। 
অনুরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুশখলন ইসঙ্গামী সভ্যতায় পাওয়া যায় না। 54%/7 
সভ্যতায় নির্দিষ্ট রাষ্টিক আদর্শ নেই; যেটুকু পাওয়া যায়. তার মূল কথা হল 


222 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


যে রাম্ট্রের কার্যাবলী ইসলামী নীতি শাস্তের অনুশাসনে সম্পন্ন হওয়া উচিত। 
7)77%/ 1977 এর রা্ট্ কল্পনাতেও ইসলামী আইন এবং মুসলমান 
স€দায়ের প্রভুত্ব অত্যাবশ্যকরুপে স্বীকৃত হয়েছে। পশ্চিমী মানদণ্ডের 
ব্চিরে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মত, ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরাও 
রনির পাটাসারিপুরিনির রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ণয় করতে পাবে 
৪ | 


নাঁতিক লক্ষ্য ছিল স্পম্ট। জাতীয়তাবাদ ও গণতন্র; প্রাতিনিধিমূলক শাসন- 
বাবস্থা, তর্থনৈতিক ও সামাঁজক পাঁরকল্পনা জাতায়তাবাদণ রাষ্ট্রক্পনায 
“বচ্ছ রূপরেখায় অঙ্কিত হয়েছিল। 


রাজনীতি সচেতন জাতীয়তাবাদ নেতৃবৃন্দের আধকাংশই ইসলামশ 
আন্দোলনকে অবজ্ঞা করেছে। ইসলামী আন্দোলনের প্রবস্তাগন জাতনঈয়তাবাদন 
আন্দোলনের মধ্যে নিরীশ্বরবাদী ও জড়বাদী পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাতীবম্ব 
দেখেছেন। গোঁড়া মুসলমানদের দর্ণজ্টতৈ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের চেয়ে 
ইসলামের বি*বজনখনতা ছিল হিতকর। সংস্কারপল্থী মুসলমানদের দৃম্টিতে 
স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ রাম্ট্দর্শ হল 
শবধর্মী' ২পাঁনবেশিক শাসনের মতই ইসলাম ধর্মের অনিন্টকর প্রাতপক্ষ। 
যতাদন ইসলাম ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের শন্লু হিসাবে ডচ শাসন প্রাতিভ্ঠিত 
ছিল, 'ততাঁদন এই সব মতপার্থকা চাপা 'ছল। ডচ শাসনের অবসান হলে 
পরবতশিকালে ইর্সলাম ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মধ্যে আদর্শগত মতাঁবরোধ 


অ-রাজনৈতিক ইসলামশ আন্দোলন 


অরাজনোতিক ইসলাম আন্দোলনের পুরোধা ছিল মহম্মদীয়া দল। 
মিশরের আধানক সংস্কার আন্দোলনের প্রেরণায় এই দল ধর্মীয় ও 'শিক্ষা- 
মূলক কাজে আত্মর্নিয়োগ করে। বর্তমান শতকের প্রথম দশকে িশবের 
1 51)271750 40051 প্রচারিত আদর্শ জাভায় ছড়িয়ে পড়ে। 1908 সালে 
ধুনক ভাবধারায় গঠিত প্রথম সংগঠন 5000469-996515 4১10০176125 
স্থাপিত হয়। 1912 সালের নভেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়ার 41020 00 
মহম্মদশয়া দলটি প্রাতষ্ঠা করেন। ইসলাম ধর্মের মর্মবাণণ প্রচার, ধর্মীয় 
জখবন যাপনে উৎসাহ দান, ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে সভাসার্মতির আয়োজন, 
উপাসনাগ্হ নির্মাণ, ইসলাম অনুমোঁদত শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, 
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এবং ধর্মপ্রচারের জন্য গ্রন্থ, পাস্তিকা, ইস্তাহার প্রকাশ-এ সব ছিল 
»হম্মদাীয়া দলের বিঘোষিত লক্ষ্য। লক্ষ্যে পেশছাবার জন্য মহম্মদশয়া দল 
বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক শিক্ষণ, গ্রন্থ প্রকাশ অনাথ ও অন্ধের জন্য গছ 
নির্মাণ, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা এবং ইন্দোনেশীয় ভাষা ও সংস্কাতির বিকাশ 
ইত্যাদি নানা ধরণের কাজে ব্রতী হয়। 7091)120 এর পর নু, [10থামাা। এবং 
1] [91507 এর নেতৃত্বে মহম্মদীয়া দলের অভাবনীয় প্রসার ঘটে। 1924 
সমল এই দলে ছিল 29 [ডিভিশনে 4000 সদস্য 119 "শিক্ষক, 4,000 ছাল্রঃ 
:£9 ধমমশিয় শিক্ষার বিদ্যায়তন” জোগজাকার্তা এবং সূরবায়াতে 2টি দাতব্য 
পকৎসালয় এবং 12,900 রোগী । 1927 সালে এই দলে ছিল 49 'ডাঁভশনে 
বিভন্ত 10১08 সদস্য। 1928 সালে ছিল 63 ডিভিশনে বিভন্ত 17,556 
সদস্য, 205 বিদ্যালয়, 16,000 ছান্র এবং 1935 সালে 710 ডিভিশনে বিভন্ত 
আনুমানিক 43,000 সদস্য। 1930 এর দশকে অন্যান্য যে কোন জাতায়তা- 
বাদী দলের তুলনায় সভাসামাতিতে সহম্মদীয়া দল বিপুল জন সমাবেশ 
ভাকর্ষণ করেছে। 


মহম্মদীয়া দলের শিক্ষামূলক ও জনাহতকর কাজের সঙ্গে রাজনীতির 
কে ন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু দলশয় আদর্শের আঁভব্যান্ত দেশের রাজনোতিক 
পাঁবস্থিতিকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে। আদর্শের আভব্যান্তকে নিম্নে 
নূণত ভাগে উল্লেখ কবা যায়। 


(1) মহস্মদীয়া দল যক্তবাদকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং কুসংস্কারের 
শবনোধিতা করেছে। 


(2) এই দল বিশ্বাস করেছে যে শাক্ষত জনগণের উপর রাজনোতিক 
তগ্রগাতি নিভ'র করে। 


(3) এই আন্দোলনে $4//7 সমাজের বিপুল সংখ্যক মানষ যোগ 
[্দয়েছিল। তাদের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব এই আন্দোলনকে পন্ম্ট 
কবেছে। 


(4) জাভা সংস্কীতির বিকাশে এই দলের অসীম আগ্রহ ও উৎসাহ 
হ্ন। 


(5) কমছনিস্ট মতবাদ ও খ্রীষ্টধর্মের বিরদ্ধে এই দলের বির্পতা ও 
শবরোধিতা ছিল স্পম্ট ও দ্বিধাহীন। 


রাজনৈতিক অর্থে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি ও পাঁরপুষ্টির কাজে মহম্মদীয়া 
আদর্শের যথে্ট অবদান ছিল। 
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প্রথমত, দলের নেতৃবৃন্দ জোর দিয়ে বলেছেন যে উপযুস্ত শিক্ষাগত 
পরিবেশ গড়ে না উঠলে, ইন্দোনেশিয়াবাসী রাজনীতিতে সৃজনশীল ভূমিকা 
গ্রহণ করতে পারবে না। তারা চেয়েছিলেন পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞান ও 
আধ্দনিক ইসলামের মধ্যে সমন্বয়। তাদের উদ্যোগেই দূর গ্রামাণ্চলে শিক্ষা 
প্রসারিত হয়োছল। সংশ্লিষ্ট কতৃর্পক্ষ শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন থেকেছে 
বলে মহম্মদীয়া দল তাদের সমালোচনা করেছে এবং দেশবাসীকে তদের 
বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। 


দ্বিতীয়ত, বিদেশে না গিয়ে দেশের বহু যুবক মহম্মদীয়া প্রবর্তিত 
শক্ষাব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছে। দেশব।সর সঞ্গে তাদের আত্ময়তা 
বন্ধন ছিল অটুট। দেশবাসীর স্বার্থ রক্ষায় তারা ?ছিল সদা উন্মুখ । 
11) শ্রেণীর বাইরে থেকে যে সব আণ্টলিক নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে, তাদের 
অধিকাংশই হল মহম্মদীয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হুবক। রাজনাঁতিতে 
অংশ নেবে না বলে এই দল প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। 9] এর সঙ্গে রাজ- 
নৌতিক প্রশ্নে নিজেকে যুস্ত করতে এই দল অস্বীকার করেছে। কিন্তু তা 
সত্তেও ৮2:19) ও খিলাফৎ আন্দেলনের প্রশ্নে মহম্মদীয়া দল ৭ এর 
সঙ্গে সাজনয্য বোধ করেছে। এই ভাবেই এই দল রাজনীতির ননাষদ্ধ 
এলাকায় পদার্পন করেছে। 


তৃতীয়ত, মহম্মদীয়া দলের বহু সদস্য জাতীয় আন্দেলন সম্পর্কে 
সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন এবং অনেকেই ছিলেন আণ্চলিক সরকারের 
কর্মচারী । এই দলের সঙ্গে মধ্যবিত্ত $4%7 সমাজের ঘাঁনষ্ঠতা সূবাদিত। 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকেই ছিলেন 'শিজ্পপতি ও বাঁণক। তারা ছিলেন 
পোৌরশাসনের কেন্দ্র বিন্দু। 


চতুর্থত জাভার ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে মহম্মদীয়া দলের অদম্য উৎসাহ 
ছিল। এীতহাঁসিক দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প সম্ভার সুরক্ষার জন্য তারা 
সচেম্ট হয়েছিল। জাভার কৃষকরা যবদ্বাঁপীয় ভাষায় কথা বলত। এই 
ভাষার উন্নাত বিধানে তারা তৎপর হয়েছিল। তাদের এই' সব চেষ্টা নিঃসন্দেহে 
ছিল জাতীয়তাবাদের পারপূরক। 


পণ্ঠমত, গ্রীন্টান ও কম্যুনিস্ট বিরোধী মনোভাবের জন্যও মহম্মদীয়া দল 
জ্রাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শারক হয়েছে। খ্র্রীষ্টধর্ম ও 'মিশনারীদের 
বিরুদ্ধে তারা নিরন্তর আক্রমণ চাঁলয়েছে। ফলে বিধর্মী শাসক শ্রেণীব 
বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ ডচ বিরোধী আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছে। 1926 
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সালের কমদ্ানস্ট আন্দোলন ব্যর্থ হলে তারা মাকসবাদের বিরুদ্ধে তীব্র 
সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ নাতির সনাতন 
বিরোধ এবং মহম্মদীয়া ধানক শ্রেণীর সঙ্গে কম্যনিস্ট প্রোলেতারয়েতের 
দ্বন্দ মহম্মদীয়া দলের কম্যনিস্ট-বিরোধাী সংগ্রামে প্রতিফলিত হয়োছল। এ 
সংগ্রাম ছিল মূলত রাজনোৌতিক। এ সব কারণে মহম্মদীয়া দল তার ঘোষিত 
অ-রাজনৈতিক ভূমিকা অক্ষুন্ন রাখতে পারে নি। ক্রমে ক্রমে এই দল রাজ- 
নোৌতিক জাতীয়তাবাদী দলগুির দোসর হয়েছে। 


জাভার বাইরে অন্যত্র মহম্মদীয়া দল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সং্গে 
বাদী দল। আচেতে 1959 পযণ্তি একমান্ত রাজনৈতিক দল হিসাবে 
মহম্মদীয়া কাজ করেছে । 44, গোঁড়া মৃসলমান (54%7% 1%%০) এবং 
আধূুনিকতাপল্থী (12777 %77//9)-_এই ব্রিশান্তিব দ্বন্দ্বে মিনাংকাবে।তে 
মহম্মদীয়াও জাঁড়য়ে পড়েছিল। ফলে এ অণ্চলে এই দলের সভ্য সংখ্যা 
বাঁদ্ধ পায়। আণ্টালকতার আকর্ষণ হাস পায়। জাতীয়তাবাদই হল তরুণ 
সম্প্রদায়ের পূজার একমান্র বোঁদ। 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সারেকাৎ ইসলাম ও মহম্মদায়া দলের 
বিরুদ্ধে প্রাতবাদ দানা বেধে উঠোঁছল। 1918 সালে রক্ষণশীল উলেমা 
সম্প্রদায় 85/ঘ2:91-4.27 নামে একটি সংগঠন সুরবায়াতে গড়ে তুলো ছলেন। 
পরবর্তীকালে 7. 58৭ এর উত্থান হলে এবং 9] ও মহম্মদায়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ 
সহযোগিতা গড়ে উঠলে, পূর্ব জাভার গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় আপন শ্রেণীর 
স্বার্থ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়। 1926 সালের 51 জানুয়ারি সরবায়াতে 
ব51,32৮81 [015708 (তি) দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরবায়া, কেঁদারির 
কোন কোন অংশ এবং পেমবাঙে (০970508) এই দলের বিরাট প্রভাব 
ছিল। 1935 সাল নাগাদ এই দলের 68 ডিভিশন এবং 67,000 সদস্য ছিল। 
প্রত্যেক ব্যান্ত আপন আপন জ্ঞান বিদ্যা যীন্ত মত পাঁবন্ন কোরআন ব্যাখ্যা করবে, 
আধুনিকপল্থীদের এই চিন্তাধারার বিগ তীর বিরোধিতা করেছে। এই 
দলের নিয়মাবলশতে ঘোষণা করা হয় যে 1002 11115517017720 1917 10185 
/91-51261১ বুজে) আগত 0 2085 [17917 415000159171671 
90090, এবং [2087) 10. চ7500155] এই চারজনের যে কোন একজনের 
7154215 মত ইসলাম ধর্মের অনুশশীলন প্রচার করাই হচ্ছে এই দলের 
নীতি। ঘটে যে সব পথ নির্দেশ করে, তার মধ্যে প্রধান যেগীল, তা নিচে 
উল্লেখ করা হল £ 
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1. উপরে নিদেশিত 1/15511515 গুলি যে সব উলেমা বিশ্বাস করেন, 
তাদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলা, 


2. ধমর্িল্থ মেনে চলা, 


3, উপরে নিদরোশিত 71450515155 গুলির ভীল্ততে আইনানুগ পথে 
ইসলামেব প্রচার, 


4. ইসলাম ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলির প্রসার, 


5, মসাঁজদ নির্মান ও পরিচালনা, ধর্মীয় শিক্ষার 'বাঁধপ্রণয়ন, এবং দারিদ্র 
ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য সাহায্য দান এ সব বিষয়ে মানুষের মনে আগ্রহ গড়ে 
তোলা, 


€. ইসলাম ধর্মের নীতির সঙ্গে সঙ্গাত রেখে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প 
ীবকাশের জন্য উপযুস্ত সংস্থা গঠন। 


গে রাজনীতি বর্জন করেছে এবং সচেতনভাবে রাজনোতিক আলাপ- 
আলোচনায় অংশ নেয় ন। ইসলামী বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইন, শুক্রবারের 
নমাজ, রাঁক্ষতা পোষণ, কোরআন অসম্মান করলে 'তার জন্য শাস্তাবধান এবং 
শক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ক কিছু কিছ: প্রশন ছিল খা) এর বার্ষিক আঁধ- 
বেশনের আলোচনার বিষয়। এ সব প্রশ্নে বিণে এর 'সিম্ধান্তে অনেক ক্ষেত্রে 
শাসকগোষ্ঠী অসন্তুষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা সত্তেও অন্যান্য আন্দোলনের তুলনায় 
টে ছিল অপেক্ষাকৃত কম সরকারবিরোধী । আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
বটে আধুনিকপল্থী এবং 1) 580 এর সঙ্গে সংযুত্ত আন্দোলনের বিরোধিতা 
করেছে। জাতীয় স্তরে, এই দল 97 এবং মহম্মদীয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। 
অণজিক স্তরে টে এর আধুনিকপল্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক একটা 
গ্রামের মধ্যে বিভেদ সৃণ্ট করেছে এবং গ্রামে গ্রামে দ্বন্ঘ জাগিয়ে রেখেছে । 
ফলে অবস্থার এত অবনাতি হয় যে গোঁড়া ইসলামপল্থী গ্রামের মানুষে 
সঙ্গে আধানকপল্থা গ্রামের আঁধবাসর 'বিবাহ সম্পর্ক পধল্ত প্রায় বন্ধ 
ইয়ে গিয়েছিল। জ্ঞাতীয় আন্দোলনের উপর বর প্রভাব ছিল নোতিবাচক। 
এক্যবদ্ধ ইসলাম-ধর্মীয় আন্দোলন গড়ে তোলার পথে এই দল 'বাচ্ছন্নতা- 
সামী শান্ত হসাবে কাজ করেছে । 

উাঁনশ শতকে ভারতবর্ষে 4১1ঘ091591) দলের উদ্ভব ঘটোছল। ইন্দো- 


নৈশিয়াতেও এই দল প্রভাব বিস্তার করেছিল । :175015থ1) দলের দুটি শাখা 
ছল, একটি 0519 নামে পাঁরাঁচিত, অপরাঁট লাহোর শাখা ক্লুপে চিহিত। 
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প্রথম বিবযুম্ধের পর যে সব ইন্দোনেশীয় ছার ভারতবর্ষে £14720যথা, স্কুলে 
পড়তে আসে, তারা 700159120150121) 481205011 11700179919/1150015651515 
4177501 4950০12600 নামে সংগঠন গড়ে তোলে । 1925 সালে সুমালায় 
[91772 411র নেতৃত্বে 05015:9 শাখা ধর্মপ্রচার শুরু করে। এক বছর পর 
জাভাতে 111 7211 12250 3915 এবং 015019512 187050 এর নেতত্বে 
লাহোর শাখা একাট কার্যসূচী গ্রহণ করে। মহম্মদীয়া ও খা) দলের মত 
£1যা501591) দলও জাতীয় আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 
বিশেষ করে তাদের গ্রীষ্টানীবরোধণ বন্তব্য মুসলমান সম্প্রদায়কে ডচদের বিরুদ্ধে 
ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। তাদের বিপুল ধর্ম প্রচার অভিযানও জাতীয়তাবাদকে 
উদ্দশপ্ত করেছে। 


'বাভল্র অঞ্চলে তরুণদের নিজস্ব যুব সংগঠন ছিল, যথা ০৮: 4৮৪ 
01210195 ১০9128 41010010 01000105 ০৪1£ 5002৮200101 ১০৪০৪ 
11119919552. 001050105 08725 82215 01719) ইত্যাদি। এ সব সংগঠন 
আণলিক সংস্কৃতির বকাশ ও পাণ্টর জন্য কাজ করত। 1926 সালে তোর 
হয় ০125 7105101) [01510 10-1.3. দল । ইসলাম-ভত্তক জাতীয়তাবাদ ছিল 
এই সংগঠনের মূল মন্ত্। তা ছাড়া, সান ইয়াং-সেন ও ম্াাংসিন” প্রমূখ 
জাতাঁয়তাবাদ নেতৃবৃন্দের আদর্শ তাদের প্রেরণা জ্যাগয়োছল। ]. [. 2.র 
98127 প্রমুখ নেতারা ইসলামধর্ম ও সমাজতন্দের মধ্যে সাধম্য খুজে 
পেয়েছিলেন খ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে আকুমণ চালিয়ে এবং জাতীয় ভাষা ও 
জাতীয় ইতিহাসের উপর গুরযত্ব দিয়ে এই দল জাতীয় গৌরববোধ দীপ্যমান 
রেখেছে এবং জাতীয়তাবোধ সঞ্জীবিত করেছে। 


ইসলাম ও জাতীয়তাবাদ 


নানা কারণের সমাবেশে এশিয়ায় উনিশ শতকের শেষে ও বিশ 
শতকে জাতশয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। এগুলির মধ্যে বিদেশী রাজ- 
নৌতিক প্রভুত্ব, অর্থনোতক শোষণ, সামাজিক বিপর্যয়, বর্ণবৈষমা, পশ্চিমী 
শিক্ষার প্রসার, ধমশিয় প্রেরণা, আধুনিক জাপানের দুর্বার অগ্র্গাত ও তার 
সার্বিক প্রভাব ইত্যাঁদ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । এ সব কারণগ্যীলর মধ্যে 
ধমশিয় প্রেরণার একাঁট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সন্দেহ নেই। কিল্তু গর্ত 
ধনর্ণয়ের সঠিক মাপকাঠি সমাজবিজ্ঞানীদের অজানা । প্রশন ওঠে, অন্যান্য 
প্রভাব থেকে ধমশয় প্রভাবকে কি ভাবে তফাৎ করে দেখা সম্ভব। একটি 
কুষি-ভিত্তক সমাজে, যেখানে মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঘটেছে, রাজনৈতিক 
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চেতনা স্পম্ট রূপ নিয়েছে, নানা ধরণের ভাবনা চিন্তা ধ্যান ধারণা মান্‌ষের 
সঠিক মানদণ্ড আছে কি ? তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে গভশর 
রাজনোতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ ধমশয় আবরণে প্রকাশিত 
হয়েছে। যেমন বর্মার 1951 সালের সায়া সান বিদ্রোহ । এই বিদ্রোহে 
পরম্পরাগত ধর্মীয় সংস্কারের প্রকাশ দেখে বিদেশী এতিহাঁসকরা একে 
ধর্মীয় ঘিদ্রোহ মনে করেছেন। এই বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে সঙ্গত নয়। একটি 
বিশেষ ঘটনার উদ্ভব কতটা ধর্মীয় কারণে এবং কতটা ধর্ম-নিরপেক্ষ 
(56০912:) কারণে, তা নির্ধারণ করা একান্তই দূঃসাধ্য। 


ইন্দোনেশিয়ায় জনসংখ্যার শতকরা 90 ভাগ হজ মুসলমান। বর্তমান 
শতকের প্রথম দিকে সেখানে ইসলামের পুনর্জাগরণ শুর হয়। শিক্ষা 
ব্যবস্থারও পদ্ুনার্বন্াস ও রাজনোৌতিক নীতি নির্দেশের জন্য মুসলমানরা 
সাগ্রহে ইসলামের শরণাপন্ন হয়েছে। তারা সবাই ইসলামের শরণাপন্ন 
হয়েছে প্রগাঢ় ভীন্তর আকর্ষণে, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশিষ্ট 
চ15৫ হ২, ৬০, 1121২ 111,020. এর মতে, 6 15 58001910660 56569 2 
7019520৮0০৮ 006 10910610020101 100) 00910721011 19115101) আও 
16 10019016526 10011602150 00 105 ড76151)50. 2120. 1806 016 501917150- 
০2010. 06 6) 1816) ০৫6 0105 201961০16৮1 


আলোচ্য 787 
পশ্চিম ধাঁচে যে শাসন কাঠামো গড়ে উঠেছেঃ তা অপাঁরাচিত ও সে কারণে 
ভীতিপ্রদ মনে হয়েছে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় গ্রামীণ জীবন ভেঙ্গে 
পড়েছে। স্পম্ট পাঁরচিত অতীত এবং অস্পম্ট অপ্পারচিত বর্তমানের মধ্যে 
সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা ও সংহতির সন্ধানে দোদুল্যচত্ত হয়েছে। 
ইসলাম ধর্ম ছিল পাঁরচিত অতাঁত ও অপাঁরচিত বর্তমানের মধ্যে স্পারাচিত 
সেতু । ইসলাম ধর্মের পক্ষপুটে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ মানুষ তাই আশ্রয় 
খশুজেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী বিদ্যায়তনের এবং মক্কাগামী হজবযান্রীর 
বপুল সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে।2 1914 সালে 79৮6 0942 
সংবাদ পন্ে প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা গেছে যে এ বছরে 
15 হাজার হজবযান্রী ইন্দোনোশিয়া থেকে মন্ধা গেছেন। তাছাড়া 
অনেক তরুণ ছাত্র আরব ও তুরস্কে পড়াশুনা করতে গেছে। 1575%756 
1২০71772756 0০474, 7824 0০%17% এবং 7০০9%%0/52 প্রভৃতি 
সংবাদপত্র থেকে জানা গেছে যে সোলো, বাটাভয়া, বানদুং ও জোগজার্কাতা 
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অঞ্চলে অসংখ্য এশলামিক 'বিদ্াপণঠ স্থাপন করা হয়েছে। শাসক শ্রেণণ 
ট্রা্টান এবং শাসিত শ্রেণী মুসলমান। ইসলাম ধর্ম বাজত বা শাসিত শ্রেণীর 
মধ্যে এক্য বন্ধন সৃষ্টি করেছে, জাতীয়তাবাদের সহায়ক ভাবাবেগ সন্তার 
করেছে এবং উচ্চাঁভলাষাঁ রাজনীতিবিদদের হাতে ষন্্র রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 
ইসল'মের শ্রেম্তত্ব সম্পর্কে তাদের সদ প্রতায় এবং 'বধর্মীর (কাফের) 
শাসনেক প্রাতি অনাস্থা বা আনুগত্য প্রদর্শনে অনিচ্ছা তাদের জাতীয়। চেতনাকে 
পূত্ট করেছে। 


ইন্দোনোশমতি ইসলাম ধর্মকে আধুনক যুগোপযোগদ করে গড়ে 
/তালাব জন্য সংস্কার আন্দোলন শব: হয়। সংস্কার আন্দোলনের মল 
'সন্র ছিল তিনাঁট £ 1. যুক্তিবাদ (2261912911577)5 2. ঈশ্বরের দ্ান্টতে সব 
মানুষ সমান, 5" পরম্পরাগত কর্তত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ । য্যন্তবাদ প্রচার 
ও প্রসাবেব ফলে ধর্মীয় অতীন্দ্রয়বাদ (055010152), জাদুবিদ্যা এবং কাজশর 
প্রভৃত্বের বিরুদ্ধে মানুষের মনে সংশয় ও আঁবশ্বাস দেখা দিয়োছিল। ধর্ম- 
শাস্ত্রীয় বিদ্যানুশীলনের মর্যাদা ক্ষল্ন হল এবং পশ্চিমী জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার 
পথ সহ হল। 'বিদ্যোৎসাহশী মসলমানদের মধো মার্কসবাদ বিষয়ে আগ্রহ 
দেখা দিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য ছিল যে মারকসবাদের মূল বন্তব্য হজরত 
মহম্মদের জশবনী ও বাণীর মধ্যে নিহিত আছে এবং পবিল্ন কোরআনে তা 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংস্কার তাল্দোলনের ফলে ব্ন্তিস্বাতল্ম্য নীতও 
মর্যাদা পেয়েছে। 


ান্ত স্বাতল্ত্রাবাদ প্রচার ও প্রস”রর ফলে সাধাবণ শিক্ষিত মানষের মনে 
এই ধারণা জলন্মেছিল যে কোরআন ও হাঁদসের বিচার বিশ্লেষণ শধমা 
উলেমা ও মৌলভশদের একচোঁটয়া আঁধকার নয়, সাধাবণ মানুষও আপন আপন 
বিচ ব বৃদ্ধি মত কোরআন ও হাদিসের বিচার বশ্লেষণ করে ধর্মানশীলনে 
সক্ষম। পশ্চঙ্গী জ্হা বিজ্ঞান চর্চা এবং ব্যক্তিস্বাতন্্যবাদের প্রচান ও 
প্রসারের ফলে ক্লাতীয়তাবোধ স্দ় হয়েছে । ইসলামের আধানিকীকরণের 
ফলে বেশ কষেকাঁট ইসলাম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । শহরে ও গ্রামে এই 
সব সংগঠনের সভাসামিতিন্ত একই মণ্চ থেকে ধনী দারিদ্র নির্বিশেষে সাধারণ 
মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনোতিক ও রাজনোতিক সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ 
আলোচনা তক্কীবতক করেছে। এর ফলে জাতীয়তাবাদের 'ভাঁস্ত প্রসারিত 
হয়েছে। 

বর্তমান শতকের প্রথম দশকে কয়েকটি ইসলামী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়ে- 
ছিল। এগুলির মধ্যে জাম ইয়াং খায়েন (থা ০৮ 200289)5 সনমান্রা- 
বাটাভিয়া আলচিরা (9৮20265-)29ড18 £১100615) এবং সারেকাৎ ডগং 
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ইসলামিয়া (51955 79285:8 15150010911) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই 
সব সংগঠন মূলত ছিল ধমশয়, অর্থনোৌতিক ও শিক্ষামূলক প্রীতষ্ঠান এবং 
রাজনৈতিক অর্থে সারেকাৎ ইসলামের (50152% [9120%) পূর্বসূরী। এই 
সময়৷ ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সাংস্কাতিক এীতহ্যের কথা সর্বপ্রথম স্মরণ 
করিয়ে দেন রদেন অজেঙ কার্তনী (20৩0. 40)608 11608) । তিনি 
ছিলেন জাভার একজন [৪89 এর কন্যা। কার্তনন ইন্দোনোশিয়ায় নারী 
আন্দোলনেরও সূত্রপাত করেন। তিনি অবশ্য ইসলাম-কোন্দ্রিক জাতশযতা- 
বাদ মহল কর্তৃক প্রভাবিত হন 'ন। 


বাদি উতোমো (9৫1 0607০) ছিল জাভার একটি জাতীয়তাবাদ 
প্রাতষ্ঠান। * 


শিক্ষা, সংস্কাঁতি ও অর্থনীতি বিষয়ে ইন্দোনেশীয় জনগণের মান-উন্নয়ন 
ছিল এই প্রাতজ্ঠানের মূল প্রয়াস। প্রথম দিকে কোন রাজনোতিক প্রেবণা 
ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে এই দলের নীতি "ছিল 'দ্বধাগ্রস্ত। 
1917 সালের বার্ধক সম্মেলনে এক নীতি ঘোষণায় ইসলামের পক্ষে ওকালতি 
করা হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ধমশীয়' স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখার কথা ঘলা হয়। 
(.:.00911205118105 009 [গুয0161151012 1000৮ 20:0005105 80০00 
756001 0৫ 1618101)?) 3 10): [২90)77191) এর প্রস্তাব মত নীতি ঘোষণায় 
এই অংশটি সংশোধন করে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের কথা বলা হয়। 
(0779 10901215610 0: 19100119155 25 21201)060. 61361) 1620১ 300 
060000 10098117051755 2 10650021 505104. 0016 হত 006 21525 0৫151121050) 4 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন ষে [20179 ছিলেন গণ সামাত ৬০1/5520 
এর প্রান্তন চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সভ্য। ৪0)1099 প্রমূখ অনেকেই ধর্ম 
বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারেন নি। তারা স্পম্টত ছিলেন ইসলাম- 
বিরোধী । এটা এখন স্বীকৃত ষে 88৫1 0$০:2০র আদর্শ ও ধ্যান ধারণায় 
ইসলামের প্রভাব ছিল নগণ্য। 


জাতীয় আন্দোলনের পরকতশী পদক্ষেপ হল য20012915  110015016 
7১৪15, ইউরেশীয় ও ইন্দোনেশীয় সদস্যদের নিয়ে এই দল ছিল গঠিত। 
তাদের অর্থনৌতক ও রাজনোতিক কার্ধসূচী ছিল অজ্পাবস্তর চরমপল্থধী। 
তাদের নেতা 79৩9 কারারুদ্থ হলে দর্লটি ভেঙ্গে যায়। তখন ইউরেশীয়- 
গন [72591/0৩ নামে একাঁট নতুন দল গঠন করে। এই দল ধর্মীয় আদর্শ 
হিসাবে ইসলামকে অগ্রাহ্য করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক শান্ত হিসাবে সাদরে 
বরণ করেছে। 59:5%96 1920 (91) এর সঙ্গে রাজনীতি ও অর্থনীত 
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বিষয়ে 11581909 দলের মতৈক্য ছিল। তছাড়া বৃহৎ মুসলিম সংগঠন 
হিসাবে 5215126 19190) এর প্রাতপাত্ত ছিল সৃবাদত। একারণে একাঁট 
বৃহৎ মুসালম সংগঠন হিসাবে 91 এর সঙ্গে 15818৩ সহযোগিতা করেছে। 
ধর্মকে 125910৩ একটা বড় সমস্যা হিসাবে গণ্য করে নি। নাগারক 
আঁধকার, কৃষি, স্বাযত্তশাসন এবং সামা'জক ও অর্থনোতক অগ্রগাত বিষয়ে 
তারা বেশী করে মনোযোগ দিয়েছে। 9] এর সঙ্গে সহযোগিতা করলেও 
রাজনোতিক অস্ত রূপে ইসলামকে ব্যবহার করার ব্যাপারে তারা উদ্বেগ 
প্রকাশ করেছে। এটা তারা জানত যে ইসলামকে র'জনীততে, প্রাধান্য দিলে 
অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দলের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষরা জাতীয় 
আন্দোলনের প্রাঙ্জান থেকে দূরে সরে দাঁড়াবে। 


32161526 1098428 1918) (5107) সুরকার্তায় একাটি বাণাঁজাক 
প্রাতিষ্ঠানর্পে সৃষ্টি হয়। মধ্য জাভায় বাটিক শিল্পে চীনা প্রাধানা ক্ষ 
করাই এই দলটির মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই দলের অধিকাংশ সদস্য গছলেন 
মুসলমান হাজী। মুসলমান হাজী এবং বিধি চীনাদের মধ্যে অর্থনোতিক 
ও ধর্মীয় কারণে সদ্ভাব ছিল না। 92129717041র নেতৃত্বে এবং স্থানীয় 
হাজীদের আর্থিক সাহায্য পুষ্ট হয়ে 90] পূর্ব জাভায় প্রভাব 'বিস্তার করে। 
কিল্তু নেতৃবর্গের মধ্যে ্বন্ব ও কলহের জন্য এই দলটি গণ আন্দোলনে 
প্রসারিত হুতে পারে নি। তাদের চীনা-বিরোধণ ক্রিয়াকসাপৈর কেন্দ্র 
ছিল সুরকার্তা। 1912 স।লে এই দলের প্রায় 9 হাজার অনুগামী সদস্া 
চীনাদের বিরুদ্ধে আক্লোশে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও লঠতরাজে মেতে ওঠে। 
ফলে সরকার্তার ডচ শাসক 51] এর কার্যবলাপ খর্ব করতে বাধ্য হন। 


92515196192 (951) ছিল 5211590 10582975 19197) (5191) 
এর উত্তরসূরী। .9 এর নেতা চর, 0. 9.11015:09002000 
আমলাতল্ম ও শাসন বিভাগের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন। তিনি ছিলেন 
নিভপক ও স্বস্তা। 1912 সালের 10 সেপ্টেম্বর 5 দলটি প্রাতষ্ঠিত হয়। 
জাতীয় আন্দোলনের পুরোধারূপে এই দল আঁতি দ্রুত বিপুল জনপ্রিয়তা 
লাভ করে এবং এর সদস্য সংখ্যা 1 মিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। প্রশ্ন হল, এই 
বিপুল জনাপ্রয়তার কারণ কী ? 


ডচ এাঁতহাসক ] , 0865 010206186 ডচ পান্কা 7010%%41 
74457৮8 ঘা, বৈ০ (1919) এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে মন্তবা 
করেছেন ষে 9 এর আশাতীত জনীপ্রয়তা এই দলের প্রাতষ্ঠাতাদের কাছে 
রহসাজনক ও বিস্ময়কর মনে হয়েছে। চশনা অর্থনোতিক প্রাতষোশিতা ছিল 
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জনাপ্রয়তার একটি স্পষ্ট প্রতীয়মান কারণ। কিন্তু অন্য কারণও ছিল। 
যথা, ইন্দোনেশিয়ার অর্থনোতিক সঙ্কট, জাতি বিরোধ (৫5021 ৪0052০4জ5)5 
জাগ্রত জাতীয়তাবাদ, ধর্মীয় সংঘর্ষ, অবমাননাকর অবস্থা থেকে পররিব্রাণ 
পাবার জন্য অস্থিরতা এবং আরও নানা ধরণের ছোট ছোট আঁভিযোগ। নিভ“ব- 
যেগ্য পরিসংখান ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ডের অভাবে, এ সব কারণের তুলনা- 
মূলক প্রভাব ও প্রাতক্রিয়া মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। 


51 এর সাফলোর জন্য অর্থনৈতিক কারণকে সাধারণভাবে খুব বেশী 
গর্ত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এ বিষয়ে দলের নেতৃবৃন্দের ভাষণ থেকে স্পঙ্ট 
চিত মেলেনা। 1913 সদ্লের 26 ফেয়ার সুরবায়াতে [০1:০921027010 
বলেছিলেন যে 91 একটি রাজনৈতিক দল নয়। ইন্দোনেশীয়গণের মধ্যে 
বার্ণাজ্যক স্পৃহা জাগান এবং চীনাদের বিরুদ্ধে সমবায় সংস্থা গড়ে তোলা 
ছিল এই দলের মুল লক্ষ্য। 1914 সালে সেমরাঙ অঞ্চলে একাঁট বন্তৃতায় 
107, 120)7021॥ বলেছিলেন যে বাণাঁজাক কারণে নয়, সরকারী ধমশিয় 
দলগুির বিরুদ্ধে বিরুপ মনোভাবের জন্যই 9 জনাপ্রয় হয়েছিল। মনে 
রাখা দরকার 57 এর শাখা প্রশাখা কোথাও প্রাতিষ্ঠিত হয়োছিল ধর্মনয় কারণ, 
কোথাও অর্থনৌতিক কারণে, কোথাও উভয় কারণে । একই কারণে গা এর 
শাখা সব প্রাতীষ্ঠত হয়োছল বা একই কারণে এই দল সর্ব জনপ্রিয় 
হয়েছিল,.এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই। নানা স্বার্থ সংঁশ্লষ্ট 
ব্যন্ত নানা কারণে এই দলে যোগ দিয়েছিল, তাই এই দলের গণ 'ভান্ত ও 
গণ আবেদন ছিল অনস্বীকার্য । 


ডচেরা জাভায় পেসছিয়েই ইন্দোনোৌশয়ার অর্থনীতিতে চীনের প্রভাব 
প্রাতপান্ত দেখতে পণ্য়। আহিফেন বাণিজ্য ও মহাজনী কারবারে চীনা মূল- 
ধনের গুরুত্বপূর্ণ ভূঁমিন্টা ছিল। বর্তমান শতকের শুরূতে জাভায় সিগারেট 
ও বাটিক শিল্গে চীনারা প্রধান ভূমিকা 'নয়োছিল। এ সব শিল্পে ইন্দো- 
নেশশয়রা ছিল নামে মাত্র মাঁলক। ডচ গভর্ণর-জেনারেলগন চীনাদের বিরুদ্ধে 
নিরন্তর কটটীন্ত প্রয়োগ করেছেন। 02925 11914106  সংবাদপরর চীনাদের 
রন্তুশোষক বিশেষণে অভিহিত করেছে।9া এর মুখপত্র 05959% 138526 
ণিবজাতি, বিধমশ এবং প্রাতিদ্বন্ীর্পে, চীনাদের বিরুদ্ধে আবিরাম আক্রমণ চাঁলি- 
ভ্ছে। এ সব কারণে ড্ এতিহাসিক এবং শাসকগণ জাভাবাসীর চীনাশীবরোধিতা- 
কে নিছক অর্থনোতক বাণিজ্যিক দ্বন্র্পে দেখেছেন। এটা ভুলে গেলে চলবে 
না যে এই সময় জাত (৪০৪) হিসাবে একটি বিশিষ্ট 'যবচ্বপীয়' মনোভাব 
গড়ে ওঠেছে, এবং জাভার ইতিহাস ও ধাতহ্য নিয়ে আত্মজ্ভারতা স্‌ষ্টি 
হয়েছে। 9] এর নেতৃবর্গ এই যবদ্বীপশয় চেতনাকে প্রচার মাধ্যম রূপে কাজে 
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লাগিয়েছেন। কেন্দ্রীয় গণপাঁরষদের (ড০1091224) এক সভায় 
'[)0101021771)060 নিজেই স্বীকার করেছেন যে 9 এর জনীপ্রয়তার জন্য 
যবদ্বীপায় চেতনা নানাভাবে কার্যকরণ হয়েছে। 


ডচ লেখকদের মতে 9] এর আঁধকাংশ নেতৃবৃন্দ জীবনাদর্শ রূপে 
ইসলামকে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু রাজনোতক অস্বর্পে ব্যবহার করেছেন। 
এই মতের পক্ষে এবং বিপক্ষে চড়ান্ত সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। এ কথা ঠিক, 
সবকার্তায় যখন 5] প্রতিষ্ঠিত হয়” তখন শুরুতে ইসলাম ধর্মের কথা বিশেষ 
স্থান পায় নি। সুরকার্তায় অবশা ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছিল না বললেই 
চলে। সূরকার্তা থেকে যখন এই প্রতিষ্ঠান অন্যত্র শাখা বস্তার করেছে, 
তখন থেকেই এঁক্য বন্ধনের আদর্শ হিসাবে ইসলাম ধর্ম গুরুত্ব লাভ করেছে। 
ও] এর নেতৃবৃন্দও জাতীয় এঁক্র প্রতীক রূপে ইসলামের দিকে অঙ্গুলি 
ীনদেশি করেছেন। সাধারণ মান্ষও রাতু আদিলের (২৪৮৪ 4১৫11) 
আবির্ভাব প্রতাশায় 10159785060 এবং 9] এর দিকে দৃস্টিপাত করেছে। 
9 এর 'বপ্ল সংখাক হাজশ সদস্যদেব কার্যকলাপের মধ্যে ধর্মীয় আবেদন 
এবং অর্থনোৌতিক স্বার্থের সংমশ্রন ঘটেছিল। এই সময় শ্রীম্টান ধর্ম প্রচারকদের 
বিরুদ্ধে যেমন অসন্তোষ দেখা 'দিয়োছিল, ঠিক তেমনি ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের আগ্রহ বেডোছল। সংখ্যাগরিষ্ঞ মুসলমানরা আন্তাঁরক- 
ভাবে বিশ্বাস করত যে ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করেই সামাজিক ও 'অর্থনোতিক 
অগ্রগগাত ঘটা উাঁচত। তারা আরও বিশ্বাস করত যে পদানত ও আহত" 
মান্ষেব অভাব অভিযোগ প্রকাশের উপয্স্ত মাধ্যম হল সারেকাৎ ইসলাম । 
মৃষ্টিমেয় পশ্ডিমী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ নিজেরা ধর্মশীনরপেক্ষ জীবনদর্শনে 
স্বধ্বাসী ছিলেন। এমন কি তাবাও এ ধারণা পোষণ করতেন যে এঁকাবদ্ধ 
জাতীয় আন্দোলনে মানুষকে সংগঠিত করতে ইসলাম ধর্ম অপাঁরহার্য। 


এশিয়া ও আফ্রিকার বাভন্ব অণ্চলে জাতীয় জাগরণ ইন্দোনেশিয়ায় 
অন্প্রেপ্রণা জুগিয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষিত সমাজ বাঁহজগতের সংবাদ 
রাখত না বললেই চলে। কিন্তু দেশে প্রত্যাগত হাজীদের মুখ থেকে মান্ষ 
জানা অজানা দেশ বিদেশের নানা সংবাদ শুনত। মরকো এবং 'িবিয়াতে 
মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্মের উপর আক্রমণের কথা শুনে তারা রাগে 
অপমানে চণ্চল হয়ে উঠত। 'বাঁভন্ন দেশের মস্ত-সংগ্রামের কথা শুনে তারা 
অনূপ্রাণত বোধ করেছে। বিদেশের এই সব ঘটনার প্রভাব ও প্রাতক্রিয়া 
পরিমাপ করা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু বলা যায় গ্রামান্চলে এ সব সংবাদ 
পেশছাত না বললেই চলে এবং শহরাণ্চলে এর প্রচার ও প্রাতক্রিয়া মুষ্টিমেয় 
শাক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। 


254 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


উনিশ শতকের শেষে এবং বিশ শতকের প্রথম দশকে চীনে সংস্কার 
আন্দোলনের ফলে বহুমুখী পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। 1911 সালের 
বিপ্লবের ফলে সেখানে রাজতল্তের অবসান হয় এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইন্দোনেশিয়াতে চীনের এ সব ঘটনার প্রভাব ছিল প্রবল ও গভীর। নতুন 
চীনা প্রজাতল্মের রণতরী জাভায় এলে সেখানে চীনা আঁধবাসরা তাকে 
বিপুল অভিনন্দন জানায়। চীনা প্রজাতান্তিক সরকারের চাপে পডে ডচ 
সবকার চীনাদের প্রচুর সূযোগ স্াবধা দেয়। জাভার সুদূর অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করে চীনারা বাণিজ্য করাব আঁধকার পেল। 1908 সালে তারা ডচ 
চীনা বিদ্যালয় স্থাপনের অধিকার পেয়েছে। 1910 সালে চীনাদের গাঁতি- 
বাধর উপব যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ দুর করা হয়েছে। 1912 সালে তারা িচার- 
সংক্রান্ত কিছু নতুন অধিকাব অর্জন করেছে। প্রজাতান্তিক চীন প্রীতাণ্ঠিত 
হবার ফলে স্থানীয় অধিবাসশর তুলনায় প্রবাসী চীনাদের সম্মান ও মাদা 
বহুগুণ বেডেছে। ফলে উভয় সম্প্রদাষের মধ্যে ধমশিয় ও অর্থনোৌতিক বিরোধ 
আবও জটিল হয়েছে। প্রবাসী চীনাদের সুযোগ স্াবধা আঁধকার লাভে 
স্থানগয় আধবাসীরা ছিল ঈর্ধাকাতব। তাই ন্যাধ্য আধকার অর্জনের জন্য 
তারা আরও তৎপর হয়েছে। ফলে 9 এব উপর তাদের নিরভরশনীলতা 
বেড়েছে। 


সবচারের প্রত্যাশাতেও মানুষ 5 এব শরণাপন্ন হয়েছে। নানাবিধ অন্যাষ 
আইন, জাতি বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা, সহানভূততিহণন বিদেশী শাসক ও মমতা- 
হবন 77£49/ শ্রেণী সব কিছুল বিবুৃদ্ধে দেশের লোকের মনে অভিযোগ 
পুঞ্জীভূত হয়োছল। তাবা ভেবোঁছল যে গা এ যোগদান ক্ঈীলে এ সবের 
বিরুদ্ধে সুবিচার পাওয়া যাবে। অজন্মা ও দরুর্ভক্ষেব সময় মানষ মনে 
করেছে গা এ যোগ দিলে শ্রাণ সামগ্র মিলবে । পারিবার-প্রধান বা আণ্চলিক 
নেতার উপদেশ-নিদেশেও অনেকে 9 এ যোগ 'দিয়েছে। অনেকে আবাব 
ণবাচ্ল্বতার গ্রাস থেকে অবাহাতি পাবার জন্য 9] এব আশ্রয় নিয়েছে। 'বাভন্ন 
ও বিচিত্র কারণে মানুষ ও এর শরণাপন্ন হয়েছে। রাজনৈতিক সংগঠন 
[হিসাবে ওা এর জনপ্রীয়তা বিচার করতে হলে, এই অমোঘ সত্য স্মর্তবা। 


ইসলাম ও মাকর্দবাদ 


1918 থেকে 1922 স্ত্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামের সঙ্গে মাকসিবাদের 
সম্বন্ধ নিয়ে ইন্দোনোশয়ার় ষে সব আলাপ আলোচনা তর্ক খবর্তক হয়েছে - 
সেগৃঁলকে সাধারণজবে চার ভাগে ভাগ করা যায়। 
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1. স্থানীয় হাজী ও বণিকরা বিদেশী ধনতন্দব্ের বিরুদ্ধে অস্ব হিসাবে 
জাতীয় সমাজতন্তের আদর্শকে সমর্থন করেছে। 


2. 51 এর নেতৃবৃন্দ মার্কসবাদের অনেক নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্ত 
আণ্টালক পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজতন্দের রূপান্তর প্রয়োজন, এ কথা 
তাঁদের অনেকেই 'ব*বাস করতেন। 


3. ধমর্পাণ কম্নিস্টরা মার্কসবাদের সমর্থনে কোরআনের সাক্ষ্য মেনে 
চলতেন। 


4. অনেক কম্যুনিস্ট ছিলেন ইসলাম-বিবোধী বা ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষ । 
ব্যবহার করতে চেয়োছলেন। দেশীয় বাঁণক সম্প্রদায় ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের 
নানা ধরণের কায়েমী স্বার্থ ছিল। একদিকে ডচ উদ্যোন্তা (6126:5916076815) 
এবং আর এক 'দিকে চীনা দালালদের' চাপে পড়ে তারা দিশাহারা বোধ করছিল। 
তাই মার্কসবাদী শ্লোগানকে আশ্রয় করে তরা আত্মরক্ষার পথ 
খুজছিল। 5] এর দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেসে 10001:০0279৮0 বিদেশী 
ধনতন্দের নিন্দা করেছিলেন। দেশীয় বণিক শ্রেণী এই ভেবে আশ্বস্ত 
হয়েছিল যে দেশী ধনতন্ত্র ছিল 5 এর কাছে গ্রহণযোগ্য। দেশীয় বাঁণক 
শ্রেণী ও ধর্মীয় নেতারা মার্কসবাদের শ্রেণী সংগ্রাম তত্তৃকে মানতে চায় নি। 
তাদের শওকা দূর করার জন্য '/০5:০2719০ তাই বলেছিলেন যে পদানত 
ইল্দোনেশীয় মুসলিম এবং ইউরোপীয় খ্রীষ্টান শাসকদের মধ্যে যে সংগ্রাম 
চলছে, তাই কুল শ্রেণী সংগ্র'ম। 


ধর্মপ্রাণ কমছুনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সর্বাগ্রে কম্যনিস্ট এবং 
তারপর মূসলমান। তারা সংখ্যায় বেশী নন। 1720)? 14199201 ছিলেন 
এই গোষ্ঠীর নেতা। তিনি সুরকার্তার [775811)0 দলের সঙ্গে এক সময় 
যুত্ত ছিলেন। কম্যানস্ট বিশ্বাসের সমর্থনে তানও কোরআনের বাণী 
ব্যবহার করেছেন। পশ্চিম সমমান্রায় কম্যানিস্ট মতবাদের গভীর অন:প্রবেশ 
ঘটোছল। সেখানে [75)1 10206 896০91 এবং [851 29170600101 
এর নেতৃত্বে আধানকপল্থীদেব সমাজ কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে মার্কসায় ধ্যান 
ধারণার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হয়েছিল। 7802178820)08 এ 10200615 
পু'রগ/211১ বিদ্যালয়ে ইসলামের আবরণে মাকর্পীয় দর্শনের শিক্ষা দেওয়া 
হত। এই ধরণের সংস্কারবাদণ বিদ্যালয়ে যে সব তরুণ বিদ্যাজ্যাস করত, 
তারা ইসলাম ধর্মৰে সামাঁজক অগ্রগ্গাতর বাহনর্‌পে ভাবতে অভ্যস্ত হয়োছিল। 
তারাই ধমশিয় সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। 1926-27 সালের 
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কম্যনিস্ট বিদ্রোহে তাদের অনেকেই অংশ নিয়েছিল। ধর্মীয় কম্যুনিস্টদের 
দলে রাখার ত"গদেই ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্ট ইসলাম ধর্মের তর 
বিরোধিতা করে নি। রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে তারা ইসলাম সম্বন্ধে 
নিরপেক্ষ দল্টিভঙ্গর পরিচয় 'দিয়েছে। কিন্তু মনে প্রাণে তারা বিশ্বাস 
করতেন বে মাকর্সীয় দর্শনে ধমশবশ্বাপের কোন স্থান নেই। 5] দল গণ 
আন্দোলন ও ইন্দোনেশীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসাবে ইসলাম ধর্মকে প্রাধান্য 
দিতে জা কিন্তু 9817291) এবং 97 121]ঞর মত কম্যুনিস্ট 
নেতাদের্' কাছে 5 এর এই মতবাদ গ্রহণযোগ্য ছিল না। 015:020171062 
এবং 5911) এব মত 9া এর নেতৃবর্গ বিশবাস করতেন যে ইসলাম ধর্ম দেশে 
এঁক্য ও সংহাতি সাধনে রজ্জ্বন্ধনের কাজ করবে। কিন্তু কম্যনিস্টবা 
জানতেন, এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে মাকর্সীয় শ্রেণী সংগ্রাম তর্ত-বিরোধী। 
58729) যুক্তি দেখিয়েছিলেন, *২০115101) 21৩5 150 79316 017062105 
(01015617125 2120 1019217717602175 115 11) 0106 52706 1210 2170 119 
6 5217706 11901505., 


মূল কথা হল পারিস্থাতর চাপে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কম্যানিস্ট দলের নীতি 
ছিল দ্বিধা ও সংশয় জড়িত। নীতিগত ভাবে, দলীয় সংগঠন চেয়েছে ধর্ম 
সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি বজায় রাখতে এবং রাম্ট্রের প্রয়োজনকে ধর্ম বিশবাস 
থেকে পৃথক “করে দেখতে । কন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দলীয় সংবাদপন্ে কখনও 
ইসলামের গুণগান করা হয়েছে, কখনও বা ইসলামের অন্ধ গোঁড়ামির বিরদ্ধে 
কশাঘাত করা হয়েছে। 


5 এর মধ্যে নানা ধরণের টানা-পোড়েন ছিল। রক্ষণশশল বাঁণক ও 
হাজী, মাক'সবাদী কর্মী, ডচ রাজকর্মচারী ইত্যাঁদ 'বাভন্ন শ্রেণীর মানষের 
বিচিত্র ধরণের অভাব অভিযোগ ও স্বাণপ্লিন্ব ছিল। দলীয় এঁক্য বজায় 
রাখার স্তর্থে যাবতীয় অভাব অভিযোগ ও দাবির কথা না ভেবে আক্রমণের 
জন্য (প্রতোক শ্রেণীর গ্রহণ যোগা) দ্যাট শন চিহৃত করা হয়েছিল। এ 
দুটি শর হল ধনতন্ত,ও সামাজাবাদ। কিন্তু আক্রমণের অস্ত হিসাবে 
মাকসণয় যান্ত বিন্যাস ব্যবহৃত হয় নি। 5] এর প্রবস্তাগণ সম্ভবত মাক্সীয় 
চিন্তাধারার সঙ্গে গভশরভাবে পাঁরচিত ছিলেন না। 1918 সালের 5 

ড০1157550 এ 11:915:991025060  বলোছিলেন যে তিনি একটি 
গণ-্রংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ঘলে একথা মনে করার কোনই কারণ নেই যে 
তাকে মাকসবাদণ হতেই হবে বা শ্রেণী-সংগ্রাম তত মানতেই হবে। 9 এর 
অনেক নেতাই কোরআনকে মনে করতেন সমাজতাল্লক চিন্তাধারার উৎস এবং 
হজরত মহম্মদকে সমাজতল্মের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক রূপে গণ্য করতেন। 
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বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের নিন্দা, সুদ না নেবার নির্দেশ, দরিদ্রুকে সাহায্য দান, 
লোকাহত ব্রত এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, কোরআনেয় এ সব মহৎ আদর্শের কথা 
সমাজতান্তিক চিন্তাধারার উদাহরণ হিসাবে 9] এর নেতারা উল্লেখ করেছেন। 
এই বিষয়ে ]. 14. ৪10 ৫9 80০৪ বলেছেন, .9৮-510565 62276 00 
956 10. 616 52:51 [91থয 65617 32100) 2) 2. 01255-5085515 1 
13012-15127010 00100191 ০201609115৮ 90195) 20 জাত 2100 
1020101291197) 12619610217 [91277 0608106 101 0702 ঠা 0115 
177061৮5 00105, 1306 613০ 7105101 10015601516 19587050 6175 151919$0 
100%0)9106 10111021117 23 09 55915551012 ০06 89919 501105110, 
1069£2650 91076 006 19121905-০81650121 19795 016 81০৩0 [91215 
1918 সালের 29 সেপ্টেম্বর থেকে 6 অক্টোবর প্ন্তি সুরবায়াতে (58:91১2)8) 
51 এর তৃতীয় কংগ্রেস অনুম্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন ছিল একটু বেশী 
মাত্রায় বামঘেষা। স্বাধীনতা, বিপ্লব ও সমাজতন্বের কথা এখানে উচ্চ 
কণ্ঠে ধ্বনিত হয়োছিল। কিন্তু 1918 সালের পর থেকেই 9 এ পুনরায় 
ইসলাম ধর্ম প্রাধান্য পায়। অনুমান করা হয়, তিনটি কারণে ইসলাম তার 
হত আসন ফিরে পেয়োছিল। 


1. জনগণের কাছে ইসলাম ছিল একটি প্রাণপ্রদ শান্ত, বুদ্ধিজশীবী শ্রেণী 
তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। 


2. তারা আরও বুঝতে পারে যে চরমপল্থী সমাজতল্লীদের বিরুদ্ধে 
ইসলাম ছিল একটি শান্তশালণ হাতিয়ার। 


3. বামপল্থী গোষ্ঠীর দ্বারা মুসলমানরা নিরন্তর আক্রান্ত হচ্ছিল। এ 
কারণেও ইসলামের শান্তবৃদ্ধি ঘটেছিল। 


চরমপন্থী সমাজতন্ীদের ধর্ম-বিরোধী বস্তুবাদী জীবন দর্শন গা কে 
পঙ্গু করে ফেলতে পারে, এ কথা ভেবে অনেকেই আন্তাঙ্কত হয়েছে। 9 
দল দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম ধর্মের গাঁত প্রকৃতি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, মধ্য- 
প্রাচোর ধরীয় ও রাজনৈতিক সমস্যায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং 79/১-1921 
আন্দোলনকে সমর্থন করেছে । ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে 9 এর এই আত্যলন্তিক 
ডাবাবেগ চরমপন্থী সমাজতন্্রীদের মনঃপুত ছিল না। আবার 1920 সাঙ্গ 
নাগাদ দেখা গেছে যে চরমপল্থী সমাজতল্প্শীরা ইন্দোনেশিয়ার কম্যানিস্ট দলের 
সঙ্গে মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলেছে। কমিনটার্ন 780-19140; আন্দোলনের 
নিল্দায় মুখর হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মুসলমান নাগারিকদের প্রত 
কম্যনিস্ট সরকারের আচরণ ছিল আকুমণাত্মরক। সোঁভয়েট সরকার প্রকাশ্যে 
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ঘোষণা করেছে যে ধনতাল্লিক সাম্রাজ্যবাদ ইসলাম ধর্মের মধ্যে পরিপূর্ণ রুপ 
পেয়েছে । তুরস্কের সুলতান ও পারাসিক শেখদের হাতে ইসলাম ধর্ম নপণড়ন 
যন্দে পারণত হয়েছে। এ সব কারণে চরমপল্থণ সমাজতন্ত্রী ও ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ ও ব্যবধান ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। 1922 সালের 
চতুর্থ কমিনটার্ণ কংগ্রেসে 2 0151515, বলেছিলেন যে দ্বিতীয় কমিনটার্ণ 
কংগ্রেসের ইসলাম বিরোধী বন্তব্য ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট সংগঠনের ক্ষাঁতি- 
সাধন করেছে। 


1921 সালে 9] এর পরস্পর 'ববদমান এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আপঙ- 
রফার চেম্টা হয়োছিল। 50107201) ও 52117 এর উদ্যোগে গা এর বার্ধক 
সম্মেলনে গৃহীত এক ঘোষণাপত্রে ডচ ধনতন্তের নিন্দা করা হয়, সমাজতল্্শী 
গণ সংগঠনের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করা হয় এবং ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি কবেই যে 
আল্দোলন পাঁরচালিত হবে, ঘোষণাপত্রে তা সূস্পম্ট ভাষায় উল্লেখিত 
হয়। 


এই ঘোষণাপন্র মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। 5851 125726, 
11674 11065117717 এবং 1519 82294 প্রমুখ কম্যনিস্ট ভাবাপন্ন 
সংবাদপন্রগ্চি মন্তব্য করে যে 9 ইসলামের ধর্মের আঁঞ্গনায় কম্যনিস্ট 
সতবাদকে সাদরে বরণ করে 'নিয়েছে। 5821 77£%7 পন্নিকার আওয়াজ 
ছিল, 5] এবং চা দীর্ঘজীবী হোক। কিন্তু 0220557% 77944 প্রমখ 
সংবাদপন্ন প্রত্যুত্তরে বলে যে শুধুমাত্র 5 দীর্ঘজীবী হোক। 08£0554% 
77572, 10471, এবং 1002%84-1515%  সংবাদপন্রগ্ীল ছিল ধর্মপ্রাণ 
মুসলমানদের মুখপত্র । 02/0254% 72£4 আঁভযোগ করেছে যে যেতে হল 
বন্তুবাদী সংগঠন, তারা হজরত মহম্মদকে মানেন না, মানেন কার্ল মার্কসকে। 
57 77548 প্রত্যুন্তরে জানয়েছে যে ইসলাম মানেই সাম্যবাদ এবং সাম্যবাদ 
মানেই ইসলাম। 

5 এর বম্ঠ সম্মেলনে জাতাঁয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইসলামের ভূমিকা 
নয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। 56720) ও গাঙ। 0215 প্রমুখ কম্যনস্ট 
নেতারা বলেন যে জাতশয়তাবাদী ও সমাজতল্মী আন্দোলন কখনই ইসলাম 
ধর্মকে ভাত্ত করে গড়ে উঠতে পারে না। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
প্লীকত ভিত্তি হল শ্রেণী সংগ্রাম, ধর্ম নয়। 541) প্রমুখ ধর্মপ্রাণ মুসলমান 
নেতৃবৃন্দ সমাজতাল্মক আন্দোলনকে ইসলাম ধর্ম 'ভীস্তক আন্দোলনর্‌পে 
গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 54 বেশ জোর দিয়ে বললোছিলেন যে মার্কসের 
বহৃপূর্বে হজরত মহম্সদের কর্মে এবং কোরআনের বাণীতে সমাজতল্মের 
বার্তা ঘোঁধিত হয়েছে। 
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1921 সালের সরবায়া সম্মেলনের পর থেকেই $ সংগঠন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে 
পড়ে এবং গণ সংগঠনরূপে। এই আন্দোলনের প্রভাব স্তিমিত হয়ে পড়ে। এই 
সংগঠনের পরবতী পর্যায়ে যাঁদও রাজনশীতি থেকে ধর্ম 'বাচ্ছি্ করা সম্ভব 
হয় নি, কিন্তু তা ন্সত্েও বহন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই দল ত্যাগ করে শিক্ষা- 
মূলক প্রতিষ্ঠান মহম্মদীয়া দলে যোগ দেন। চীনা ও ইউরোপীয় ধন- 
তাল্ত্িক অন্যপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রাতবাদর্পে মধ্যাবত্ত ইন্দোনেশীয় ও আরব 
বণিকরা 9 এর পতাকাতলে সমবেত হয়েছলেন। মাকসঁয় শ্রেণী সংগ্রাম 
তত্বে তদের বিন্দুমান্র আগ্রহ ছিল না। ও এর সমাজতাল্লিক প্রবণতায় 
আরব বাণিকরা বিশেষ আতঙ্ক বোধ করেছিল । তারা ক্রমশ এই দলের সঙ্গে 
সম্বন্ধ ছিন্ন করে। দলের দুর্দিনে আরব বাণকদের অর্থ সাহায্য নানাভাবে 
দলকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তাদের সমর্থন ও সাহায্য হারিয়ে দল 
একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ল। বযম্ঠ ও সপ্তম সম্মেলনের প্রস্তাব অনুযায়ী 
কমদুণিস্টদের 9 দল থেকে বিতাঁড়ঠ করা হয়। বিতাড়িত ও বাহচ্কত 
কমানিস্টরা 981610% 2)8£ বা গণ সামাতি গড়ে তোলে । 1923 সালে এই 
ধরণের প্রায় 16টি সংগঠন সৃষ্টি হয়। এইভাবে 9 আন্দোলনের পরি- 
সমাপ্তি ঘটে। 


জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পটভূমি 


(1913 সালের একটি হিসাবে ইন্দোনেশিয়ার বহুমুখী বোচিত্রের স্পষ্ট 
ধারণা পাওয়া যয়। তিন হাজার মাইল সমদ্রের তরে ব্যাপ্ত প্রায় তিন 
হাজার বাসযোগ্য দ্বীপপুঞ্জের সমাষ্ট আছে ইন্দোনেশিয়ায়) এখানে 40 
শমালয়ন স্থানীয় অধিবাসণ, 9 লক্ষ চীনা আর | লক্ষ ইউরোপীয় মানষের 
বসবাস। এখানে 80টি জাতিগোষ্ঠীর লোক বাস করে। তারা 20 ভাষায় 
এবং 200 ডায় লেন্টে কথা বলে। (ইন্দোনোশয়ার মোট ভূখণ্ডের মান্ত শতকরা 
% ভাগ হল জাভা) অথচ এই জাভাতেই মোট জনসংখ্যার 8 শতাংশ বাস 
করে। (এখানে ভূমি নির্ভর সংগঠিত সামন্ত শ্রেণী নেই, শিক্ষিত সজাগ 
আঁধকার-সচেতন মধ্যাবত্ত শ্রেণী নেই ॥ (এখানে 1শর্পের বিকাশ টোন । 
আবার এও চরম সত্য যে এখানে খাদা, জল, পোষাক ও মাথা গোঁজার আশ্রয়ের 
সমসাও নেই। শতকরা 9$ জন লোক অশিক্ষিত ও দাঁরদ্র।) /শাসন কাঠামো 
সবিন্যস্ত__শীশর্ষে ডচ, মধ্যব্তণ স্তরে চীনা এবং সর্বানিম্ন স্তরে ইন্দোনেশীয়। 
এত বৈচিত্র্য দনিঃসন্দেহে জাতীয় সংহতির অন্তরায়। ) 


এই সব বিচ্ছিন্ন শান্তর মধ্যে একর উপাদান জগিয়েছে মালাই ভাষা, 
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ইসলাম ধর্ম ও ডচ শাসন। ভাষাগত সংহত প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার 
লিখেছেন ঃ 'ইংরিজির রেওয়াজ নেই' বললেই হয়। ডচ আছে-কিন্তু মালাই 
ভাষার চলনই বেশী । তা আবার মালাই দেশের মতন আরব অক্ষরে লেখা 
নহঃ আমাদের সহজবোধ্য রোমানে; আর এই রোমান মালাই ডচ উচ্চারণ 
অনুসারী বানানে লেখে, ইংরাঁজ বানানে নয়। সরকার ইস্তাহারও বেশর 
ভাগ এই রোমান-মালাইয়ে। দ্বীপময় ভারতের রাম্দ্রীয় ভাষা এই মালাই-ই 
দাঁড়িয়ে গিয়েছে, আর তা ডচদেরই চেষ্টায়। এই ভাষা সমগ্র ইন্দোনেপিয়ার 
টি নিনিরালউরিরানিগ সা মধ্যে এক্যবোধ এনে 
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মালাই ভাষার মত ইসলাম ধর্মও জাতীয় সংহতি সৃষ্টিতে সাহাব্য করেছে। 
বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম হিসাবে ইসলাম ধর্মের মধ্যে সেখানকার 
মান্ষ আত্মপরিচাতি খুজে পেয়েছে। আত্মপাঁরাচিত থেকে জন্ম নিয়েছে 
গোষ্ঠী চেতনা । হাজী এবং উলেমারা স্বাভাবক ভাবেই সমাজের নেতৃত্বে 
আসান হয়েছে। তারা নিছক ধর্মানুশাসনের নেতা ছিলেন না। সমাজের 
সবশবধ প্রয়োজনে বিপন্ন মানুষ তাদের শরণাগত হয়েছে, তাদের নেতৃত্বকে 
স্বীকৃতি দিয়েছে। ধর্মপ্রাণ 5/%1/ সমাজ লক্ষরীমন্ত ও প্রতিজ্ঠাশালী। 
ধ্মাশ্রয়ী রাজনৌতক সংগঠনগুিকে আর্থক সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার 
মত সাঁদচ্ছা ও সামর্থ্য তাদের "ছল । 


ইসলাম সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বেড়েছিল, ঠিক তেমাঁন ইসলামকে নানা 
সংস্কারের মধ্য দিয়ে যুগোপযোগী ও গাঁতশীল করে তোলার চেষ্টাও 
চলাছল। কারণ ইসলাম ধর্মকে তারা মনে করেছিল সংহাত ও নিরাপত্তার 
রক্ষাকবচ। তাই ইসলামী শিক্ষায়তনের সংখ্যা বেড়েছিল* এবং হজৰ যান্রীর 
সংখ্যাও বেড়েছিল। শাসক শাসিতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধানের স্মারক হল 
ইসলাম। শাসকশ্রেণী ইসলাম ধর্মীয় নন, শুধু এই সত্যই অগণিত ইন্দো- 
নেশীয় মানুষকে এঁক্যবদ্ধ করেছে। সাদা চামড়ার শাসকশ্রেণী হল বিধর্মী 
্রীস্টান এবং বাদামণ চামড়ার স্বদেশবাসী হল মুসলমান, এই বর্ণাভমান 
থেকেই জন্ম নিম্েছিল জাতীয়তাবোধ। এমনাক চীনা বণিকদের যখন তারা 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিদ্বন্ী ভাবছে, তখন সঙ্গে সঙ্গে তারা এও ভেবেছে যে 
চণনারা শুধ্‌ বিজাতীয় নয়ঃ 'বিধর্মীও বটে। জাতীয়তার অন্যান্য উপকরণ- 
গুল বখন হয় অনুপস্থিত, না হয় অকেজো, ইসলাম ধর্ম তখন ইন্দোনোঁশয়াতে 
জাতীনতাবোধ সঞ্জীবিত রেখেছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় ম্যান্ত সংগ্রামে 
তাই ইসলাম ধর্মের আকর্ষণ ছিল প্রবল ও গভার। 
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ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুন্ত আন্দোলনের সাংগঠানক প্রচেন্টার প্রান 
এবার দৃন্টিপাত করা যাক। 


1916 সালে ৬০555 নামে একটি গণসভা সৃন্টি করা হল এই 
গণসভা ছিল ডচ সবুকারের উপদেষ্টা সামীতি। এই সভা প্রকৃত অর্থে 
প্রাতিনধিমূলক ছিলনা। এই সভার আইন প্রণয়নেরও ক্ষমতা গল না। 
কিন্তু রাজনোতিক মতামত ও অভাব অভিযোগ প্রকাশ করা হত এই সভাভে। 
এই প্রতিষ্ঠান চালু হবার পর 7773 শ্রেণীর ক্ষমতা ও প্রজব আৰু বিকচ্ছুই 
থাকল না। আধুনিক রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন সম্বন্ধে সাধারণ ফ্ঘন্যকে 
সচেতন করে তুলেছিল এই গণ সভ। 


1908 সালে বাতাধিয়াতে 73801 [7৮92০ দলটি গঠিত হয়। জ্্জর 
কয়েকজন ডান্ত'র+ ছান্রের উদ্যোগে এই দলটির গোড়াপত্তন হয়! জ্াভার 
নিজস্ব সংস্কীতির উন্মেষ ও বিকাশ ছিল এই দলের আদর্শ। প্রথম দশক 
এই দলের কোন রাজনোতিক কমণস্চী ছিল না। সমাজের উপরতঙসার 
সাঁশাক্ষিত শ্রেণির মধ্যে দলটির অ'বেদন সীমাবদ্ধ ছিল। এই দল ছিল 
একান্তই আণ্ালক ও রক্ষণশঈল। 1912 সালে জন্ম হয়েছিল ইশ্ডিজ দলের 
রে [১9:৮0) | ছু, 127109০5165 19156 এই দলের প্রাতিষ্ঠ্তা 

ছিলেন। তানি হলেন বিশ্যাত 1516500;র বংশধর । তার লক্ষ্য ছিলি ইন্দরো- 
নেশিয়াতে জল্মেছে এই ধরণের মানুষের জন্য ইন্দোনেশীয় নাগরিকতা সঞ্ট্টে 
করা। প্রকাশ্যেই তিনি স্বাধীনতার দাঁব প্রচার করেছেন। এই দলের 
অনেক নেতাকে নেদারল্যাণ্ডে নিরবাঁসত করা হয়েছিল। তাদের অন্গা্মরা 
পরে জাতীয় ইন্ডিজ দল (5119991 1070150176 1১910)) সাম্ট করেন? ও 
দলের জাতীয়তাবাদী আদর্শ সাধারণ মানুষের মনে বিশেষ উদ্দীপনা সনম 
করতে পারেনি। 


সারেকাৎ ইসলাম 


1912 সালে সারেকাৎ ইসলাম নামে আর একট প্রভাবশালী দলের জষ্দ 
হয়। এর কয়েক বছর আগে 98161596 1798255 [9127 (15919517210 1114996 
[019০) নামে একটি বাঁক সাঁমৃতির সৃস্টি হয়েছিল। এই সমিতির 
উদ্যোস্তারা ছিল পূর্ব ও.মধ্য জাভার বাটিক শিল্পের বাঁণকরা ! দের 
দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুরোপুরি 3//% সমাজের । তাদের সঙ্গে চীনা ঝাঁদক 
সমাজের তীর প্রাতিযোগিতা চলছিল। শহরবাসী স্বাধীন স্বতন্ম মধ্যবিত 
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শ্রেণীর অধিকাংশই ছিল চাঁনা। ধারে ধীরে আঁধিক সংখ্যায় চশনারা জাভার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে শর করে। তাদের সঙ্গে প্রাতযোগিতার দরুণ বস্র 
ও বাটিক শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয়দের আধিপাত্য প্রায় 'িনম্ট হয়ে পড়ে- 
ছিল। 59155910288 1গথাঃ। বাণিক দলাঁটর অন্গামীদের সংখ্যা বৃদ্ধি 
হলে, তারা সারেকাৎ ইসলাম নামে একটি নতুন দল স্াঁষ্ট করে। 

ইর্সলাম ধর্মকে এই সময় আধুনিক যুগ্েপযোগী করে তোলার জন্য 
সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। উচ্চশ্রেণীভুত্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় 
ও নগরকেশ্দ্রিক বাঁণক শ্রেণী এই আন্দোলনের সঙ্গে যাত্ত ছিল। সংস্কার- 
আন্দোলনের প্রভবে সারেকাৎ ইসসামও বিপুল গণ সমর্থন লাভ করেছি'ল। 
ডচ শাসক শ্রেশসির বিরূদ্ধে, ্রষ্টান ধ্মপ্রচারকদের বিরুদ্ধে এবং ইন্দোনেশিয়ার 
প্রবাসী চীনা বণিকদের বিরদ্ধে যে বিক্ষোভ ও তৃষা পুঞাঁভূত হচ্ছিল 
ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে তা দানা বেধে ওঠে। ইসলাম ধর্মকে 
কেন্দ্র করে জাতীয় সংহাতি স্পম্ট আকার নেয়। এই ধর্মীভান্তক জাতীয় 
সংহতি থেকেই সারেকাৎ ইসলাম শন্তি ও পুষ্টি অর্জন করোছিল। ইসলামণ 
সংহতি সারেকাৎ ইসলামকে সাংগঠনিক প্রসারতা দিয়েছে, কিন্তু স্মর্তব্য যে 
ইসলাম সারেকাৎ ইসলামের মর্মবাণী নয়। সারেকাৎ ইসলামের নেতা, 
€0. 5. 010091710৮০ ছিলেন পশ্চিমী শিক্ষায় শাক্ষত। অর্গাঁণত গ্রাম- 
বাসর কাছে তান ছিলেন রাতু 'আঁদল, যার আঁঘর্ভাব হয়েছে দুজ্কৃত- 
কারীদের" বিনাশের জন্য, সাধৃদের পরিন্রাণের জন্য, ধর্ম রাজ্য সংস্থাপনের 
জন্য। 

সারেকাৎ ইসলামের মূল কর্মক্ষেত্র ছিল জাভা, দেশের নানাস্ধানে এই 
দলের শাখা ছড়িয়ে ছিল। অন্যান্য দল এবং বিশেষ করে মাকর্সীয় দল 
ইন্ডিজ সোস্যাল ডেমোক্রোটক এসোসিয়েশন (15৬, 1914) সারেকাৎ 
ইসলামের পক্ষপ্টে এসে আশ্রয় নেয়। ক্রমে ক্রমে এই দলটি চরমপন্থী 
রাজনখীতর দিক ঝুকে পড়ে। মূলত সারেকাৎ ইসলাম ছিল নবজাগ্রত 
বঁণিক শ্রেণীর মুখপন্ন। কিন্তু রাজনীতির আমদাঁন যতই বাড়তে লাগল, 
কৃষক ও শ্রামক আন্দোলনে যতই দলাট জীনডয়ে পড়তে লাগল; এই দলটিতে 
ততই ধাঁণকশ্রেণীব্র নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়ে গেল। 


কজ্যনিষ্ট আন্দোলন 
[1920 সালের 23মে তারিখে ইন্দোনেশিয়ার কমঘানিস্ট দলের জন্ম। 
প্রথমে এই দলটির নাম ছিল 261561126) মোম ৫8 110085 অর্থাৎ 
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ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্ট এসোসিয়েশন। পরে এর নাম হল 2811 
10007717701015 11700290920) অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার কক্্যুনিস্ট পার্টি । 
ইন্দোনেশিয়ার কমানিস্ট পার্টি এশয়ার সর্বপ্রথম কম্যনিস্ট পার্টি ।। ।এই 
দছ্ের জল্ম কাহিনীর প্রথম পর্ব চিস্তাকর্ষক। 1913 সালের 7মে তারখে 
লেনিন প্রাভদা'য় প্রকাশিত একট প্রবন্ধে ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী গণতান্তিক 
আন্দোলনের প্রাত দৃন্ট আকর্ষণ করোছলেন। এ বছরেই মল, ]. চ, 14. 
57৩০৬116৮ নামে একজন ডচ চরমপল্থী সোস্যািস্ট জাভাতে আষেন। 1914 
সালে তাঁরই উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন 
(157৬) সৃন্টি হয় দাক্ষণ পূর্ব এঁশয়ার ইতিহাসে এটাই হল প্রথম 
মার্কসবাদী সংগঠন।॥ 1915 সালের 10 অক্টোবর এই দলের মৃখপন্ন “যু 
গয়ালড” প্রথম প্রকাশিত হয়। 1916 সালে সারেকাৎ ইসলামের কয়েকজন 
বাঁশিম্ট সভ্য যুগপৎ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশনের (050৬) সঙ্গে 
যুক্ত হন। 151566%116% এর উৎসাহে সারেকাৎ ইসলাম দলের 56792125128 
শাখার প্রধান 9077201) ইন্দোনেশীয় জনগণের মধ্যে মাকসবাদ প্রচারে আত্ম- 
নিয়োগ করেছিলেন।| ডিচ কর্তৃপক্ষের নিরশে কিছুদিন পর 31665115 
ইন্দোনোশয়া থেকে বিতাড়িত হন॥। 


। 1919 সালে কমমিনটার্ণের প্রথম কংগ্রেস আঁধবেশনে লোনন বব বপ্লবের 
প্রস্তুতির কথা বলেন। ইন্দোনেশিয়ার সোস্যাল ডেমোক্রেটিক এসোসিয়েশন 
॥এই আহবানে অনুপ্রাণিত হয় 1। 1920 সালের 2)মে এই দলটি ইন্দোনেশিয়ার 
কম্যুনিস্ট পার্টিতে রূপান্তাঁরত হয়।। সারেকাৎ ইসলামের 9217737905 
দপ্তরে এক সভায় এই সিম্ধান্ত নেওয়া হয়োছিল। 567788)) এই নতুন দলের 
'সভাপাঁত হলেন। 11920 সালে কমিনটার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেসে 5106৩516 
ইন্দোনেশীয় কম্যীনস্ট পার্টর প্রার্তনিধিত্ব করেন। /সারেকাৎ ইসলাম 
বিপ্লবের মধ্য 'দয়ে নয়, সংস্কারের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অজনের কথা 
বলেছিল। এই দলের সংগ্রাম ছিল বিদেশী ধনতন্বের বিরদ্ধে, ইন্দোনেশীয় 
ধনতল্দের বিরুদ্ধে নয়। তাদের কাছে মার্কসবাদের আকর্ষণ জাতীয় 
সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে, সমাজ বপ্লবের আদর্শ হিসাবে নয়।॥ 1921 
সালৈর অক্টোবর মাসে সারেকাৎ ইসলামের যজ্ঞ জাতীয় কংগ্রেসে প্রস্তাব 
নেওয়া হয় যে এই দলের সদস্যরা অন্য কোনও দলের যুগপৎ সভ্য 
থাকতে পারবে না। কম্যুনিস্টরা তখন সারেকাৎ ইসলাম থেকে পদত্যাগ 
করে। 


| অইীদিতের (4380) হিসেব মত তখন ইন্দোনেশীয় কম্যানিস্ট পার্টি 
38টি সেকশনে কাজ চালাত।) এর সংগ্রামী সদস্য সংখ্যা ছিল 1140 এবং 
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তখন চীনা কমহুনিস্ট দলের সদস্য সংখ্যা মাত্র 900 ছিল ।।শহরে শ্রামক শ্রেণণর: 
মধ্যে তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে । গ্রামের কৃষকদের মধ্যেও রা হড়িয়ে 
পড়ে। সরকারাঁ নিপাঁড়ন তাদেরকে আরও সংহত সুসংগঠিত করে তোলে । 
পশ্চিম জাভায় (নভেম্বর, 1926) ও পশ্চিম সমান্ায় (জানুয়ারি, 1927) 
তাদের নেতৃত্বে কষক বিদ্রোহ শুরু হয়।। ডচ সরকার খুব সহজেই এই 
বিদ্রোহ দমন করে। দীর্ঘকালের জন্য তাদের প্রভাব প্রাতপাত্ত নিষ্প্রভ হয়ে 
পড়ে। । “ 


* 512681196 এর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলন কুমশই 
শান্তিশাঁলী হতে থাকে এবং স্বাধীনতার আকাত্ষা আরো তীব্ররূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। 1917 সালে 1519% প্রকাশ্যে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা দাবি করে। 
সারেকাৎ ইসলামের মাধ্যমে এই দাবি উপস্থাঁপত হয়। কিন্তু এই দাবি এত 
হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে যে মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই সারেকাং ইসলাম ব্যাপক 
জনাপ্রয়তা লাভ করে এবং এর সদস্য সংখ্যা 2.5 শমালয়নে উপনদত 
হয়। / ঃ 


' কিন্তু ইন্দোনেশিয়ায় সারেকাং ইসলামের মাধ্যমে কম্যানস্ট আন্দোলনের 
প্রসার ও ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ'মে স্বাধীনতার পাঁরকল্পনা নেওয়া 
হলেও, স্বারেকাৎ ইসলামের মূল নেতৃত্ব শান্তিপর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ 
ও জাতীয় মীন্তর আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তারা 'িপ্লব ও গণ 
আন্দোলনের পথ বর্জন করেন এবং শান্তিপূর্ণনীতি গ্রহণের উপর গ্‌রুত্ব 
আরোপ করেন। দেশীয় ধনতন্বের বিরদ্ধে নয়, বিদেশী ধনতন্দের বিরস্ে 
সারেকাৎ ইসলামের নেতৃবৃন্দ সোচ্চার হয়েছিলেন। এই সময়ে মাকর্সবাদশ 
আন্দোলন ইন্দোনেশিয়ায় দ্রুত জনাপ্রয়তা অজ্জন করে। কিন্তু” অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক ক্ষেত্রে মাকর্সবাদী তত্ব ইন্দোনোঁশয়ায় কম্যানস্ট আন্দোলনের 
জনীপ্রয়তার মূল কারণ নয়। কম্যাঁনস্টরা বিদেশী শোষণ ও শাসনের 
বিরৃদ্ধে যে জাতীয়তাবাদী ম্ান্তকামনা সূষ্টি করে তাই ইন্দোনোশয়ার 
সাধারণ মানুষকে পরিতৃপ্ত করে এবং কম্যানিস্ট আন্দোলন প্রাথথামক স্তরে 
আক বণীয় হয়ে উঠে। » 


/ কিন্তু অজ্পাঁদনের মধ্যেই সারেকাৎ ইসলাম ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে 
বিরোধ দেখা দেয় এবং ইন্দোনেশীয় কম্যানিস্ট পার্টি 1921 সালের অক্লোবর 
মাসে সারেকাৎ ইসলামের উপর প্রকাশ্য নিয়ল্্ণ দাব করে। 1925 সালের 
মার্চ মাসে কমঢণিস্ট পার্টর চতুর্থ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে 
সারেকাং ইসলামের বিরুদ্ধে নির্বচনে একটি সম্পূর্ণ পৃথক রাজনৈতিক 
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সংস্থা হিসাবে প্রাঁতদ্বান্বতার সিদ্বান্ত নেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে জাভার 
বাইরে পদং, সমান্রা, মাকাসার এবং সুলায়েশতে কম্যুনিস্ট পার্টির শাখা 
স্থাপন করা হয়। । 


1920 সালে মস্কোতে কমিনটার্ণের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় [ এই 
কংগ্রেসে কমিনটার্ণের পাঁরিচালকমন্ডলশ [যে এর নিকট ইন্দোনেশিয়ার 
বজোয়া জাতীয়তাবাদী মান্ত আন্দোলনকে সমর্থনের জন্য আবেদন জানান। 
করে গড়ে ওঠে, তাই এই ইসলাম আন্দোলনকে সমর্থনের দেশ ছিল 
ইন্দোনোশিয়ার কম্ানিস্ট পার্টর উপরে। কিন্তু সেই সঙ্গেই বিশ্ব কমানিস্ট 
আন্দোলনের পরিপন্য+ বিশ্বব্যাপশি ইসলামী আন্দোলনের (2517-19507) 
প্রচারকে বাধা দেবারও িদে'শ দেওয়া হয়। কিনটার্ণ নেতৃত্বের এই পরস্পর্- 
বিরোধী নিদেশ ইল্দোনেশীয় কমাঢনস্ট পার্টিকে উভয় সংকটে ফেলে এবং 
এই দোটানা অবস্থায় পার্টির নেতৃত্ব দ্ুত চরমপল্থীদের হাতে যায়। ॥ ॥ এই 
চরমপল্থণ নেতৃত্ব কাঁমনটার্ণের 'ানর্দেশকে অগ্রাহ্য করে এবং উগ্র-বামপল্থী 
নীতি গ্রহণ করেরে। উগ্রপন্থী কার্যকলাপ ইন্দোনেশিয়ার ডচদের মনে 
আশংকার সৃন্টি করে এবং কমযুনিস্ট পার্টির মধ্যেই অপেক্ষাকৃত নরমপল্থী ও 
উগ্রপল্থীদের মধ রাজনৌতিক আদর্শকে কেন্দ্র করে সংঘর্য হয়। । 


*এই বিশৃংখল অবস্থায় কম্ানস্ট আন্দোলনের তীব্রতা হাস প্রায় এবং 
কম্যনিস্ট আন্দোলনকে সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ডচেরা হন 
কমানিস্ট নেতাকে ইন্দোনেশিয়া থেকে বাহম্কৃত করে। কম্যুনিস্ট আন্দো- 
লনের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যান্তদের ব্যাপকহারে হত্যা ও গ্রেপ্তার করা হয়। এই 
চরমপল্থী নেতৃত্ব সোভিয়েত কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই 
শুরু করে।' ইতিমধ্যে 1924 সালে লেনিনের মৃত্যু হলে স্তাঁলন সোভিয়েত 
কমানিস্ট পার্টির কর্ণধার নিযুক্ত হন এবং সোভিয়েত কম্যানস্ট পার্টির 
মধ্যেই স্তালিন ত্রংসাঁক রাজনোৌতক সংঘর্ষ শুরু হয়। 


7 1925 সালের মার্চ মাসে কমিনটার্ণের কার্য নির্বাহক কমিটি চাতক 
কয়েকাট নিদেশ দেয়। এসব নির্দেশের মূল কথা হচ্ছে ইসলামী আন্দে- 
লনকে বর্জন না করে, তাকে প্রকৃত গণ-আন্দোলনে রুপান্তরিত করা 
প্রয়োজন। কারণ, এই নির্দেশে বল্গা হয়, বিশ্বের কোন দেশেই কৃষকশ্রেীর 
সর্বাত্মক সহাযোগিতা ও" সমর্থন ছাড়া সর্বহারা শ্রমিক বিশ্লব সফল হতে 
"পারে না।। 


ইতিমধ্যে পে এর বিস্লবের বাসনা আরো তণর হয়ে উঠে। রাশিয়ার 
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বস্লব ইন্দোনেশিয়ার ছাত্রসমাজের কাছে একটা আদর্শ উপাস্থত করে। 
উইলসনের 14 দফা শর্ত তাদের মনে নতুন প্রত্যয় যোগায়। 192 সালের 
1)ই নভেম্বর প্রায় দুইশত সশস্ত্র জনতা বাটাভিয়াতে টেলিফোন ও টোলগ্রাফ 
ভবন আক্রমণ করে এবং বাঁহশীবশ্বের সঙ্গে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে 
সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। কিন্তু এই আন্দোলনের পাঁরণাঁতি আদৌ 
সন্তোষজনক ছিল না। ডচ সৈন্যরা অত্যন্ত সহজেই এই বপ্লব দমন করে। 
মাত্র সাতদিনের মধোই অর্থাৎ 19 নভেম্বর জাভার [বিপ্লবী আন্দোলনকে 
সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়। এই আন্দোলন সম্পর্কে নিষ্ঠুর সত্য হলো এই 
ষে ইন্দোনোশয়ার প্রথম কমদানস্ট বিপ্লব সম্পর্ণরপে বার্থতায় 
পর্যবাঁসত হয়। 


* কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে ডচ শাসক গোম্তী ইন্দোনেশিয়ায় 
সল্লাসের রাজত্ব সৃম্টি করে। নয় জন ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হয়। প্রায় 13 
হাজার ব্যক্তিকে সামায়ক আটক করা হয় এবং 5 হাজার বা্ডিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
করা হয়। 1508 জনকে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হয় এবং প্রায় 823 জনকে 
দেশ থেকে নির্বাঁসত করা হয়। ডচদের হিসাব অনুযায়ী এই 'নিচ্কল 
সংঘর্ষে” প্রায় আট হাজারের মতো মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। 


কম্যুনিস্টরা ইন্দোনেশিয়ার প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা অনুধাবন ও 
বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়। তাঁদের এই ব্যর্থতা বিগ্লবের ব্যর্থতআ নিয়ে আসে। 
তাঁরা সাময়িক সাফলোর মরাচিকায় দ্রান্তপথে পাঁরচালিও হন। এই সময় 
অধিকাংশ মানৃষেরই বিপ্লবের কারণ, গতি প্রকৃতি ও পবিণাঁত সম্বন্ধে ধারণা 
ছিল অত্যন্ত সামান্য। দীর্ঘ দিন ধরে ও্পানিবেশিক শাসনে ক্ষুদ্ধ ইন্দো- 
নেশিয়ার সাধারণ মানুষ কম্যুনিস্টদের জাতীয়তাবাদ প্রচারে অনপ্রাণত 
হয়ে প্রায় কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। 


ইন্দোনেশিয়ার একজন প্রথম সাঁরর রাজনোতিক নেতা 5211 এব মতে 
বপ্লবে যারা অংশ 'নয়েছিল, তাদের আঁধকাংশই কম্যূনিস্ট নন। 
(৮1187 515. 90015 200 01102070705]17 [1200155205) 7 তিনি 
আরো বলেন যে ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদী আন্দোলন হিন্দু ও মুসলিম 
সভ্যতার মিশ্র সংস্পর্শে অযৌন্তক আধ্যাত্মিকতার দিকে মোড় নেয়। সাম্যবাদ 
টবরোধী এই নীতি ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের বার্থভার অন্যতম 
কারণ। 


িল্তু, ব্যর্থতা সত্তেও এই বিপ্লব ডচ ও ইন্দোনেশীয়দের রাজনোতিক 
মানসিকতার উপর গভরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কমযানস্টরা বুঝতে 
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পারে তাদের পিছনে গণ সমর্থন নেই। ডচ শাসকরা বুঝতে. পারে তাদের 
বিরৃদ্ধে সাধারণ মানৃষ বিক্ষৃত্ধ। 447% এর বন্তব্য অন্সারে এই ঘটনা 
ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক সচেতনতাকে আরো উচ্চ পর্যায়ে! উন্নীত করে। 
দশর্ঘ 20 বৎসর পরে এই িগ্লবের বাংসাঁরক উৎসব উপলক্ষ্যে সমানার 
একাঁট সংবাদ পত্রের প্রকাশিত মন্তব্য এই মতকেই সমর্থন করে, 
[10052 0205 5৪৬7 075 7৫51000170 0961000126আ21505005 401 
[.11-77090০6. কিন্তু 1961 সালে 20 নেতৃবৃন্দ বলেছিলেন ষে 
1926 সালের আন্দোলনকেই ডচ শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণ 
মানুষের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম বলে বর্ণনা করলে ইতিহাসকে বিকৃত করা হবে। 

(4১191) ইন্দোনোশিয়ার এই কমনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতাকে ব্যাখ্যা 
নলেছেন। তাঁর মতে এই বিপ্লব সম্বন্ধে পার্ট নেতৃত্বের মধ্যে মত পার্থক্য 
ছিল শীব্র। পাট ক্যাডার ও নেতৃত্বকে রক্ষার জন্যও বিশেষ কোন প্রস্তুতি 
নেওযা হয়নি! ফলে ডচ সৈনারা আন্দোলন দমনে হস্তক্ষেপ করলে পার্টি 
ক্যাড'বগন পায়ে যেত বাধ্য হয়া। গ্রামা্চল ও শহরে সংগ্রামের সময় ভুত 
সংযোগ ও সহযোগিতার অভাবও এই বিপ্লবের বার্থতার অন্যতম 
কারণ । 

ইন্দোনেশিয়ার সাম্যবাদ আন্দোলনের নানা পর্বের শোচনীয় অধোগাঁত 
বহ: ক্ষেত্রেই এঁতিহাসকদের কাছে বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্ীপক মনে 
5য়েছে। 1965 সালে সেখানে কম্যনিস্ট আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে িধৰস্ত 
হয়ে পড়ে। তার মলেও দিল কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দের ততৃগত বিচ্যাত ও 
পথভ্রান্তি। অনুর্পভাবে প্রথম সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব 1দতেও 
ইন্দোনোশিয়ার কমঢুনিস্ট নেতৃব্ন্দ অপারগ ছিল। সঠিক বৈ্লাবিক পরি- 
৯ করাকে সৌনন বলেছেন খোঁকামি রোগ । 
এই রোগে ইন্দোনোশিয়ার কম্যনিস্ট পার্টি ব্যাধিগ্রস্ত ছিল। সংগঠনকে 
মজবুত না করে, তাকে জনগণের মর্মমুলের সঙ্গে যুত্ত না করে আন্দোলন 
করতে গেলে নেতৃত্ব বিফল হতে বাধ্য। ইন্দোনেশিয়ার কমানিষ্ট পার্টি এই 
ধরণের বিচ্যুতিতে পথভ্রান্ত হয়োছিল। 


মূন্তি সংগ্রামের 'বাভন্ন ধারা 


1926 সালের কম্যানস্ট অভ্যুঙথানের ব্যর্থতার পর ইন্দোনোশয়ার জাতীর 
মৃন্তি সংগ্রামের ধর্ম নিরপেক্ষ ধারা চারাটি খাতে প্রবাহিত হয়েছে £ 
নাতির সাম্যবাদ (9%0),2. জাতীয় সাম্যবাদ (7২7). 
স্বৈরতান্দিক জাতশয়তাবাদ (১৪:8:7০),4. গণতাল্লিক সমাজতন্ত্র (চখা), 
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ধীর জতাঁয়তবাদী আন্দোলনের প্রবাহ ছিল 'দ্বমুখণ 1. রক্ষণশীল 
ইসনলামাঁ আন্দোলন, 2. সংস্কারপল্ধী ইসলামধ আন্দোলন। এই সব 
রাজনৈতিক দলের মধ্যে নানাবিধ মত পার্থক্য স্তেও, ইন্দোনোঁশয়ার স্বাধধন- 
তরে লক্ষ্যে তারা সবাই ছিল এক জোট। 


মোহম্মদশয়া (117717000901)57) নামে একটি ধর্মশয় সংগঠন ছিল। 
1912 সালে এই দলেরও জল্ম। ইসলামী সংস্থার আন্দোলনের সঙ্গে যান্তু 
এই দসটির চারন্র ছিল মূলত অরাজনৈতিক। 'বিদালয়, হাসপাতাল ও নানা 
জনহিতকর প্রাতিষ্ঠান স্থাপনই ছিল এই দলাঁটর আসল কাজ। শহরের 
প্রশ্থাতিপন্থী, মুসলমানরা এর সভ, ছিল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যয় 
লিখেছেন, 'মোহম্মদীয়া প্রাতষ্ঠানাটকে যবদ্বীপে মুসলমান সংস্কাতির 
কেন্দ্র আর মুসলমান মনে'ভাবের একটি প্রধান উৎস বলা যায়। কিন্তু এখান 
যবদ্বীপণয় জাতীয়তা বেশ জোরের সঙ্গে বিদ্যমান ।'8 


1926 সালে নাদাতুল উলমা  (5749৮5] [012109) নামে একটি 
রক্ষণশীল দলের জল্ম হয়। জাভায় গ্রামীণ 54%// সমাজ ছিল এই দলের 
সমর্থক । 


ইন্দোনোশয়ার জাতীয় অন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
1908 সালে নেঙ্গারল্যান্ডের ডচ এবং ইসট ইনডিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্দোনেশঈীয 
ছারা পারা100121 [1)00156518 বা ইন্দোনেশীয় সোসাইটি নামে একটি 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে । 1920 এর দশকে এই দলাঁট ইন্দেনেশিয়ার পূর্ণ 
স্বাধীনতার দাব ঘোষণা করোছল এবং সমাজতান্নিক আদর্শে আস্থা প্রকাশ 
করোছিল। হল্যান্ডের বামপন্থী দলগুলি ইন্দেনেশিয়ার মুক্তি আন্দোলনে 
সমর্থন জানিয়েছিল । 


অর্থনগাঁত ও সমাজব্যবস্থ য়। তাই সেখানকার জাতীয় আন্দোলনে সমাজ- 
তন্মের নীতি ও লক্ষ্য একাকার হয়ে মিশে গেছে। 7361171707017210 
[05৩52 দলটি ও তার সঞ্গে সংসম্ট অনান্য প্রীতম্ঠানগ্ীন ভারতবর্ষের 
অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারাও প্রভাঁবত হয়েছিল। হল্যাণ্ড ফেরত ইন্দো- 
নেশীয় সামাতির ছান্ররা দেশে ফিরে এস অনেক পাঠচক্র গড়ে তুলল । তাদের 
সঙ্গে যোগ দিল আশিক উচ্চ শিক্ষায়তনের ছান্ররা। বান্দু পাঠচক্রের 
সজপ্পাঁত ছিলেন সূকর্ণ। 1927 সালে "তান ন্যাশানাস্ট্‌ পার্ট অব ইন্দো- 
নেশিয়়া গবা) গড়ে তোলেন। এই দলেরও উদ্দেশ্য ছিল এক্যবজ্ধ জাতীয় 
আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের মূত্তি অর্জন। 
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1926-27 সালের কম্যুনিস্ট অভ্যুথান বার্থ হলে বহু ইন্দোনেশণয় 
কমদ্ুনিষ্ট কর্মীকে হলাণ্ডে নির্বাসিত করা হয়'। এই সময় হলাশ্ডে অনেক 
তরুণ জাতীয়তাবাদী ইন্দোনেশীয় ছাত্র পড়াশুনা করত। চাুযহ019202] 
[7)0013951 (721) নামে সেখানে তাদের একট নিজস্ব সংগঠন 'ছিল॥ এই 
দলর উপর মাকর্সীয় দর্শনের, নির্বাসিত এতে নেতৃবৃন্দের এবং ডচ 
বনুনিস্টদের অসাম প্রভাব ছিল। অ-কম্হানস্ট য় নেতৃবৃন্দ এবং 
[11 গ্রুতিনাধিদের মধ্যে পারস্পারক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার সম্পর্ক 
গডে উঠেছি'ল। 1926 সালের 5 ডিসেম্বর তাঁরখে [মু এর পক্ষে 
1১101777770] 17762 এবং 0] এর পক্ষে 9০77201) একটি রাজনোতক 
ক্ততে স্বাক্ষন করেন। এই চুক্তিতে স্থির করা হয় যে ইন্দোনোশয়ায় 
€ ভাগত শু সদসালা সেখানে একটি নতুন জাতীয়তাবাদী দল গঠন করবেন। 
তেতীয়তাকাদী আন্দোলন পাঁরচালনার পূর্ণ দায়িত্ব এবং নেতৃত্ব থাকবে ঢা 
চশ্লস হতে এবং ৫] দল এই বিষয়ে কোন বাধা সূষ্টি করবে না। কিন্ত 
শশরের বছরেই নিজের ভূল স্বীকার করে 5৫779ঘ12 চুক্তিটি বাতিল করেন। তা 
সর্তেও হলাপ্ডের ইন্দেনেশীয় কমাহীনস্ট, নেদারল্যান্ড কম্যানস্ট দল এবং 
৬য় আল্তজরাীতকের 07719 10650090001) সঙ্গে ঢা দলের ঘানিষ্ঠ 
'যাগযেগ ছিল। 


ততীয় আন্তজর্ীতকের সঙ্গে [সু দলের যোগাযোগ ঘটেছে 1098৫ 
£১28155 [া900111গা) (585)  মারফৎ। 1926 সালে কামিনটার্পের উদ্যোগে 
এ প্রতিষ্ঠিত হয়। 192 সালের ফেব্রুয়ার মাসে 1.22506 4১891251 
[7:75521150 এর ব্রাসেলস সম্মেলনে ইন্দোনোঁশিয়ার জাতীয় ম্যীন্ত আন্দো- 
'নন্কে সমর্থন কল্র একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বছরেই হল্যান্ড 2 
নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হলে [182 এবং ডচ সমাজতন্তীরা তীর প্রতিবাদ জানায়। 
অক্পাদনের মধ্যে [18ঞর নেতৃত্ব দুটি শাবরে বিভভ্ত হয়ে পড়ে। প্রথম 
শশাবরে ছিল কম.ানস্টরা এবং বিপক্ষ শাবরে ছিল ওপনিবোৌশক দেশের 
অ-কমুনিস্ট নেতৃবৃন্দ ও ইউরোপীয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা। 1929 সালে 
৮ দল [1£থর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিম্ন করে। 


5)0117 এবং 7755 প্রমুখ স্বদেশে প্রত্যাগত ম্ নেতৃবৃন্দ িশবাস 
করতেন যে 1926-27 সালের কম্যুনিস্ট অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে ষে 
সাধারণ কমশীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা না বাড়লে স্বাধীনতা 
গ্রাম হয় পথঘ্রল্ট হবে না হয় দাঁমত হবে। এই সময় এনে বে-আইনা 
ঘোঁষত হয়েছে। 1926 থেকে 1945 পর্যন্ত প্রকাশ্যে কম্যূনিস্ট আচ্দোলন 
গড়ে তোলা ইন্দোনেশিয়ায় সম্ভব ছিল না। এ ধারণাও প্রচলিত ছিল 
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ইউরোপীয় সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা হয়ত আন্তাঁরক ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশ 
বা ওপানবেশিকতা-বিরোধী নয়। তাই 75:01 55101791 11500175517 
(7) আদর্শের দিক দিয়ে মস্কোর প্রভাব মেনে নেয়। এই প্রসঙ্গে 
51917 এর বন্তব্য বিশেষ প্রাণিধেয়, খুর০৩১ গো 16 5৫10 7০£1015105 
000 1১211051 বি 25101791 11500176519 725 1060580 ₹/101) 10৬0100001751 
11)117060 90019115 51509190105, 21)0 1 15 [91012591709 01015 1১210% 
1০917 0০:1০ 101 11) ০01001915 2170 051071150105 06 00191 
00021886115, 2 006 00001066102 46 5000650 211077096 00:61 0০ 
(10501 012 [17010115119 ০৫ 05 (00100170175 [10651779002], 


(95121017 177207705877 90087715775 195, 297 050600. 11 0. 5 
1/1)05 021য1গা। 011 110001205127 ক বত 21502 01474757722 
59%/// 12457 445. 50215001- 1959. [9 194.) 


1927 সালে বা! দল প্রাতাষ্ঠত হয়। দু'বছরের মধ্যে এই দলের 
সদস্য সংখা 10000 অতিক্রম করেো। পূর্ণ রাজনোতিক ও অর্থনোৌতিক 
স্বাধীনতার দাবিতে বা! সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার কোশল অবলম্বনে 
করে। এই সময় 5585879 ছিলেন ঢায দলের অন্যতম প্রধান নেতা । 
শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়াতেই তান শিক্ষা লাভ করেন, এজন্য দেশের বাইরে 
তিনি যান নি। 1929 সালের ডিসেম্বর মাসে দেশদ্রোহতার অভিযোগে 
তান গ্রেপ্তার হন। 19১9 সালে বিচারের সময় আত্মপক্ষ স্চর্থন করে 
তান যে ভাষণ দেন, তা ৭1772072585 70761 447 1? 1 (11540170519 
/0085৫5 1) : শিরোনামে টা! দলের রাজনোতিক আদর্শের সারমর্ম 
1হসাবে খ্যতি সাভ করেছে । এই ভাষণে তান বলেছিলেন যে ধনতন্তন ও 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আরুমণ ডচ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ নয়। তাঁর 
য্ান্ত হল, 


৭ ,0919011থা, 9100 17007010211 21111506 501201200085 101 
7৮৮০1 ০: 1006০129101 ০6160 201517615, 091১1121192 2120 
27019002159, 20 5 55690705- (0208512সা। 21700009991) 215 1506 


1061)8091 চ71012 4. 1921006,1, 


ঘ্যর্থহশীন ভাষায় তিনি ঘোষণা করোছলেন যে জাতনয় স্বাধীনতা 
অর্জনই হল চাখা এর লক্ষ্য। খা কম্যুনিস্ট দল নয়* এবং 
যা দলের উত্তরসূরী নয়॥ [খা এর আদর্শ হিসাবে তিনি 77০%0-1গ 
এবং 17/77742%-1স এর কথা বলেন। 89070 এবং %77/42% এর প্রকৃত 
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অর্থ হল কষক। কখনও কখনও শ্রামক বোঝাতেও ?74/46% ব্যবহার করা 
হয়েছে। জাভার চাষী প্রসঙ্গে 5০০ প্রচলিত ছিল। জাভার সন্দা 
অঞ্চলের একজন কৃষকের নাম থেকে %77%42% নেওয়া হয়েছে ।9 


1930 সালে গোটা পৃথিবীর অর্থনশীতির বাজারে মন্দার কালো ছায়া 
ঘনিয়ে এল। ইন্দোনেশিয়া থেকে কৃষিপণ্যের রপ্তান তখন আর লাভজনক 
নয়। বৃহৎ ধানক গোষ্ঠী চ।লিত অর্থনশীতর কাঠামোতে ভাঙ্গন দেখা 'দিল। 
সেখানে শিজ্পপাঁতিরা ছোট ছোট স্ব্পমূল্যের জিনিস উৎপাদনের দিকে নজর 
দিল। এই ছোট ধরণের উৎপাদন কাঠামো টিকিয়ে রাখতে ডচ সরকারের 
সঙ্গে সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিল। 1955 সালে রক্ষণশীল দলগুলি 
একন্রে 7911015 বা বৃহত্তর ইন্দোনেশিয়া দল (0:92660. [100159518 
1১475) গড়ে তুলল। নরম সুরের বামপল্থধীরা 1937 সালে 0৫12০ বা 
ইন্দানেশীয় গণ-আন্দোলন গড়ে তোলে । এ একই বছবে ইসলাম আইনের 
প্রচলনের দাবি জানিয়ে মোহম্মদীয়া ও নাদাতুল উলেমা (বি) একন্রে 
সংযুক্তভাবে একটি বৃহৎ এশলামিক সামিতি (05265: 191917710 0০০1 
০৫ [10109519) প্রতিষ্ঠা করল। 1958 সালে এই সামতি ইন্দোনেশাঁয় 
ইসলামী দল (10700170515 191917710 027) নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল । 
এই রাজনোতিক দলগ্লি ডচ সরকারকে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিল । 
তা সত্তেও ডচ সরকার এতটুকুও নমনীয়তা দেখায় নি এবং শাসন জংস্কারের 
প্রাতশ্রুতিও জানায়ন। কিছু রাজনোতিক অধিকারের জনা জাতীয়তাবাদী 
নেতারা 1959 সালে ০1 নামে একটি ইন্দোনেশীয় রাজনৈতিক জমায়েৎ গঠন 
করে। এই সমাবেশে রক্ষণশীল ও উগ্রপল্থী নেতারা সমবেতভাবে একাঁট 
ইন্দেনেশীয় পাললমেন্টের দাবি জানিয়েছিল। 1941 সালে তৈরী হয় 
150)9115 7২91512৮ 11.1০6919 বা ইন্দোনেশীয় গণ সমাত। এই সামাতি 
জাতীয় পার্লামেন্ট, জাতীয় ভাষা, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার 
দাবি জানিয়োছিল। 


জাতশয়৩।ব।দের চারত্র বিশ্লেষণ 


ইতিহাসের আদি পরে বংশগত পরিচয় বা আণ্টলিক গোষ্ঠী পারচয় 
ছাড়া ইন্দোনেশয়গণের মনে বৃহত্তর সমাজচেতনা ছিলনা বললেই চলে । 
কৃষ্টিগত মিল সত্তেও অখন্ড ইন্দোনেশীয় এঁক্যচেতনা বা জাতীয়তাবোধ 
আদৌ গড়ে ওঠোন। ইউরোপনীয়দের আগমনের ফলে ইন্দোনোশয়ার রাজন্য- 
বর্গের মধ্যে দু: ধরণের প্রাতক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। পশ্চিমী আভঘাতের 
শবরুদ্ধে একদিকে তারা জোটবদ্ধ হয়েছে, আবার অন্যাদকে আভ্যন্তরীণ 
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গোলোযোগের ক্ষেত্রে পশ্চিমী শন্তির শরণাপন্ন ও হয়েছে। একসময় ইন্দো- 
নেশীয়গণ ইসসাম ধর্মের পক্ষপদটে বিপুল সংখ্যায় আশ্রয় নেয়। 7০710, 
মনে করেন যে এই ধর্মচরণের মধ্যে হয়ত আল্তঃএশীয় পরিচয় কামনার 
কিং প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। 


উনিশ শতকের প্রথম দিকেই বেগবান পাঁশ্চমী সভ্যতার প্রভাব ইন্দো- 
নেশীয়ার সমাজব্যবস্থার 'ভান্তিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে। সামল্তপ্রভুদেব 
সামনে দুটি পথ উল্মুন্ত ছিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী কৃষককুলের সঙ্গে কাজী 
ও উলেমাদের নেতৃত্বে মিলিত হওয়া, অথবা, জনগণের প্রাত তাদেব চিরাচরিত 
প্রভৃত্ব বজায় থাকবে, এই আশ্বাস ও প্রাতিশ্রাতিতে পশ্চিমী শান্তর সঙ্গো সহ- 
যোগিজ' করা এবং পশ্চিমী শাসনযন্দে অংশ গ্রহণ করা । ইসলামী যোগসত্রে 
তাদের চিরাচরিত প্রভুত্ব পঙ্গু হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। 449%/ প্রধানদের 
সনাতন মৈশ্রীবন্ধন ওপানবেশিক শাসনযন্কে পুষ্ট করোছল। কারণ 44941 
প্রধানরা আণুদিক অহামকাবোধের পিছনে ইন্ধন জুগিয়োছল। ইসলাগ 
সংহতিবোধকে 'বনন্ট করতে অণুদিক অহামকাবোধ ছিল খুবই সারুয়। 
দেশের অভিজাত সম্প্রদায় তাদের স্বাতন্ত্য হারয়েছিল। তার খেসারত 
হিসাবে গৌরাবময় অতীতের কজ্পলোকে তারা ফিরে যাব'র চেম্টা করল। 
সমসামায়ক সমস্যার চাপে শঙ্কাতুর হস্ম তারা জাভার প্রাচীন বাংন্দরবার 
পুজ্ট বলশয়মান সংস্কৃতির আশ্রয়ে শরণাগত হল। ওয়েয়াউ নাটকগ্লিকত 
এই ধরণের মনোবাত্তর প্রকাশ দেখান হয়েছে। প্রাথথামক বিপর্যয় সত্তেও 
জাভার দুর্বল পেশী নায়করা পরাক্রাল্ত বদেশী নায়কদের পবাঁজত করতে 
পেরেছিস অলোকিক ক্ষমতাবলে, ওয়েয়াঙ্ নাটকগুলর এই হল বিষয়- 
বস্তু। 


গ্রামীণ মান্ষেব মধোও এই পলায়ন মনোব্ৃত্তির প্রকাশ দেখা গেছে। 
কষককুল পশ্চিমী সংস্কৃতির প্রবাহে নিজেদের যন্ত না করে আপন গ্রামীণ 
সংস্কৃতির নিরাপদ কোটরে আশ্রয় নিয়োছিল। পশ্চিমী শাসনের চাপে গ্রামীণ 
অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অর্থনৌতিক দুর্গাতর দূর্বহ বোঝা 
থেকে ম্যান্ত পেতে কষকরা অলৌকিক অতীঁন্দ্রয় শাস্তর উপর 'নর্ভর করতে 
লাগল । পশ্চিমী দত্কৃতকারীদের বিনাশের উদ্দেশ্যে তারা রাতু আদল নামে 
আঁভাঁহত এক ঈশ্বর প্রোরত দূতের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করেছে। 


উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে এই জাতীয় ধলায়নী 
মনোবৃস্তির প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় সামিন (52) আন্দোলনে । 
বহ: ক্ষেত্রে কুষকরা প্রবল পাঁশ্চম অনুশাসনের বিরুদ্ধে আহংস প্রতিরোধ গড়ে 


ইন্দোনেশিয়ায় জাতীন্নতাবাদ 25% 


তুলল। সামিন নামে মধ্যজাভার এক কৃষক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন। 
এই আন্দোলন ছল ধনতন্্রবিরোধী। প্রাক-পশুজিবাদী যুগের গ্রাম্য সহজ 
অনাড়ম্বর জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়োছল এই আন্দোলনে । আগ্রাসী 
পশ্চিমী সংস্কীতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। উদ্দীপনা- 
ময় জাতীয়তাবাদের পথ প্রশস্ত করেছে এই আন্দোলন। 


অর্থনোতক রূপান্তর, সামাঁজক শ্রেণী বিন্যাসে রদবদল, নগরকেন্দিক 
জীবনযার্রার প্রবাহ, প্রাক জাতীয়তাবাদী পর্বে একাগ্রাল্থি রুপে ইসলাম ধর্মের 
ভূমিকা, শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা, সাংস্কীতিক জাগরণের অন্বেষা এই সব 
িছ্‌র ফলে ইন্দোনোশিয়ার সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই সব 
কারণের জন্য অহিংস প্রতিরোধ থেকে সন্রিয় জাতীয়তাবাদ জন্ম নিয়েছিল। 
জ্তাতীয়তাবাদের এই ধারণা পশ্চিমেরই আমদানি; কিল্তু পশ্চিমী সভ্যতার 
বিরুদ্ধেই জাতীয়তাবোধ বাঙময় হয়ে উঠেছে। শ্রেণী চরিত্রের উপর 'ভাত্ত 
করেই জাতীয়তাবোধের গাঁতপ্রকৃতি নির্ণিত হয়েছে। বিশ শতকের প্রথম 
দিকের পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ 7//)49/ শ্রেণীর জাতীয় চেতনার 
সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঁণকশ্রেণশশর ইসলামী জাতনয়তাবাদের কোন লই ছিলনা । 
সরকার পেশায় ও বেসরকাঁর পশ্চিম বাণিজ্যসংস্থায় নিষুন্ত বৃত্তভোগা 
পরনির্ভর মধ্যবিত্তশ্রেণর জাতীয় চেতনা এবং কৃষককুল বা শহরের অ-দক্ষ 
শ্রমকশ্রেণীর জাতশয়তাবাদ_-এই দুই প্রবণতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। 
[বিভিন্ন শ্রেণ্পর জাতীয়তাবাদের মধ্যে নানা আমল সত্ত্বেও একটা বড় জায়গায় 
তাদের 'মিলনক্ষেত্র ছিল। আণুিক বৈষম্যকে আঁতিক্রম করে ইন্দোনেশীয় একা ও 
সংহতির প্রচেষ্টার প্রারম্ভিক সূচনা প্রতে)কটি ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। নানাক্ষেত্রে 
ধবকাঁশত উগ্র আণ্লিক মনোভাবকে জাতশয়তাবোধ রূপে চিহৃত করা সঙ্গত 
হবেনা । উগ্র আগণুালকতা ছিল 4441 গোষ্ঠীর এীতিহ্যে লালিত এবং 
প্রায়শই সরকারী সমর্থনপম্ট। ইন্দোনেশীয় দেশপ্রোমকদের দৃষ্টিতে উগ্র 
আণ্জলিকতা সামল্ততন্্ ও ওপাঁনবেশিক বিভেদনীতির সঙ্গে অঞ্গাঞ্গী 
সম্পাকতি। উগ্র আণ্টালকতাকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সমার্থক মনে 
করাও উচিত হবেনা। 


জন্য স্বাধীনতার দাব জানিয়েছিল? প্রথম মহাষুষ্ধের কিছু পরে স্থানীয় 
কিছু বৃদ্ধিজশীবশর সহায়তায় তারা ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম রাজনোতিক দল গঠন 
করে। এই দলের নাম ইনডিজ পারটি (15055০16 28:07) । 1915 সালে 
সৃষ্টি হয়োছল ইন্দো-ইউরোপায় ইউানয়ন। এই সংগঠনের মাধ্যমে ইন্দো 
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নেশিয়াবাসী ওলন্দাজরা তাদের প্রচলিত সুযোগ স্মবিধা সংরক্ষণের চেষ্টা 
করেছিল। 

ইন্দোনেশিয়ার সামল্তশ্রেণীর অবস্থা ছিল উভয় সংকট। ডচ ওউপাঁন- 
বেশিক শাসন ছিল 'তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রাতবন্ধক। ভচ শাসনকর্তারা 
তাদের কিপিং ক্ষমতা দিয়েছিল নিঃসন্দেহে, কিল্তু পপনিবোশক কাঠামোতে 
তাদেরকে ইন্দোনেশীয় হিসাবে সামাজিক মর্যাদায় হন মনে করা হত। 
আবার দের অনেকেরই এই ধারণা 'ছিল যে জাতীয় আন্দোলন যাঁদ দুর্বার 
হয়ে ওঠে তাহলে তার দাপটে সামন্তশ্রেণীর প্রচাঁলত ক্ষমতা নিশ্চয়ই খার্বত 
প্রচলিত ক্ষমতা বজায় রাখবে, না ওপনিবেশিক শাসনের সংগে সুসম্পর্ক গড়ে 
তুলবে এবং তাদের প্রাতি আনুগত্য দেখাবে এ নিয়ে সামন্তশ্রেণী ছিল 
'ছ্বধাদ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত। 


মধ্যবিত্তশ্রেণীর জাতীয়তাবোধ ছিল দ্বিধাহীন। এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর 
মধ্যে ছিল স্বল্পসংখ্যক বাঁণককুল, বুদ্ধিজীবণ” সরকারী আমলাবাঁহনী ও 
পশ্চিমী বাণিজ্য সংগঠনে নিযুক্ত বৃক্তিভোগীশ্রেণী। এরা ছিল মূলত 
নগরাশ্রয়ী শ্রেণী। ইউরোপীয় ও চীনা বাঁণিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদেরকে 
বাণাজ্যক প্রতিযোগিতায় অবতশর্ণ হতে হয়েছিল। প্রাতযোগিতামূলক 
ছল। অন্যভাবে বলা যায় প্রাতযোগিতামৃজক ক্বন্ থেকেই তাদের জাতীয়- 
তাবোধ জন্ম নিয়েছিল। সামাজক শ্রেণী বিন্যাসে অগ্রগণ্য স্থান দর্খল করার 
স্পৃহা এই শ্রেণীর চেতনায় অদম্য হয়ে' উঠেছিল। একথা সত্য জাতীয়তা 
বোধে অন্প্রাণত হয়ে গণআন্দোলনের সঙ্গে এই শ্রেণী যুন্ত হতে চেয়েছে। 
এ কথা সত্য এই শ্রেণীর জনকল্যাণ চেতনা ছিল নিঃসন্দেহে আন্তারক। 
িন্তু সমাজকাঠামোর মৌিক পাঁরবর্তন এই শ্রেণীর আদৌ লক্ষ্য ছিলনা । 
তাদের অনেকেই প্রগতিশীল সংস্কারের দাবি জানাতে আতক্কিত বোধ করত । 
ধবদেশপরা অর্থাৎ ইউরোপীয় ও চঈনারা' ইন্দোনোশিয়ার অর্থনৌতিক ও রাজ- 
নৌতিক কাঠামোতে যে অগ্রগণ্য স্থান দখল করেছিল, সেই স্থান গুলির 
নেতৃত্ব আঁধকার করাই ছিল মধ্যবিস্তশ্রেণীর জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য 
1926 সালের কমিউনিস্ট বিদ্রোহ পর্যল্ত সারেকাৎ ইসলাম দলটি এই শ্রেণীর 
প্রাতাননাধত্ব করেছে। 

প্রথম মহাযৃত্ধের পর দেশব্যাপী নৈরাশ্য রাজ করাছল। সে সময় 


থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বামপন্থী অংশ স্লোক্চার হয়ে ওঠে। 
অধঠীবততশ্রেশীর সামনে তখন কোনরকম অর্থনৈতিক ক্মোল্নাতির 


ইন্দোনোঁশয়য় জাতীয়ত। বাদ 255 


প্রতিশ্রুতি নেই। তাই গোটা সমাজব্যবস্থার উপরে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠস। 
শৃধুমান্র সামাজক প্রাতিষ্ঞা অর্জন নয়, শুধূমান্্ স্বাধীনতা লাভ নয়, গোটা 
সমাজবিন্যাসের রূপান্তর ছিল তাদের অভীপ্সত লক্ষ্য। গণ আদ্দোলন 
নৃত্টির জন্য ঘারা সজাগ হয়ে উঠল। তাদের প্রেরণাতেই গ্রামের কৃষক ও 
নগরের শ্রমিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আকৃজ্ট হল। তাদের দৃম্টিতে 
জাতীয়তাবোধ ছিল এক ধরণের শ্রেণীসংগ্রাম। চীনা দালাল ও ইউরোপীয় 
মলিকশ্রেশীর বিরোধিতা করার মধ্য 'দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাদের বিদেশ 
বৌরতা। পাঁশ্চমী পদুজবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম এ যুগের ইন্দো- 
নেশীয় ইতিহাসের এক'ট স্মরণীয় অধ্যায়। 
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পাদটীকা 


1,760 0১ 5015 1061 11611061১ 12116197 1774 1২411071911572 
11 5011) 17751 4452. (৬7150015511, 1965) 1১. 4. 


2. 760161015070 12756 [17055 1911217705 
19251569190 26 100031. 


খ621 [17015 19181751017] 19118171275 
1900-01 7,421 
1900-02 6১092 
1902-03 5,679 
1903-04 9১48] 74,544 
1904-05 4,964 66,451 
' 190:-06 6,863 68,755 
1906-07 8,694 108,305 
1907-08 9১919 919142 
1908-09 10,500 69,067 
1909-10 10,994 71421 
1910-11 14,254 90১05] 
1911-11 24025 83,749 
191 1-12 18,353 83,294 
1912-15 26,321 96১924 
1913-14 28427 56,855 


1914-15 


ডনজআচে সেরে জচি 


ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদ 


681 [00165 1১11801751051 01245 
1915-16 শীট শা 
1916-17 72 8,585 
1917-18 48 75020 
1918-19 1,123 229101 
1919-29 14,895 5995970 
1920-21 28১95 605,786 
1921-22 22,412 সি 
1922-2) 22022 86,355 
192)-24 59580) 91,786 
1924-25 7 
1925-26 ১১474 57957 
1926-27 52,412 129,052. 
1927-28 43082 98,635 
,1928-29 ১1,405 86,021 
1929-390 335090 84,810 


90110 : [২6019119150 1:35 [150165, 1/4150% 


05176, 1951, 11 (3965518 2: [5070507915060), 1931), 150 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য 1914 থেকে 1918 সাল পর্যন্ত হজযান্রা হয়নি। 
1924-25 সালে মক্কায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল অশান্ত। 


3, চ16৫ হি. ৬০০ 1061 1১121)061, ০01. ০4/, 0১, 30. 

4. 0105 30. 

5. 0. 1. 2) 106 100৩0, 17740725821 26 110942% 57014 
[৮৮ (94051962115 21৮ 1954) 29 7475, 


6. সৃনশীত কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র সংগমে দ্বীঁপময় ভারত ও 
শ্যামদেশ, কলকাতা 1980, পৃ. 233 
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7, 1926 সালের সশস্ন অভ্যুর্থানে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর মানুষ অংশ 
নিয়োছল £ অভ্যুরথান ব্যর্থ হলে 135000 ইন্দোনেশীয়কে গ্রেপ্তার কবা 
হয়োছিল, তাদের মধ্যে 4500 জনকে কার'গারে বন্দী করা হয় এবং 1,000 
জনকে অন্তরীন করা হয়। বত €5.11056এর 73০৩1) 101850৩1 ক্যামপে 
যদের অন্তরীন করে রাখা হয়, সরকারী বিবরণমত তারা কম্যুনিস্ট ছিলেন। 
কল্ছু বহহ পর্যবেক্ষকের মতে তারা ছিলেন মূলত জাতায়তাবাদী। 1926-27 
সালের কমা,নিস্ট অভ্যুর্খানে অংশগ্রহণকারীদেব অম্পর্কে 91917 এব 
মন্তব্য বিশেষ প্রাণধেয়, 


[19617991000 616 016] 1] 9150 00110৬50006 ০০0000970 
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119৮ 0167 ০৪1০ 10560011060 2179 01006 01 6159] 02015 01 
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2109110 [01019591) (0071770101505 10 00] 16০9£1129 2109000£ 0০ 
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51711015042 01 17+716, [20757 05০660 2. চনয বত 920 
(60.)  714757715% 59%/6458445845 (98515010105 08102 
1939.) | 


৪. সনশতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রবান্দ্ু সংগমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যাম 
দেশ। পৃ. 544. 


এঁ ভাষণে 5015911)0 বলোছলেন, 


[116 [বা] 732 16501501010979 29000221500 ঠা আরও টিতে 
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58/911)0র এই ভাষণ ছিল জাতী মন্ত জান্দোলনের বাইবেল। এই 
বন্তৃতায় শুধুমাত্র 551:57০র জীবনদর্শন নয়, সমগ্র জাতীয়তাবাদ* আঙ্দে- 
জনের রাজনোৌতিক আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। 59]. কে যাঁদ গণ আন্দো- 
লনের প্রথম তরঞ্গ মনে করা হয়, তাহলে [খা ছিল তার ছ্বিতীয় তরজ্গ। 
ক্বতখন 'বশবষদ্ধ পর্য্তি জাতীয়তাবাদ ও মাকর্সবাদ বিষয়ে ৮ দলের 
ব্যাখা বিশ্লেষণ ইন্দোনেশিয়ায় রাজনৌতক কার্যকলাপের আদশশিত মানদস্ড 
শহসাবে স্বীকৃত হয়েছে । অবশ্য কিছ ছোটখাটো বিষয়কে কেন্দ্র করে চাহ 
বাঁহর্ভূত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শাখা প্রশাখার 'বিভন্ত হয়ে পড়ে। 
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জাপানী শাসনের ফজাফজ 


জাপানের অধশীনে মালক 


1941 সালের 7 ডিসেম্বর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে পাল হারবার বন্দরে 
মাঁক্ন রণতরীর উপর জাপান বোমাবর্ষণ করে। "পরের দিন অর্থাং 8 
ডিসেম্বর কোটা ভারুর (0০৪ 731,8:9) কাছে কেলানতন উপকূলে জাপানখ 
সৈন্য অবতরণ কবে। জাপানের. মালয় অভিষান শুরু হয়। একটা ষুগের 
সমাপ্তি ঘটে। 


জাপানের মালয় আক্রমণ ছিল প্রকৃত পক্ষে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আক্ুমণ। 
নৌবাহিনীর ক্ষেত্রে এবং অর্থনৌতিক বাপারে দীর্ঘকাল ধরে জাপান ও 
ইংলন্ড ছি'ন পরস্পরের প্রাতিদ্বন্দী। মালয় ছিল ইংলশ্ডের রাজনৌতিক 
প্রভাবাধীন অঞ্চল এবং ব্রাটশ মূলধন বিনিযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র । 
ইংলশ্ডের সমরায়োজনে টিন ও রবারের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র ছিল মালয়। 
সৃতরাং মালয় আক্রমণে জাপান প্রলুব্ধ হবে, এতে বিস্ময়ের কিছ নেই। 


জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে মালয়ে কোন প্রস্তুতি গড়ে ওঠে নি। মালয় 
উপদ্বীপে জাপান যে ভাবে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়েছে, তা ব্রিটিশ রণবিশারদগণ' 
কল্পনা করতে পারেন নি। প্রাতিরক্ষার আয়োজন হসাবে সিঙ্গাপুরে 
'ব্রাটশ রণতরশ মোতায়েন করা হয়োছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এখানে প্ররেজনমত বিভল্ল ধবণের ব্ণতরী রাখা হয নি বা নৌবাহিননর 
সাহয্যের জন্য যথোপধুন্ত বিমান বাহিনী সরবরাহ করা হয় নি। মালয়ে 
যখন জাপান অভিযান শুরু হয়েছে” তখন ব্রিটিশ শান্তর মহা দদার্দন চলছে। 
উত্তর আফ্িকয় তাদের সাম:রক দায় দায়ত্ব বেড়েছে এবং রাশিয়ার কাছেও 
তাদের সাহায্য পাঠাতে হয়েহে। মাকিন বুস্তরাজ্ত্র মহাযুদ্ধে সদ্য যোগদান 
করেছে এবং প্রশন্ত মহাসাগরে মার্কন রশতরশী তখন বিধবস্ত। 

ধব্রাটশ ঘাহনীর উপর বেশণ মাত্রায় নির্ভর করে থাকাটা হয়ত সঙ্গত হয় 


নি। মাতৃভাম রক্ষার স্বার্থে সেনাবাহিনীতে হয়ত মালাইদের নিধন করা 
উচিত ছিল। একটি মালয় রেজিমেন্ট অবশ্য ছিল। ইউরোপে মহাষদ্ধে 


জাপানী শাসনের ফলাফল হু? 


শুরু হলে মালয়ে ছোট আকারে একাঁট নৌ-বাহনীও গঠন করা হয়েছিল। 
1949 সালে একাটি আণ্ালক প্রাতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হয়। কিচ্তু এ 
সব প্রচেম্টা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় যংসামান্য। আসল কথা হল দ্বিতীয় 
বিশবধদদ্ধের প্রাক্কালে মালয়ে একাঁট সেনাবাহিনী গড়ে তোলা সহজনসাধ্য 
ছিল না। সেনাবাহনী গঠনের গণ দাবি ধবানত হয় নি, এর প্রয়োজনও 
অন্ভূত হয় 'নি। বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পারদপাঁরক সহযোগিতা ছাড়া এ 
ধরণের বাহনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। 


এ ক্ষেত্রে খরচের প্রশ্নও উপেক্ষণীয় নয়। ব্রিটিশ উদ্যোগে মালয়ের 
নিজস্ব সেনা বাহিনী গঠিত হলে, মালয়ের বাইরে তা নিয়ে সমালোচনার ঝাড় 
উঠত। এমন কি ইংলশ্ড ও আমোরকার 'বাভল্ন মহলে নানা ধরণের বাক 
বিত'্ডার সৃম্টি হত। এ সব মেনে নিয়েও একথা বলা চলে' যে মালয়ের 
প্রাতিরক্ষার ব্যাপারে ব্রিটিশ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির যথেষ্ট অভাব ছিল। 


1941 সালের 8 ধডসেম্বর মালয়ে জাপানী অভিযান শুরু হয়। 1942 
সালের 15 ফেব্রয়ার সিঙ্গাপুরের পতন হয়'। 1942 সালের ফেব্রুয়ারি 
মাস থেকে শুরু করে 1945 সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্তি মালয় ছিল 
জাপানের শাসনাধীন। জাপানের শাসননীতি ছিল মূলত সামরিক। বিভব 
রাজ্যের শাসন 'বিভগে যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারী কর্মরত ছিল; তাদের 
বন্দী দশায় অন্তরীন করে রাখা হয়। স্ট্রেস সেটেলমেন্টসে১ জাপানের 
প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল। মালয় রাজাগুনির শাসন কাঠামোতে রদবদল 
করা হয় নি। কিন্তু জাপান স্ামারক কর্মচারীদের নানা ধরণের নির্দেশে 
বাজ্যগ্যালির শাসনযন্ত পারচালিত হতে লাগল। মালয়ের পুলিশ বাঁহনীর 
উপার জাপানী 767276//97 এর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রাতজ্ঠিত হয়। বন্দর, সামারক 
ঘাঁটি এবং বর্মা-থাইজ্যান্ড রেলে কাজ করার জন্য বাধ্যতামূলক ভাবে শ্রামক 
সংগ্রহ করা হয়েছিল। মালয়ের চীনা শ্রামকদের প্রতি জাপানীরা অকথ্য 
নির্যাতন চালাত। তুলনামূলকভাবে মালাই শ্রামকদের প্রত তাদের আচরণ 
ততটা নিষ্ঠুর ছিল না। কিন্তু নানা ধরণের অর্থনোতিক দুদরশা মালাই 
শ্রীমকদের সহ্য করতে হয়োছিল। ভারতীয় শ্রমিকদের দুর্গত ছিল অবর্ণনীয় 
মৌলিন থেকে ব্যাংকক পর্যন্ত বার্মা-থাইল্যা্ড রেলপথ নির্মণ করতে প্রায় 
60,000 ভারতীয় শ্রামক নিয়োগ করা হয়োছল। তাদের মধ্যে 
40,000 মৃত্যুবরণ করে এবং হ্যম্ধান্তে প্রায় 20,000 ফিরে আসে। একারণে 
বর্মা-থাইল্যাপ্ড রেলপঞ্চ মৃত্যু রেলপথ (19690 40) নামে পাঁরচিত 
হয়োছল। ইউরোপয়দের নান্মভাবে অবমাননা করা এবং পাঁশ্চিমী প্রভাব 
আলয় থেকে একেবারে নিমূল করা জাপানী নীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য 


262 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


ছিল। জই বিতিন্ন স্থান থেকে অতীত গোঁরবের সাক্ষী এীতিহাঁিক স্মৃতি 
সৌধ অপসারিত করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসৃচীতে ইংরেজির, স্থান দখল 
করল জাপান" ভাষা । 


জাপানী শাসনের ফলে মালয় নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মৃখীন 
হয়েছিল। রবার ও টিনের উৎপাদন ও রপ্তানির উপর মালয়ের জাবন- 
যাত্রার মান ছিল নিভরশীল। জাপানী আক্রমণের দরুণ টিনখাঁন ও রবার 
সামাল দেওয়া অসম্ভব নয়া। সব চেয়ে বড় কথা হল বিশ্বের রপ্তানি বাজার 
থেকে মালয় একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল'। কারণ তখন রবান ও টিন 
উৎপাদন হত শহধুমান্র জাপানের প্রয়োজন মত, তার আঁতাঁপক্ক নয়। হাতি- 
পূর্বে মালয়কে যাবতাঁয় ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে হত। টিন ও রবারের 
রপ্তানি বাজার সঙ্কুচিত হয়ে পড়লে সেখানে সব রকমের ভোগ্য পণ্য আমদানি 
থেম্ট হাস পেল। খাদাদ্রব্য বিশেষ করে চাউলের আমদানিও ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল। জাপানী নিয়ল্লণাধীন এলাকায় চাউল সুলভ ছিল, কিন্তু ষুদ্ধ- 
কালীন অবস্থায় যান বাহনের অভাব ঘটোছিল। উপযুস্ত বিপণন ব্যবস্থা 
গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। এ কারণে সর্বত্র চাউল সরবরাহ করা সম্ভব 
হয় নি। শহরবাস?, বিশেষ করে শহরের চীনা অধিবাসী, চাউলের অভাবে 
আশ্রয় নেয় এবং সেখান চাষের কাজে আতআনয়োগ করে। বাজাবে প্রচুর 
অনিযীল্নত কাগজের নোট ছাড়া হয় । ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এবং সাধারণ 
অথনোতিক পরিস্থিতি আরও সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। অর্থনোতিক বিপর্যয়ের 
ফলে মালয়ের জনস্বাস্থ্য বাবস্ধাও ভেঙ্গে পড়ে। খাদ্যাভব থেকে 'দেখা 
দেয় অপুষ্টি এবং অপ্হাম্ট থেকে নানা ধরণের দুরারোগ্য ব্যাধি মহামারী 
আকারে দেখা দেয়। 


জাপানশদের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সিঙ্গাপুরে । সিজ্গাপুরকে 
ধভাত্ত করে তারা মালয় ও সুমাত্রার শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা 
করেছিল। তাদের এই প্রচে্টা অবশ্য সফল হয় নি। 1944 সালে এই 
পাঁরকজ্পনা পারিত্যন্ত হয়। কিন্তু অন্যভাবে পাঁরকজ্পনাটি ফলপ্রস্‌ হয়েছিল৷ 
ইন্দোনোশয়া ও মালয়কে সংযুস্ত করে একাঁট বৃহত্তর সমগ্র মালয় 
(৮57-42125) আন্দোলনের পথ প্রশস্ত হয়োছিল। 1945 সালে জাপানী 
উর্তৃ'পক্ষ মালয়ে আণ্চলিক সাঁমিতি গঠন করে । আণ্চলিক সামাতির কিছ সদস্য 
ছিল জাপানী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত এবং কিছন গ্রামূ প্রধানদের দ্বারা 
শনর্বাচিভ। এগুলি ছিল নিছক উপদেক্টামূক সাঁমাতি। মালয়ে এমন কোন 
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রাজনোতিক দল বা গোম্ী ছিল না, যাকে জাপান সে সময় আপন তাবেদার 
1কল্তু '্বাধীন' রাষ্ট্ররূপে ব্যবহার করতে পারত। এটা বিশেষ অৎপর্ধ- 
পূর্ণ । 

জ'পানের বিরুদ্ধে প্র.তরোধ আব্দোলন ম'লয়ে নানাভাবে প্রকাশ পেয়ে- 
হিল। জঙ্গলে লুক্কাহিত সশন্ত বাহনী জাপানের সমরোপকরণ ধংস 
বরেছে। সশস্ প্রাতরোধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে মাসাই জনগণের 
৬পন-বিরেধখি সোবাহণী (71415927 0601105 4001-34081656 
/১005--717১/5]4) 1 এই সংগঠনাঁটি পাঁরিচালনা করত মালয়ের কম্যানিস্ট 
গাঁট (00১) । 1927 সলে মল কম্যানস্ট পার্টির জল্ম হয়োছিল। এই 
॥লের আঁধিকাংশ সদসা ছিল চঈনা। গোপন সমিতি (98০:6৮ 5০০1০) 
(সবে মালয় কম্যানস্ট পাট কাজ চা'লাত। সধারণভাবে খেত খামার, 
কলকারখানা, ও বন্দরের শ্রমিকদের মধ্যে কমাহুনস্ট দলের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ 
ছল। 1941 সলের জুন মাসে জ্ঞারমাম সেনাবাহিনী সোভিয়েট রাশিয়ায় 
অভিযান চ।নায়। তখন অর্থাৎ নংঘ্ধকালীন পারীস্থাতিতে ব্রিটেন ও রাশিয়া 
ছল পরস্পরের মিত্র। সোভিয়েট রাশিয়া আক্রান্ত হলে মালয়ের কম্যুনিস্ট 
পাটি সর্বশান্ত দিয়ে মিন্রশঘন্তর পক্ষে জাপান-বিরোধী প্রাতিরোধ আন্দোলনে 
অননা ভূমিকা গ্রহণ করে। এই সময় রাটশ কর্তপক্ষও মালয় কম্যুনিস্ট 
পাটির নেতৃবৃন্দের সপ্পো একটি ছুন্ত বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই, চুক্তির 
শতান্যারশী - ?17১/7 এর সাহায্যে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সমরোপকরণ 
পাঠান হয়। এটা স্থির হয়েছিল যে যুদ্ধের শেষে 11144 যাবতীয় অদ্ 
ফাঁরয়ে দেবে এবং তারা স্বাভবিক বেসামারক জীবনে ফিরে যাবে। বলা 
বাহুল্য ?17১/4 লোকবলের সাহ।ষ্য পেয়েছে এবং বাইরে থেকে খাদ্য বস্ম 
এবং সমরোপকরণের যথেপধৃক্ত সরবরাহ পেয়েছে। জাপানী আরুমণের 
€থম দিকে মালয়ের বনে জঙ্গলে 3000 ছিল যোদ্ধার সংখ্যা। 1959 সালে 
তা বেড়ে 7,000 হ7য়ছে। 


আত্মসমর্পণ বাধ্য হয়। & বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মালয়ে ব্রিটিশ সামারক 


হয়। একাঁট আনুষ্ঠানিক সামারক কুচকাওয়াজ উৎসবে 1104 'ব্রাটশ 
সামীরক শাসনের হাতে অল্্র সমর্পণ করে। 704কে ভেঙ্গে দেওয়া 
হল এবং এই সেনাবাহিনীর সঙ্গো সংশিলষ্ট বান্তিরা [রাঁটিশ সরকারের কাছ 
থেফে সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতোকে 359 ডলার করে উপহার পেল। 
712]. এর নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রাতপাত্ত অক্ষ [ছিল। বনে জালে 
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ভবিষ্যৎ আন্দে'লনে ব্যবহারের জন্য অস্ত্রশস্ত্র তারা লুকিয়ে রেখেছিল। 
ইতিমধো মালয়ের কম্যনিস্ট পার্ট আইনগত স্বীকাতি পেয়েছিল। যুম্ধের 
মধ্য দিয়ে সব চেয়ে বেশী শস্তি, মর্যাদা ও গোঁরব অর্জন করেছিল কমানিস্ট 
পার্টি। 1945 সালের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মালয় জাতীয়তা- 
বাদী দল বা 119127 1০922156 7১810 (11) । মালাইদের মুখপন্র 
হিসাবে ইন্দোনেশীয়গণের উদ্যোগে এই দলের জল্ম হয়োছিল। পরের বছব 
জল্ম নেয় মালয় গণতান্পিক ইউনিয়ন বা 112125 10007001200 01510 
(1100) । অ-মালাইদের ম্যখপন্ন হিসাবে মালয়বাসী বৃক্তভোগণী চীনাদের 
উদ্যোগে এই দল প্রাতিষ্ঠিত হয়। জাপানী শাসনের অবসানে মালয়ে রাজ- 
নৈতিক চেতনা ও আশা আকাঙ্ক্ষা যে খুব তার হয়েছিল, এই দলগালর জল্ম 
থেকে তা স্পজ্ট। 


জাপানের অধশীনে ইল্দোনে?শয়া 


1940 সালে জারমানি হল/ণ্ডকে যুদ্ধে পরাজিত করে। 1942 সালের 9 
মারচ ইন্দোনেশিয়া জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করোছিল। সাম্প্রতিক 
ইন্দোনোৌশয়ার ইতিহাসে জাপানী শাসন নানা কারণে গরত্বেপূর্ণ। এতাঁদন 
ধরে ডচ রাজশান্ত ইন্দোনেশিয়ার সনাতন সমাজ ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখোঁছিল। ভচ 
রাজত্বে সেখানে পশ্চিমী সভাতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু তার ফণ্ল 
ইন্দোনেশিয়ার সমাজ কাঠামো ও সমাজশ্রেণীবন্যাস বিপর্যস্ত হয় নি। িন্তৃ 
জাপানী শাসনের ফলে সেখানে সমাজ ও অর্থনীতি বশৃঙ্খল হয়ে পডে। 
জাপানধ শাসন ব্যবস্থায় লাগাম ও চাবুক ছিল সামরিক শ্রেণীর হাতে। ইন্দো- 
নেশিয়ায়৷ স্বৈরাচারী সার্মারক শাসনের প্রাত কোন ধবণের গণ সমর্থন ছিল 
না। সমর্থনের প্রত্যাশায় জাপান সেখানে স্থানীয় নেতৃবর্গের দিকে অকাল। 
িল্তু এই নেতৃবর্গ 77/)9) শ্রেণীভুত্ত নয়। যাবা ওসন্দাজ শাসনের বিরোধী 
অর্থাৎ $4%%7 সম্প্রদায় ও জাতীয়তাবাদী দলগলি, জাপান তাদের দিকেই 
তাকাল সমর্থনের আশায়। জাপান তাদের স্বায়ত্ত শাসনের প্রাতশ্রীতও 
জানাল। 


1943 সার্লের মারচ মাসে জাপ'ন ইন্দোনেশিয়,য় 75065 গড়ে তুলেছিল। 
০6৫৪ মানে গণ শান্ত কেন্দ্র। প্রান্তন জাতীয়তাবাদী সংগঠনগনাল নিয়ে 
96618 গঠিত হয়োছল। একই বছরে তারা 21931%%/ গড়ে তোলে। 
কর্15%র অর্থ হচ্ছে ইন্দোনোশিয়ায় মুসালম সংগঠনগ্লির সাঁমাত। 
দল ডচ সরকারের পতনের পর অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা জেল 


টিবি দত পায় এবং অনেকে নির্বাসন থেকে ফিরে আহস। তাদের হাতেই 
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7৮1৭র নেতৃত্ব এল । তাদের মধ্যে প্রধান হলেন 501:27170 এবং 
772009 প্রম্খ নেতৃবৃন্দ। এত দিন তারা ছিলেন ডচ-বিরোধী ভূমিকায় 
অকতীর্ণ। এখন তাদের রাজনোতিক নেতৃত্ব জাপানের সামারক করৃপিক্ষের 
সমর্থনপদুষ্ট। রেডিও ও লাউড স্পীকারের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় ম্যন্তর আহবান 
এবং রাজনৈতিক মতবাদ দূরদূরান্তর গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। $919170 এবং 
179৮ প্রমখ নেতা এই সব সংগঠনের সঙ্গে যুস্ত হয়ে পড়লেন। 

[8৮ নমে একটি ইন্দোনেশীয় স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহনী জাপানী 
অফিসারদের তত্বাবধানে সামারক শিক্ষা লাভ করেছিল। 1945 সালের মাঝা- 
মাঝি এই সেনাব'হিনীর সৈন্য সংখ্যা 120,000 ছিল। এই স্বেচ্ছাসেবক 
সেনাবাহননই ভাঁবষাৎ ইন্দোনেশীয় প্রজাতল্দের জাতীয় সেনাবাহনীর 
পৃর্সূবী। নিছক যুদ্ধের প্রয়োজনেই জাপান এই সব সংগঠন গড়ে তুলে- 
ছিল। কিন্তু 74515 ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের দিকেই বেশী করে 
নজব দিল। বেগাঁতক দেখে জাপ্ৰন 1544 সালের মারচ মাসে 19144 
13008 নামে একটি সুনিয়ল্লিত সংগঠন গড়ে তুলল। বিশের দশকের 
পর জনগণের সঙ্গে ইন্দোনেশনয় রাজনোতিক নেতদের সংযোগ একেবারে 
'বাচ্ছিল্ন হয়ে গিয়েছিস। এসব সংগঠনের মধ্য 'দয়ে পুনরায় ভাদের গণ 
সংযোগ স্থাপিত হল। এই প্রসঙ্গে আর একাঁট পাঁরবর্তনও লক্ষণীয় । 
1৯062 ও সহযোগী সংগঠনগুলিতে জাপানের সামারক মানাঁসকতা সংক্তামিত 
হয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার পরবতর্শী ইতিহাসের ঘটনাবলী এই রণবাদ? 
এতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। 

ইন্দোনোশয়াকে খুশি করার জন্য জাপান কিছু সুযোগ সাবিধা দেঘার 
চেম্টা করে। 1945 সালের 7 আগস্ট 591091;0কে স্বাধীনতা প্রস্তাতি 
কমিটির চেয়ারম্যা নিযুক্ত করা হয়। ঠিক এক সপ্তাহ পবে জাপান 
আত্মসমর্পন কবে। এই সময় ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদ নেতৃবৃন্দের 
মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয়। 38012700 ও [795 আশু স্বাধীনতার পক্ষে 
ছিলেন না। জাপ'ন আত্মসমর্পণ করলেও তখনও ইন্দোনেশিয়াতে জাপানী 
সেনাবাহনী ছিল। তাঁদের আশঙ্কা ছিল স্বাধীনতা ঘোষণা কবলেই 
জাপান সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবেই। আপাতত কোন সংঘর্ষে '্বপ্ত হতে 
তাঁরা আনচ্ছুক ছিলেন। কিল্তু তরুণ নেতবর্গ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে 
পারেন নি। জাভার প্রধান শহরগালতে অনেক গপ্ত সামাতির ঘাঁটি ও য্দ্ধের 
নানা আয়োজন তাঁরা কয়েক বছর ধরে গড়ে তুলেছিলেন। জাপানী প্রজব 
মৃস্ত স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল | এই তরুণ দেশপ্রোমকদের 
চাপে 1945 সালের 17 আগস্ট 991/7%০ ও 1355 ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা 


ঘোবণা করেন। 
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শাসন ব্যবস্থায় ইন্দোনেশশয় অংশগ্রহ্শ 


ইতিপূর্বে বলোছি 1942 সালের 9 মারচ ইন্দোনেশিয়া জাপারীদের কাছে 
আত্মসমর্পণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ড্চ ও অন্যান্য ইউরোপীয়দের অন্তরশন 
করে রাখা হয়। ইন্দোনেশিয়ায় জাপানী সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সুমান্রা এবং জাভা ছিল দুটি পৃথক সামরিক কর্তৃত্বের অধীন। দ্বীপপ্জের 
অন্যান্য অণ্টল ছল জাপানী নোৌবিভাগের অধাীন। 


দক্ষিণাঞ্চল সম্পর্কে জাপানের মূল নীতি ছিল রাজনৈতিক বিচার ঘিবেচনাৰ 
চেয়ে অর্থনৌতক ও সামাঁরক প্রয়োজনকে বেশী গুরৃত্ব দেওয়া। কল্ত 
দ্বতীয় মহাযুদ্ধের অগ্রগতির সঙ্জে সঙ্গে সমরায়োজনের সঙ্জো প্রতাক্ষ 
সম্পর্ক বার্জত অর্থনৈতিক কার্ষকলাপ অবহেলিভ্ত হল। প্রাতিরক্ষার 
প্রয়োজনে ও রণনশীতির স্বার্থে রাজনৈতিক ঘিচার বিবেচনা অবশ্য পবে 
প্রাধান্য পেয়েছিল । 


1942 সালের আগস্ট মাসে জ্বাভায় স্থাপিত জাপানী সামরিক প্রশাসন 
ডচ শাসন পদ্ধাততে বিশেষ কোন পাঁরবর্তন সাধন করে নি। শুধুমাত্র উচ্চ- 
পদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু রদবদল করা হয়োছিল। গভর্ণর জেনারেল, সরব্ন ফী 
মাচবালয়, মান্দমিপারষদ, কাউনাঁসল অব স্টেট ফব ইনাডজ, ৮০1/5৮744 
_এই সমস্ত বাতিল করা হল। নতুন পাঁরবার্তত পরিস্থিতিতে কার্যাঁপ- 
করণ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং প্রাশাসনিক কার্যাবলীর ষাবতশয় 
দ।য়িত্ব গ্রহণ করল সমব প্রশাসনের প্রধান এবং জাভার জাপানন সেনাধ্যক্ষ। 
তাঁরা ছিংসন টে।কিওর সর্বোচ্চ কর্তাপক্ষের সঙ্গে গুরত্বপূর্ণ যোগসতে। 
সার্মারক প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে (50061210115 উএডগুন 
($০7%%%) ছিল একটি আতি গুরত্বপূর্ণ নীতি বর্ধারক এবং তত্তাবধায়ক 
সংস্থা। এই' সংস্থা এবং প্রচার বভাগ (92/42%%%) ছিল সম্পূর্ণ নতুন 
সংগ্থা। একটি ধমশয় সংস্থাও (3%7%%) পরে নতুন ভাবে গঠিত 
হয়। 


আগ্চালিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও কোন বৈগ্লাৰক পাঁরবর্তন ঘটে ি। পশ্চিম 
মধ্য ও পূর্ব জাভার প্রদেশগুদি বাতিল কর হয়। পূর্বের রেসিডোল্সির 
সমতুল্য নতুন করে 17ট প্রদেশ (5%) গঠন করা হল। মধ্য জাভার চার 
দ্রন সুলতান বহাল থাকলেন। বটাভিয়ার পুনরায় জার্কাতা নামকরণ হয় 
এবং এখানে একটি বিশেষ মিউনিসিপ্ালাট গঠন করা হয়। প্রদেশ-প্রধানের 
হাতে চাকুরিতে নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা দেওয়া, হয়োছল। তাছাড়া 
স্বতন্ভাবে গতাঁন আইন চালু করার আঁধকারও পেয়োছলেন। এ দিক দদয়ে 
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তিনি রোৌসডেন্টের চেয়ে বেশী ক্ষমতা পেয়োছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে 
ঘরকে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপর নিরভরশীল করে রাখা হয়েছিল। জাপান 
অধিক.র-পর্বে এই ছিল ইন্দোনোশিয়ায় মূল শাসন কাঠামো । | 


1942 সালের 20 মারচ তারিখের একটি আদেশ মত রাজনৈতিক দল 
এবং রাজনোৌতিক সভা সাঁমাত ও প্রচার কার্য নাষ্ধ করা হয়। ইন্দো- 
নেশিয়ার রাজনোতিক অগ্রগাতি নয়, জাভার জাপনীকরণই ছিল জাপান 
প্রশাসনের মূল নীতি। 1542 সালের এপ্রিল মাসে, 444 আন্দোলন নামে 
এক নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করা হয়। জাপান এশিয়ার (&) 
মীন্তদাতা, এশিয়ার (4১) নেতা এবং এশিয়ার (৬) আলোক বার্তকা, 
সাংস্কীতিক আন্দোলনের এটাই ছিল মূল মন্ত্র! প্রতীচ্য সভ্যতার প্রভাবে 
কলুষিত এশিয়ার আত্মার ম্ুক্তিদাতা রূপে জ্রাপানের ভূমিকা প্রোজ্জবল করে 
দেখান হয়োছল। এই আন্দোলন ছিল ক্ষণস্থায়ী । ইন্দোননশিয়াব 
সাধারণ মানূষ এই আন্দোলনে উংসাহ বোধ করে নন এবং বুদ্ধিজীবন শ্রেণীও 


আকৃম্ট হয় নি। 


সরকারী চাকুরিতে ইন্দোনেশীয়গণের অবস্থার বিশেষ হেনফের হয় নি! 
জাপানীরা প্রথমেই ঘোষণা করেছিল বে অনুগত কর্মচারীদের মান্য কবা হবে 
এবং শাসন কার্ধে িপ্ত জাভার মানুষদের স্ব স্ব পদে রাখা হবে। ডচ কর্ম 
চারীদের অপসারণর ফলে ইন্দোনেশীয়গণের তাতক্ষাণক লাভ হয় নি, কারণ 
প্রায় সমস্ত শূন্যপদ জাপানীদের দ্বারা পূরণ করা হয়োছিল। সুপ্রিম 
কোরটের মান্র একজনা 'িবচারপাঁতি ছিলেন ইন্দোনেশীম ৷ জাকার্তা প্রাদেশিক 
আদালতে 60 জন ও প্রাদেশিক স্তরে অন্যান্য সরকারী পদে আও 109 
জনকে 1942 সালের মে মাসে নিষুন্ত করা হয়েছিল। 


19435 সালের জূন মাসে 1০০ জাপানের 11৮ এ ঘোষণা করেন ষে 
মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণও ও দেলেবেস এবং বিশেষ করে জাভাতে 
স্থানীয় অধিবাসীকে বেশন মান্রায় শাসন কারে অংশ নেবার সংযোগ দেওয়া 
হবে। 

1943 সালের ? সেপ্টেম্বর এই উদ্দেশে কিছ প্রয়োজনীয় বাবস্থা ঘোষণা 
করা হয়॥ এক ধরণের উপদেষ্টা পদ্ধতি চালু হয়োছল। বাভন্ন সরকারী 
বিভাগে উপদেক্টা সাধে নিষুন্ত হয়োছল ইন্দোনেশীয় কর্মচারী । £াঁট 
প্রদেশের প্রত্যেকটিতে উপদেম্টা পরিষদ গঠিত হয়োছল এবং সেগ্ুলতে 
ভাইস-গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি প্রদেশের জন্য একটি 


আগ্চলিক' পরিধি জাকাতাঁর বিশেষ গৌর-গ্রীতষ্ঠানের একটি অনূরণে 
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পারষদ এবং সমস্ত জাভার জন্য একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পারষদ গঠিত 
হয়েছিল। 10 থেকে 50 জন সদস্য বিশিষ্ট আণ্চলিক পরিষদের সভ্দের 
অর্ধেক মনোনীত করতেন গভর্ণর এবং বাক অর্ধেককে গ্রামপাঁতরা বনর্বাচিত 
করতেন। সাধারণত তাদের কাজ ছিল গভর্ণরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং 
তাদের কাছে প্রোরত বিষয়গুলির উপর মতামত জানানো। প্রায় একই 
সময়ে অনুরূপ আণুলিক পাঁরষদ সূমান্রা, বোর্ণও, মালয় এবং সেলেবেসে 
গঠিত হয়েছিল। জাভা ছিল জাপানীদের মতে অগ্রসর অশ্চল। একারণে 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পাঁরষদ শুধুমাত্র জাভার জন্যই গঠন করা হয়। 


ঠ সেপ্টেম্বরের আদেশ অনুসারে জাভায় 43 জন্য সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় 
উপদেষ্টা পাঁরিষদ গঠিত হয়। তাদের মধ্যে 23 জন ছিলেন প্রধান সেনাধ্যক্ষ 
কর্তৃকি নিয্যন্ত 18 জন আণ্লিক পাঁরষদগীলর দ্বারা নির্বাচত এবং 2 জন 
সুলতানদের দ্বারা নিষুস্ত। প্রধান সেনাধ্যক্ষের হাতে এত বেশী ক্ষমতা 
দেবার অর্থই হল শুধুমান্্র জাপানী সমর্থকদের সংখ্যা গারম্ঠতাই নয়, চীনা 
এবং অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনের উপযুক্ত প্রার্তীনাধত্ব বজায় রাখা । কেন্দ্রীয় 
উপদেষ্টা সমাতিতে যারা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন 3 জন চীনা, 
4৮৪5 ওএ]এা। এবং 7151050£ এরা মত মুসলমান নেতা এবং 17965, 105৮7210- 
915 এবং 59891)০ প্রমুখ রাজনোতিক নেতৃবৃন্দ। 5915971১0 ছিলেন 
কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পাঁরষদের চেয়ারম্যান। সামাঁরক প্রশাসন বিভাগে 7 জন 
ইন্দোনেশীয়কে নিযত্ত করা হয়েছিল। 0606121 7911 106210606 এ 
9012710১ শিক্ষাবিভাগে 10৫%/21262:2 বিচার বিভাগে 9067. 51১012)0 
এবং প্রচার দপ্তরে 10: 9072 নিষ্স্ত হয়োছিলেন। তাছাফ়্া ধর্ম সংকান্ত 
দপ্তর এবং শিল্প ও পূর্তাবভাগেও ইন্দোনেশীয়দের 'নয়োগ করা হয়। দু'জন 
প্রাদেশিক গভর্ণর ছিলেন জাভার মানষ। 


একথা সত্য প্রকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন কোন পদই ইন্দোনেশীয়দের দেওয়া হয় 
শন। দেশীয় দু'জন গভর্ণরের সঙ্গে দু'জন জাপানী সহকারী-গভর্ণর 
নিষুত্ত করা হয়োছল। ইতিমধ্যে 9:55 ভেঙ্গে দেবার ফলে জাতীয়তাবাদ 
ইন্দোনেশীয়রা হতাশ হয়ে পড়ে। কারণ ১০ই ছিল তাদের কাজ 
কর্মের মূল হাতিয়ার। জাপানপদের হনৃন্তি ছিল গ্রাম স্তর পর্যন্ত 7০০০এর 
সংগঠন বিস্তৃত হয় নি। তাই তা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। 7865:5র 
'পারিবর্তে তারা গড়ে তুলেছে 72092 অর্থাৎ দেশপ্রোমিক সেবা সাঁমাতিণ। 
আগল কথা হল 7৯75:ঞকে জীপানীরা বেশী মান্রাফ় জাতীয়তাবাদী মনে 
রার়ত। বর্তমান পারাস্থাতিতে 'র্জেন্না জাতীরতাবাদ ব্যপারে কোন 
ঘা়ফি নিতে তারা প্রস্তুত ছিল লা। 
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নভেম্বর মাসে প্রধান সেনাধাক্ষ প্রাদেশিক সহকারী-গভর্ণরের নতুন পদ 
সৃদ্টি করেন এবং এই সব পদে 11টি নিয়োগের কথা বলা হয়। 1944 
সালের শেষের দিকে জাভার জাপানণ সামারক প্রশাসন বহ? উচ্চপদস্থ সরকার 
কর্মঈরাঁকে নিষ্ঠাহীন আখ্যা দিয়ে অপসাঁরত করে। প্রবীন এই সব 
কর্মচারীদের স্থান দখল করে নতুন প্রজন্মের মানুষ, যারা 79984 এর মত 
যুদ্ধকালীন সংগঠনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব অন করেছিল। ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। 

1945 সালের € মার্চ জাভার প্রধান সেনাধাক্ষ ঘোষণা করেন যে ইন্দো” 
নোশিয়ার স্বাধীনতা অর্জনের পথে আরও তিনাঁট পদক্ষেপ নেওয়া হবে। 
প্রথমত, স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্য একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠন করা হবে। 
দ্বিতীয়ত, একাঁটি জাতীয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও গঠন করা হবে। তৃতীয়ত, 
স্বাধীনতার অনুকূলে জনমত উৎসাহিত করা হবে। স্বাধীনঅর জন্য প্রস্তুতির 
সমস্যা পর্যালোচনা করা এবং এই উদ্দেশ্যে জাভার জনগণ ও সরকারী কর্ম: 
চরীদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলাই হবে অনুসন্ধান সমিতির মূল 
কাজ। 

7 আগস্ট সাইগনের জাপানী সেনাধিপাতি 7129191179158011 স্বাধীন- 
তার প্রস্তুত সামাত (199%%77%/5 1%77% 18) গঠন সংক্রান্ত একাঁট 
নিরেশ জার করেন। এই নির্দেশের মূল বন্তব্য নিচে দেওয়া হল। 

1. স্বাধীনতার প্রন্তুতির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে। 2. নতুন 
স্বাধীন রাষ্ট্রে পূর্বের নেদারল্যান্ড ইসট ইনাডজের সমস্ত অণ্চল অন্তভুক্তি 
করা হবে। 3. প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়া মান্র স্বাধীনতার দিন জাপান সরকারের 
ইচ্ছানুসারে ঘোষণা করা হবে। 4. প্রথমে যে দ্বীপে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে, 
সেই দ্বীপেই নতুন সরকার স্থাপিত হবে এবং অন্যান্য দ্বীপে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ 
হলে সেখানে ক্রমে স্বাধীনতা প্রসারত হবে। 5* জাপানের যাবতীয় 
সামারক দাবি মেটান হবে। 6. 519080 কমিটির চেয়ারম্যান নিষ্স্ত 
হলেন। স্থির করা হল ষে এই কাঁমাট জাভার বাইরের অণ্চলের প্রাতানধি 
বৃন্দকে অন্ততুন্তি করৰে। কমিটির সদস্যগণ আণ্চলিক জাপানী সামারক 
সেনাপাঁতিদের দ্বারা নিষুস্ত হবেন। 

14 আগস্ট জাপান মিব্রপক্ষের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। এর পর ঘটনা 
দুত গাঁততে এগিয়ে চলে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শাসন দপ্তরে ইন্দোনেশায়- 
দের সংখ্যা বিপূল ব্দ্ধি পায়। ' কেন্দ্রীয় এবং আণ্লিক শাসন কাঠামোতে 
কার্ধাধিকরণের পদগুদি তাদের দেওয়া হয়। বচ্ধের স্গো প্রতাক্ষভাবে বত 
নয়, এমন সব পদই তারা পেয়োছিল। 
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এখন প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, জাপানী অধিকার পর্বে শাসন ব্যবস্থর় 
ইন্দোনেশশসগণের অংশ গ্রহণ কি ফলপ্রসূ হয়েছিল £2 অপাত দৃন্টিত্তে 
উত্তর হচ্ছে, ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ ইন্দোনেশীয়গণ ছিলেন মূলত উপ- 
দেজ্টা। তাদের ক্ষমতা ছিল নামমান্। এমন ধক যে সব ক্ষেত্রে তাদের 
সংমান্য ক্ষমতা ছিল, সেখানেও ক্ষমতা প্রয়োগ সম্ভব হয় নি। কারণ জাপানী 
সহযোগীরা তাদের ক্ষমনা নিয়ন্ণ করত। ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীদের 
সহযোগতা* পথ ছিল মল্থর, সার্পল ও অসম্প্ণঃ £কন্তু তা বলে একেবারে 
নিজ্ষল নয়। স্বয়ং [725 স্বীকার কবেছেনঃ? 'জাপানীদের অধশনেই 
অ'মব্ঝ আমাদের স্বাধীনতা অজণনেব পাঁরকজ্পনা স্থির করোছলাম। 17 
আগস্ট যখন শেষ জাপানী আত্মসমর্পণ করল, আমরা আমাদের স্বাধীনতা 
ঘোষণ: করলাম।. . দক্ষণ-পূব' এশিয়ায় জাপানী শাসনের প্রভাব ছিল 
গৃরুদ্বপূর্ণ। ইন্দে।,ন:শয়ার স্বাধীনতা অজ্ন তরান্বিত করার কাজে 
জাপানশা গণহন্তদী ৬চদের চেয়ে অনেক বেশ অগ্রণী ছিল।' 


ইন্দো,নশিয় য় শাসনকার্ষের জটিলতা £ক্দেশী জ্ঞাপানীদের বোধগম্য ছিল 
না। ফলে ইন্দোনেশণয় কমর্চারীব উপর তাদের শির্ভর করতে হত। এই 
সুযোগে ইন্দোনেশগয়। কর্ম চাবীরা প্রশাসনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে। 
কিল্ভু তান চেয়ে ব্ড বথা হল তারা পেয়েছিল নতুন আত্মপ্রতায় ও ক্ষমতা 
লিপ্সা। 


রাভনৈতিক নেতাদের উপয্ন্ত শিক্ষণ জন্য জাপানীরা বিশেষ বিদ্যালয় 
স্থাপন কবোছিল। জাভাব জেলা প্রধানদর জাকার্তায় এনে তিন সপ্তাহের 
শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন কবা হস্যছিল। এখানে শেখান হত জাপানের 
ইতিহাস, জাপানশ ভাষা, প্রাচোর ইীতহাস এবং বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া বহচ্ধের 
গাঁতপ্রকৃতি। জাকার্তার আর একট বিশেষ শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র ভাষা 
আর ইতিহাস নয়, কৃষি ব্যবস্থা, রণনীতি ও প্রাতিরক্ষার আয়োজনও শেখান 
হত। কাজ ও উলেমাদের শিক্ষণের জন্যও জাকার্তায় একটি বিশেষ সংস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইন্দোনেশশয় সমাজে কাজী ও উলেমাদের পরম্পরাগত 
নেতৃত্বের ভামকা সম্পর্কে জাপান শাসক গোষ্ঠী সচেতন 'ছিল। 


জাপানে আমন্ত্রণ জানান হত। তাদের নানা ধরণের শিক্ষা দেবার জন্য 
'সখানে গড়ে উঠোছিল আন্তজাতিক ছাত্র প্রাতিষ্ঠান। জাপানের পবদেশ 
দষ্তরের যম্ধেকালীন প্রাতবেদন থেকে জানা যার জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদেশী 


ঘসংখ্যা ছিল এই রকম £ 
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ব্্মা 47 সেলেবেসে 11 
ফিলিপাইন 51 বোর্ণিও 9 
ভা 44 সেরাম 3 
টে 16 শ্যাম 12 
দিন 12 ফরাসাঁ ইন্দোচীন 7 


বিদেশী ছাত্রবা কিন্তু জাপানে গিয়ে হতাশ হয়োছিল। তারা বিজ্ান- 
চ৮ণর পরাক্ষাগারে প্রব্শের অনুমাতি পায় নি। কলকারখানা দেখার কোন 
সুযোগ তাদের মেলে নি। অধনিক প্রযাক্ত বিদ্যায় তারা জান লাভ করতে 
পারে নি। এমন কি জাপানের যে হীতিহাস তাদের পড়ান হত, তার আঁধ- 
কাংশই হল পানের গৌরব গাঁথা ও আতকথনদুম্ট পৌরাণিক কাঁহনখ। 
তাদের উপর সব্দা জাপানী পুলিশ সতর্ক নজর রাখত। তাদের চিঠিপল্ন 
খোলা হত, ঘরে তল্লাসী চানান হত- এবং পারস্পারক সৌজন্যমূলক দেখা 
সাক্ষাতের উপবও নানা বিধিনিষেধ ছিল । জ্রাপানী সামরিক প্রশসনেব এই 
নগাতি ব্যর্থ হয়। জাপানের মানয়ের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলে 
গবদেশশ ছাত্ররা "্াপানকে ঘা'লবাসতে পাপধত।  অন্তহশন বন্তৃতা দিয়ে 
চ্নুষেব মনে ভালবাসা সাম্ট কলা যায় লা। শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 
বদায় জাপানের অগ্রগাঁঃর চাক্ষুষ পরিচয় পেলে জাপানে প্রাধান্য সম্পর্কে 
ত"্বা দূঢ়নিশ্চয় হতে পারত। কাল্পাঁনক হীাঁতহাস পাঠ প্রত্যক্ষ পারিচসে 
'বকল্প নয়। 


জাতশুয় এঁক্য 


জাভা ও ইন্দোনেশিয়ার অন্যান্য অণ্টদলর মধ্যে বিপচল পার্থকা জাপানী 
শাসকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছ'ন। তাদেন মতে জাতার সমাজ ছিল সম 
প্রকাঁতি 'বাঁশিষ্ট। ণিন্ত অন্যান্য তণ্ডলের 'াকশ ছিল অসম। ইন্দোনেশীস 
জনগণ, ইন্দোনেশগয় জাতীয়তাবোধ ঘা এঁকাবম্ধ ইন্দোনেশিয়া, এসব কথা 
ছল একাল্তই নিবর্থক। জাপানী সামারক শাসক গোষ্ঠী এই সব ধার 
পোষণ করত বলে তারা সেখানে প্রকৃত এঁক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
পাত প্রতিহত করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তারা ইন্দোনোশয়ার 
শাসনতআ্মিক বিভাজন রচনা করেছিল। এসব সর্তেও জাতীয় সংহতি 
সৃষ্টিতে ও ক্ষমতার কেল্দ্রীকরণে জাপানী প্রশাসনের স্মানার্দন্ট অবদান 
ছল। 


প্রশাসানিক স্হাবধার জন্য ইন্দোনেশিয়াকে তিন ভাগে বিভন্ত করা হয়। 
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জাভা ও মাদুরা ছিল 1605 এর শাসনাধশীনে। তাদের সদর দপ্তর ছিল 
জাকার্তা। সুমাতা ও মালয় ছিল 2561. 4১/র শাসনাধীনে। তাদের 
সদর দপ্তব ছিল সিঙ্গাপুর । উতভয্প সেনা বিভাগ ছিল 761 4155 ঠিগোঠ্ঠার 
অধানে। এক্ষেত্রেও সদর দপ্তর সিঙ্গাপুর । 7615) 4162. ঠহাতডা 
ছিল 5০801৮60 4152 ঠতচেতা  001007220 এর সেনাধ্যক্ষ 171519591 
79:8০1র অধীনে । শেষোল্ত সংগঠনের সদর দপ্তর ছিল ইন্দোচশনের 
সাইপনে। 


সেলেবেস, বোর্ণিও, এবং বাঁলম্বীপ থেকে মাকাসার প্রণালী পর্যন্ত 
অনান্য দ্বীপপুঞ্জ ছিল নৌবাহিনীর অধধীনে। নৌবাহিনীর সদর দপ্তর ছিল 
মাকাসার। সহজেই অনুমের শাসন কাঠামোর দিক দিয়ে এই ধরণের 
বাবস্ধায় এঁকাবদ্ধ ইন্দোনেশিয়া গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। সমান্রা ও 
মালের যুগ্ম শাসনব্যবস্থা ইন্দোনেশিয়াকে 'বভন্ত করার আঁভপ্রায়ে সৃষ্টি 
হয়েছিল। মালয়-সমান্রার যোগাযোগ অ।শানুর্প গড়ে ওঠে নি। তাই 1944 
সালে সৃমাত্রায় স্বতন্ত্র সামারক শাসন প্রাতিম্ঠা করা হয়। 


708 48852 &09র 1944 সালের 7 সেপ্টেম্বরের একটি নিদের্শে বলা 
হয় যে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে হবে, জাতীয় পতাকা এবং জাতণয় 
সঙ্গীতের ব্বহ্দর এবং জাতশয়তাবাদনী বন্তৃতা ও কার্যকলাপ উৎসাহত করতে 
হবে? শংধুমান্র জাভা বা সমান্রার স্বাধীনতা নয়, অখণ্ড ইন্দোনেশিয়ার 
স্বাধশনতা প্রচার করতে হবে। জাভার সংবাদপন্রগ্লিতে 772ব--এক 
দেশ, এক জাতি, এক ভাষা” এই বস্তব্য প্রচার শুরু হল। জাতীয় সংহতির 
সহায়ক রূপে ইন্দোনেশিয়ার ভাষা সমাদৃত হল । 


জাপানের রণনায়কগণ জাপানী ভাষাকে সমগ্র এীশয়ার যোগসন্রর্পে 
ব্যবহার করতে চেয়োছিলেন॥। তারা ভেবোছলেন যে জাপানী ভষার মাধ্যমে 
জাপানশ সভ্যতার আশবর্বাদ এশিয়ার অনগ্রসর অণ্লের মানুষকে আলোকিত 
করবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তারা ডচ ও অন্যান্য পশ্চিমী 
ভাষার সরকারণ ব্যবহার নিাষদ্ধ করেন। সরকারী ভাষা ?হসাবে ডচ ভাষার 
স্থান দখল করে জাপানী ও ইন্দোনেশীয় ভষা। কিন্তু জাপানী ভাষা 
ইন্দোনোশয়ার মানূষ জানত্র না। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই ইন্দোনেশীয় 
ভাষা গুরুত্ব পায়। 


প্রাথামক এবং মাধ্যমিক স্তরে, জাপানী ভাষাকে অবশ্যপাঠ্য করা হয়। 
জাপানী ভাষা শিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। গণ সংযোগ 
ন্যধামগুজি জাপানশ ভাষা প্রচারে উদ্যোগ নিল। এসব "সত্বেও জাপানী 
ভীষার প্রচার আশানুরূপ হায় নি। এর কাবপ হল শিক্ষণ কাল ছিল দু- 
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সপ্ত।হ বা এক মাস। ভাষা শিক্ষা নিতেন শিক্ষক ও সরকারণী কর্মচারীরা । 
1কন্তু জাতীয় ভাষা হিসাবে ইন্দোনেশখয় ভাষার 'বিকাশে তারা ছিপেন 
উৎসাহাঁ। 

ইন্দেনেশীয় ভাষার বিকাশ ও প্রস'র ছিল অব্যাহত। জাতীয় বিদ্যালয় 
ছাড়াও এই ভাষার প্রসারের জন্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হল। সামারক 
সংগঠন ও বিদ্যালয়ের উদ্যোগে ইন্দোনেশীয় ভাষা উৎসাহিত হল। 1944. 
সালের অকটোবর মাসে ইন্দোনেশীয় ভাষা কমিশন গঠিত হয়। এই কামশনে 
9২81591770 ও 17%র মত রাজনৈতিক নেতা এবং অনেক সাহতাক সদস্য 
হিলেন। এই কমিশন বেশ কয়েক হজার পরিভাষা সাঁষ্ট করে। এগুলির 
মধ্যে অনেকগুলি ছিল বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষা। 


জাপানী উদ্যোগে গণসংযোগ মাধ্যমগ,লিও ইন্দে'নেশীয় ভাষার প্রচলন 
উৎসাহিত করে। ডচ পাপ্রকাগ্ীল বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দোনেশীয় সংবাদ- 
পত্রের প্রচার 40,000 থেকে 68,000 এ পেশছায়। যে দেশে 90 শতাংশ 
"লাক অশিক্ষিত, সেখানে সংবদপন্রের ?চয়ে বেডিওর ভূমিকা অনেক বেশী 
কারকর।। 1944 সালে সুমান্ার সমারক প্রশাসন প্রাতি শহরে ও গ্রামে 
"ুরাডও সরবরাহ করেছে। প্রীত তিন হাজর আধিবাসীর জন্য অন্তত 
একাঁট রোডও এই ছিল তাদের বিঘাঁফত লক্ষ্য। অঙ্ছাড়া স্কুলে, পার্কে 
এবং শহরে রস্তার মোড়ে মোড়ে তারা রোঁডও স্থাপন করোছিল। * প্রাতাঁদন 
স.রবায়া রেডিও স্টেসনে মাদৃরজ ভাষান্ত প্রচারাকার্য চালান হয়েছে। রেডিও 
ও সংবাদপত্র মাধ্যমে শুধূমান্র ইন্দোনেশীয় ভাষা উৎসাহিত হয়েছে, তা নয়। 
58121170) [7160১ 10651919051 প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দেশাত্মবোধক বন্তৃতা 
সমস্ত ইন্দোনেশিয়া জুড়ে দূর দূরান্তরে পেশীছে গেছে। 

গ্রামে গ্রামান্তরে মুখে মুখে প্রচারকার্য চালাবার জন্য জাকার্তায় তয়ণ 
ইন্দোনেশশয়দের শিক্ষা দেওয়া হয়োছিল। ভ্রাম্যমান যাত্রা নাটক গো্ঠীও 
গ্রামে গ্রামে প্রচার চালিয়েছে। 

ইতিপূর্বে পশ্চিমীকরণের জন্য ইন্দোনেশিয়ার পরম্পরাগত জাবনে 
রুপন্তর শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে নতুন কর্মোদ্যোগ- 
ভিন্ন দেশের ম'নৃষের সঙ্গে নতুন পারচয় এবং জ্ঞানচর্চার নতুন প্রাঞ্গান উন্নত 
হবার ফলে সেখানে পরীতহঠশ্রয়ী সমাজ ভেঙ্গে পড়ে। ড্চদের পরাজয়ের 
অর্থই হল সনাতন ব্যবস্থার অবসান। যুদ্ধের ফলে বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে। 
পাঁশ্চমণদেরকে অন্তরঈন করে রাখা হরেছে। তাই রোপণ অর্থনীতি তখন 
ধংসের মুখে । যুদ্ধের জন্য জাহাজ পাঁরবহন বাবস্থায় অচলাবস্থা দেখা 


?8 
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দেয়। তেল, রবার এবং চিনি প্রভৃতির রপ্তানি এবং বস্দের মত নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি আর সম্ভব হচ্ছিল না। বেকার সমস্যা এবং 
দারিদ্যু ছিল ক্রমবর্ধমান। মানুষ গ্রাম ছেল্ডে শরণার্থী হয়ে শহরে আসে। 
তদের চিরাচরিত জাীবনযান্রায় রুপান্তর ঘটে। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আধকৃত অঞ্চলে জাপান নানা ধরণের সংগঠন গড়ে 
তোলে। এগুলির মধ্যে অনতেম প্রধান হল প্রাতিবেশী সংস্থা (7221 
(%%$) এবং দেশপ্রেমী সেবা প্রতিষ্ঠান (139/084) | প্রতিবেশী সংস্থ য় 
প্রাত 20 বাঁড় নিয়ে গঠিত হয়োছল একাঁটি দল (775) । দলের নেতা 
ছিলেন উধর্বতন করৃত্পক্ষ দ্বারা নিষুন্ত। অন্যান্য কাজের মধ্যে তাঁর আঁতি- 
রন্ত দায়ত্ব ছল জাপানের মূল লক্ষ্য ও কার্যাবলীর সঙ্গে তাঁর নিজস্ব 
দলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া । সামরিক প্রশসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে 
তান ছিলেন যোগসূত্র । তাছাড়া আগুন লাগলে তা নেবানো” বিমান 
আক্রমণের সময় প্রাতরক্ষা এবং আইন শৃঙ্খলার তত্বাবধানও তাকে করতে হত । 
গ্রামাঞ্চলে খদ্য উৎপাদন ও বল্টনেও তার দা'য়ত্ব ছিল। 


দেশপ্রেমী সেবা প্রাতিষ্ঠানও অনুরাপ দায়িত্ব পেয়েছিল। জনস্বাস্ছদ, 
চার গঠন, পশ্চিমী প্রভাব নিমূল করা, মিতবায়িতা অভ্যাস করা ইত্যাঁদ 
নানা ধরণের কাজ এই সংগঠনের উপর আর্পিত হয়োছিল। কলকারখানায় 
শ্রামকের কাজ এবং খেতখামারে নতুন শস্য চাষ তাদের করতে হয়েছে। প্রা্তি- 
বেশশী সংস্থা এবং দেশংপ্রোমী সেবা প্রাতম্ঠান জনাপ্রয় হতে পারে 'ন। জাপানের 
আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই এই দুখট বিল হয়ে যায়। একটি 1বিষশে 
এই দুটি সংস্থার অবদান ছিল আঁবস্সরণীয়। বরাবরই ইন্দোনেশিয়ায় 
শহরেব কেন্দ্রীয় সরকার ও গ্রামের আণ্চলিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যবধান এছল 
দুস্তর। প্রতিবেশী সংস্থা এবং দেশপ্রেমী সেবা প্রাতষ্ঠান এই বাবধান হন্স 
করতে পেরেছিল । 


দেশপ্রেমণ সেবা প্রাতষ্ঠানের কাজকর্ম সজ্ভু পারচ্লনার জন্য 51০৫1 
8185065” গঠন করা হয়া। 58900 ছিলেন 3170০ 91185053 এর 
আঁধনেতা। এক জাতি ও এক ভাষার মল্লে স্বাধীন সার্বভৌম ইন্দোনেশিয়ার 
প্রাতঘ্ঠা ছিল এই সব প্রাতম্ঠানের মূল আদর্শ । এগনজির কাজ কমে ব 
মধ্য দিয়ে ঘাভন্ন ভৌগোলিক অণ্চল ও নানা ধরণের সামাজক পাঁরবেশ থেকে 
আগত মানুষ পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সুযোগ পেয়োছিল। 


194) সালে গঠিত হয়েছিল যুব বাহিনী (52%%৮% 884) | 14 থেকে 
25 বছর বয়স্ক তরুণরা এখানে স্বেচ্ছাসেবক 'হসাতে যোগ 'দয়েছিল। 
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জাকার্তায় তাদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষণ প্রাতম্ঠান এবং প্রাত প্রদেশে 
একটি করে শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়োছিল। সামরিক কুচকাওয়াজ, শরণীর- 
চচ্চ, জাপানী ভাষা ও সঙ্গীত শিক্ষা ছাড়াও যুববাহিনশর সদস্যরা কৃষিখেতে 
ও শিল্পকারখানায় কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করোছল। 


ইন্দোনোশয়ায় জাতীয় শিক্ষা প্রসরের পাঁরিকজ্পনা জাপানী সামারক 
কতৃপক্ষ ভেবেছিল। আধকৃত অল পশ্চিমী প্রভাব দূর করার জন্য তারা 
প্রথমেই সমস্ত বিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ডচ িক্ষকদেরও বিতাড়িত করা 
হয়। 1942 সালের শেষের দিকে মান্র কয়েকটি বিদ্যালয় খোলা হয়। সেখানে 
ইন্দোনেশীয় ভাষায় সংশোধিত পাঠ্য পুস্তক পড়ান হত। জাপানীরা 
অবৈতনিক জাতীয় 'দিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠা ক র। সর্বত্র পাঠফ্সূচী ছিল একই 
রকম। জাপনোৌ বিষয়সূচী ও শরীর চচা বিশেষ গুরুত্ব পায়। 194 সালে 
শিক্ষার সবস্তরে সামারক শিক্ষা চাল করা হয়। আঁধকাংশ প্রাইভেট স্কুল 
বন্ধ হয়ে ষায়। অনেক সম্পন্ন পারবার আর্থক দুগ্গতর সম্মখান হয়েছিল। 
ফলে তারা অবৈতনিক জাতিয় "বিদ্যালয়ে তাদের সন্তানদের পাঠাতে শুরু 
করে। নিরক্ষরতা দুরশকরণে ঈীপানীদের আগ্রহ িল। এ সব কারণে 
যুদ্ধকালীন ইন্দোনোশরায় বিশেষ করে গ্রা্থামক স্তরে শিক্ষার অজবনার় 
প্রসার ঘটেছে। 


|| 14 || 
জারীন আলয়েশিয়। ফেভডারেশকত 


জাতণস় ম্যান্ত আন্দোলন 


দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালপর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে 
জাতীয়তাবাদের সর্বাত্মক উন্মেষ ঘটেছিল। কল্তু মালয়ে এ সময় রাজ- 
নৈতিক দাবি হিসাবে জাতয় মানত আন্দোলন বিকশিত হয় নি। পশ্চিম 
শিক্ষায় শিক্ষিত মুল্টিমেয় কয়েকজন মালয়বাসী পশ্চিম ধ্যানধারণামত 
গ্ণতল্দঃ স্বাধীনতা ও উদারনৈতিক ভাবধারায়' উদ্ধুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু নানা 
কারণে বাচ্ছিনন মনুষ্টমেয় মানুষের আদর্শ চেতনা ব্যাপক ও সংগঠিত গণ- 
আন্দোলনে রূপায়িত হয় নি। 


মালয় ছিল অনেকগুলি রাজনোতক ও শাসনতান্লিক ভাগে বিভন্ত। 
সেখানে কমপক্ষে এগারাঁট রাজ্য ছিল। এই এগ্রারাট রাজোর মধ্যে সর্বসম্মত 
এক মত গড়ে তোলা সহজ "ছল না স্ট্েটস সেটেলমেন্টস বাদে মালয়ের 
অন্যান্য অংশ প্রত্যক্ষভ ধে ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল না। বিভিন্ন রাজ্য বা 
রাজ্যগ্োম্ঠী ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নানা স্তরের সম্বন্ধে চুক্তিবদ্ধ ছল। অ- 
যু্তরাম্্রীয় রাজাগুলি ফেডারেটেড মালয় স্টেটসের যান্তরাষ্ট্রীয় বন্ধন সম্বন্ধে 
সান্দহান ছিল। ভারতবর্ষ ইন্দোনেশিয়া, বর্মা ও ইন্দোচীনে বিদেশী 
শাসন ছিল দীর্ঘস্থায়ী । স্ট্রেস সেটেসমেন্টসের কথা বাদ 'দলে, মালয়ের 
অন্যান্য অণ্ুলে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস তুলনামূলক বিচারে সাম্প্রাতিক 
বললেই চলে। 1874 সালে তা শুর হয়েছে । 1890 সালের পূর্বে মধ্য 
মালয়ের চার রাজ্যে তা প্রসারিত হয় নি। 1909 সালের পর 'বাভল্ল অরিখে 
উত্তর মালয়ের চার. রাজ্য ইংরেজদের সঙ্গে ছুন্তিবন্ধ হয়েছে। 1914 সালে 
জোহোরের সৃলতান সর্বপ্রথম একজন ব্রিটিশ সাধারণ উপদেষ্টা (09191 
_4£১051507) গ্রহণ করেন। 


অন্যান্য কারণেও জাতাঁয়তাবাদের উন্মেষে বিলম্ব ঘটেছে। প্রথম 'বি*ব- 
যুদ্ধের পর এবং 1930 এর দশকে বাঁণাঁজ্যক মন্দার কথা বাদ দিলে আলোচ্য 
বালপর্বে মালয়ে অভাবনীয় আর্ক সমৃদ্ধি ঘটেছে। 1931 সাল পর্বক্ত 
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ব্যাপক হারে মালয়ের জনসংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু বর্ধিত জনসংখ্যার আধ- 
কাংশই মালয়ে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করেছে । ফলে মালয়ের প্রাত তানের 
মমতা, সহানুভূতি ও আনুগত্য গড়ে ওঠে নি। রাজনীতি সচেতন প্রবাসশ 
চীনারা ছিল চীনমুখী, মনে মনে ও কাজের শ্রধ্য দিয়ে তারা চীনের কুয়ো- 
িনটাং দলকে সমথন ও সাহায্য করেছে । মাভ্টঙ্কেয় চীনরা অবশা বে- 
আইনী নদলয় কমাহানস্ট প্াার্টর সদসা হয়েছে । লালয়ের প্রবাসী ভারত- 
বাসণও মালয়কে স্বদেশ ভাবতে পারে নি। ভারতাঁয় জাতশয় কংগ্রেসের 
প্রতি তাদের জকর্ষণ ছিল দুর্বার, আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। শিক্ষিত ও 
বৃদ্ধিম ন মালাই“দর জন্য উচ্চপদের সরকারন চাকুরীর সুযোগ ছিল অবাধ। 
সমর্থ ও যোগ্য মালাইরা শাসন কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়োছল বলেই 
তাদের মধে, অসন্তে'ষ দানা বেধে উঠতে পারে নি। সাধারণভাবে সেখানে 
জীবনযাত্রার মান ছিল উন্নত, সরকারণ শাসন ছিল দ- ভিত্তির উপর প্রাতহ্ঠিত 
৪ সুসংহত । আমূল পারবর্তন ও সংস্কারের জন্য আকাক্ক্ষা ধ্বনিত হয় নি 
এবং বাপক রাজনৈতিক চাপও সম্তট হয় নি। 


এ কথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে মালয় জাতীয়তাবাদের উৎস স্ন্ধানে 
ভামাদের দৃষ্টি 1;বদ্ধ করতে হবে চীনের দা ভান্দোলনের ইতিহাসে । সান 
ইয়াংসেন পাঁরচালত মৃন্তি আন্দোলনে বিপুল অর্থ সাহাযা জুগিয়েছে 
দালয়ে প্রব'সী চণনা সম্প্রদায় । 191] সা:র পর চশনা প্রজাতান্তিক সরকারও 
প্রবাসণ চীনাদের আর্ক অনুদানের উপর অনেকখানি নির্ভর করেছে। 
মালয়ে চখনা কৃযোমিনট:ং দলের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীনা জাতায়তা- 
বাদের প্রতখণ্প ব্যশ্থিক টহসাবে সান ইয়াৎ সেনকে নিয়ে মালয়ে প্রবাসী চীনা- 
দের গর্বের অন্ত ছিল না। 


সব চীন সরকারের দৃষ্টিতেই সমস্ত প্রবাসণ চীনা চীনে নাগাঁরক। এমন 
[ক বিদেশে যাদের জল্ম হয়েছে তারাও । মালয়ে চীনা পাঁরবারে যাদের জল্ম 
হয়েছে, তাদেরকেও চশনা সরকার চীনা নাগ্গারকই মনে করত। স্ট্রেটস 
সেটেলমেন্টসে এবং মালয় রাজাগযালতে এই নাতির প্রাতক্রিয়া ছল 
ভয়বহ। 

1920র দশকে মালয়ে কুয়োমিনটাং দল প্রকাশ্যেই '্রাটিশ বিরোধী ডাকা 
নিয়েছে। চখনা বিদ্যালয়গ্যাল ছিল তাদের প্রধান প্রচার কেন্দ্র। 1927 
সাজে চনে কাঁমউীনস্ট দল ও কুয়োমিনটাং দলের, মধ্যে কলহ শদর, হলে 
মাঁলয়ে চন জাতনয়তাবাদশ প্রচার কার্যে ভাটা পড়ে। 1921 সালের পর 
চশনের বিরুদ্ধে জাপানী আগ্রাসী নীতি সংস্পম্ট হয়ে ওঠে । তার ফলে গালরে 
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চীনা সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ-বরোধশ জাতায়তাবাদের 
বাণ তখন প্রচার করা সম্ভব হচ্ছিল না। চীনে 19950 এর দশকে এবং 
বিশেষ করে 1557 সালে চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হলে জাপান-বিরোধশ 
জাতীয় আন্দোলন উত্তাল হয়ে ওঠে। তখন জাপানের সঙ্গে বাণিজা হি 
হয়েছে এবং জাপানশ জিনিস চন বয়কট করেছে । চীনের আভান্তরীণ 
সঙ্কটের জন্যই মালয়ে চীনাদের রাজনোতিক কার্ধকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। 
নাশকতামূলক কাজের আঁভিযোগে 1950 সালে মালয়ে কুয়োমিনটাং দল 
অবৈধ ঘোষিত হয়'। চীনা বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। চীন থেকে পাঠা পুস্তক 
আমদানি নিয়ল্ণ করা হয়। 


1929 সালের বিশ্বব্যাপণ অর্থনোৌতিক মন্দার ফলে মালয়ে বেকার সমস 
বৃদ্ধি পায়। মালয় আইনের দ্বারা স্ট্রেস সেটেলমেল্টসে বসবাসের উদ্দেশ্যে 
চীনাদের আগমন সীমিত করা হয়োঁছল এবং মালয় রাজ্যগৃঁলিতে চীনা 
অনপ্রবেশ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইতিপূর্বে অনেক দন ধরে যে সমস্ত 
চীনা মালয়ে ছিল, 'ন্রিশের দশকে শুধুমাত্র তাদের পাঁরবারবর্গ চন থেকে 
মালয়ে এসেছে । জাপান আক্রমণে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা সে সময় দেশ 
ছেড়েছে। নবাগত চীনারা মালয়ে এসে গ্রামের দিকে চলে গেছে সেখানে 
জাঁমজমা দখল করে চাষের কাজে তৎপর হয়েছে। তাদের বেআইনী জাম 
দখলের ফলে নতুন ধরণের সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। 


এ সব কারণে মালাইরা সব সময় ভাবত যে বর্তমান পারস্থধাতিতে তাদের 
স্বার্থ একেবারেই সুরক্ষিত নয় এবং ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ 
সংরক্ষণে উদ্যোগী হয় নি। একথা অবশ্য সত্য ষে 1951 ম্বালের 
712127 1২০5615261017 12078000361 অনুযায়ী বিদেশীদের কাছে বিস্তপর্ণ 
এলাকা জুড়ে জাম হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়োছিল। কিন্তু মহাজনের কাছে 
দেনার দায়ে অনেক জমি মালাইদের হাতছাড়া হয়ে গেছে। 195) সালের 
একাটি আইনের দ্বারা অবশ্য এই অবস্থার প্রাতিকার করা হয়েছিল । ) $ 1! আনহ- 
পাতিক হারে মালাইদের জন্য সরকারশ চাকুরির প্রাঁতশ্রুতি ছিল। কিন্তু এই 
সুবিধাজনক অনুপাতের সৃযোগ তারা নিতে পারে নি। কারণ উচ্চ শিক্ষার 'বদ্যা- 
ভবনগুলি শহরে অবাস্ধিত ছল । গ্রামের মানৃষের পক্ষে সেখানে লেখাপড়া ছিল 
ব্য়সাধা। সেখানে দুশট কারণে জাতীয়তাবোধ জল্ম নিয়েছে । প্রথমত, 
মালাইদের স্বার্থ রক্ষায় বৃটিশরা ব্যর্থ হয়েছিল বলে মালাইদের আভিযোগ 
ধছল। দ্বতীয়ত, চনা জাতীয়তাবাদ, চখনা গোপন সাঁাতি এবং চীনা 
স্াজনোতিক আন্দোলন মালাইদের রাজধনীতক চটচৈতনাকে প্রভাবিত 
করেছিল । 


স্বাধীন মাসয়েশিয়া ফেডরেশন 279 


মাসক্ন জাতীয়তাবাদ প্রসঞ্গে ইসলাম ধর্মের ভূমিকা লঘু করে দেখা 
সংগত হবে না। ইসলাম ধর্মের সংস্কার আন্দোলন এবং কামাল আতাতুকের 
(18809-1958) নেতৃত্বে তরুণ তুক্শী আন্দৌলনের সঙ্গে মালয় জাতীয়তাবাদ 
নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ। ইসলাম ধর্মে সংস্কার আন্দোলন শূরু হয় 
11০0192/24 4১0১৫৮1 01859-1905) এবং কাম়রোর 41-15091 গোম্ঠখর 
নেতৃত্বে। 1904 সালে 1101212024 4৫41» মিশর থেকে মালয়ে আসেন। 
1906 সালে 'তিনি 4/-1127% নামে একাটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করেন। 
এটি ছিল প্রথম মালয় সংবাদপন্র। এই সংবাদপত্রের মাধামেই মালাইরা 
ইসলামী সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে পরিচয় লাভ করে। 


19506 থেকে 1926 সাল পন্তি তাদের র জনোতিক ধ্যানধারণা ধর্মশিয় 
চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তুকশীদের জাতীয়তাবাদী গৌরবে মালাইরা 
গোঁরবান্বিত বোধ করেছে, কারণ উভয়েই , ইসলাম ধর্মাবলম্বী । নবজাগ্রত 
ধমশয় প্রেরণাকে আশ্রয় করে মালয় জুড়ে অগণিত সংগঠন গড়ে উঠেছে, 
ধর্মীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং পর্পন্রিকায় ধর্মালোচনা প্রকাশিত 
হয়েছে। $2744% 4521 এবং 717)47 147/%1  প্রভীতি পান্রকাতে রাজ- 
নৌতিক বিষয়বস্তু আলোচিত হয়েছে। এই দুটি পান্রকা কায়রো থেকে 
মালাই এবং ইন্দোনেশীয় ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হত। মধ্য প্রাচ্যে 
পাঠরত মালাই ছাত্ররা, অটে মান সাম্রাজ্যের পতনের পর যে আরব জাতায়তা- 
বদের, উদ্ভব হয়েছিল, সে সম্পকে স্পস্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সণ্টয় করতে 
পেরোছিল এবং পন্নপপ্নিকার মাধ্যমে তা স্বদেশে পেশছে দেবার চেষ্টা করেছিল । 
মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী মালাই ছান্ররা মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার একীকরণেরও স্বপ্ন 
দেখত। 


1926 সালে 10541971149 57777277114 নামে মালয়ের প্রথম 
রাজনোতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়।  7017/01 991০1,, এবং 11825 2৮৭৪ 
[5৫1 এর সহযোগিতায় 70005 110, /1491151. এই দল প্রতিষ্ঠা করেন। 
মালাইদের অর্থনৌতিক উদ্যোগ উৎসাহিত করা, রাজনীতি ও প্রশাসনে 
মালাইদের গ্বার্থ সুরক্ষিত করা, সামাজিক ও অর্থনৌতিক ক্ষেত্রে তাদের 
আত্মপ্রাতষ্ঠ হতে সাহায্য করা, সরকারের কাছে ম।লাই দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত 
করা, মালাই ছাত্রদের ঘ্ধ্যে উচ্চ শিক্ষার আগ্রহ ও সম্গাঁত গড়ে জেলা-_এই 
সব ছিল 555%4% দলের মূল লক্ষ্য। 


1934 সালের মার্চ গ্লাসে 54%%444 নামে একটি সাপ্তাহিক পাত্িকা 
915200) 741560 041515448) এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদ 
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উৎসাহিত করার ব্লতে এই পান্নকার আভনব ভূমিকা ছিল। টিশুদের জন্য 
নির্দিষ্ট পাতা বয়স্কদের আলাপ আলোচনা ও তকর্বিতরেরে জন্য উন্মস্ত 
করা হয়। এই তরকাবতকে্র মধ্য দিয়ে পন্রমতালশ আন্দোলন শুরু হয়। 
54/77/777৫ নামে এই পন্রমিতালশ আন্দোলন পরিচিত ছিল। 1934 
সালের 11 নভেম্বর পেরাকের তাইপ্পিও অণ্চলে 54/7£42 22%4 সংগঠনের 
গথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলেন ছিল সমগ্র মালযের 
মালাইদের প্রথম বেসরকাবশ সমাবেশ । 1955 সাংলসর 4 আগস্ট "দ্বিতীয় 
সম্মেলন কুআলাল্পুরে অন্হম্ঠিত হয়। প্রায় 100 ছিল এই সম্মেলনের 
সদস্য সংখ্যা । 1957 সালে সদস্য সংখযা বেড়ে 10,009 হয়েছে! মনে বাখা 
দরকার $///%// 7৫%4 রাজনৈতিক দল নয়, গোপন সমিাতিও নয়। একাঁট 
পন্িকার সঙ্গে যুন্ত এই সংগঠন অতি দ্রত জাতীয় আন্দোলননব বোঁশল্টা 


অর্জন করে। 


1997 থেকে 1939 সালের মধো সমগ্র মালয় উপদ্বীপ জুড়ে বেশ 
কয়েকটি সংস্থা গড়ে ওঠে । 1937 সালে 76577744/ 1161417% 57%1140%79 
শাখা মালাক্কা এবং পেনাঙে প্রতিষ্ঠিত হয়। দু'বছর পরে পাহাঙ সেলাং- 
গোর, নৌগ্র সোম্বলান এবং প্রাভনস ওয়েলেপাঁনতে আরও মালাই সংগঠন 
সৃত্টি ওয়। 1938 সালে 76571771101) 11710400008) নামে আন 
একটি চরমপন্থী রাজনৈতিক দল গাঠত হয়। 


1939 সালের 6 আগস্ট কুআলালুম্পুরো 21241121259) 21212) 
4539০190001) এর প্রথম সম্মেলন বসে। দ্বিতীয় সম্মেলন অনৃজ্ঠিত হয় 
1940 সালে 'সিঙ্গাপ্রে। জাতীয় সংহতি অজনের পথে এই সংস্থা সনদ 
পদক্ষেপ নয়ৌোছল। কিন্তু দ্বিতীয় মহ্র'যুদ্ধ শুরু হলে সংস্থাঁটর প্রযাস 
ও প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে পড়ে। 

ইতিমধ্যে মালাইরা দক্ষিণপল্থী ও বামপল্থী, এই দুই ভাগে িভন্ত 
হয়ে পড়ে।  7217-715129717 81125 4855০০150০7, এর সংগঠকরা ছিলেন 
দাক্ষণপল্থী।  'মালয় মালাইদের জন নাতি 'ছিল তাঁদের আন্দোলনের 
মূল কথা । এই দল ছিল ইংরোজ শিক্ষায় 'শাক্ষিত উচ্চবর্গের মালাই 
'গান্ঠী। মালয় কলেজ গোষ্ঠী রূপেও তাঁরা পাঁরাঁচিত ছিলেন। 


বামপন্থীদের মূলনীতি ছিল মায়ের নির্যাতিত নাগারকদের রাক্ত- 
নৈতিক মুন্তি। তাঁরা ছিলেন মালাই শিক্ষায় শিক্ষিত। সুলতান হীদ্রস 
প্রৌনং কলেজের স্নাতক গোম্ঠ নামেও তাঁরা পারুচিত ছিলেন। 
[191205 95 রহ) 54100 ইছলেন এই ব মপন্ধী গোষ্ঠীর নেতা । 1958 
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সালে 19205 75)) 11010077029 এর সহযোগিতায় তিনি 754/997 
712/4)% 71/44 (104) দল গঠন করেন। ব্রিটশের সঙ্গে অসহযোঁগিতার 
নীতিতে তারা বিশ্বাসী ছিলেন। 1540 সালে এই দলের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার 
হন। 75171 অবৈধ ঘোষিত হয়। 14 দলের একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল 
মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার যূশ্ম স্বাধীনতার পারবজ্পনা। অবৈধ ঘোষিত 
হলে দলটি নতুন নামে, 7059/42% 74741 171710576 52712/741/171/€ 
(87২15) পরিচিত হয়। জাপান আত্মসমর্পণ করলে যুগ্ম স্বাধধনতার 
পরিকল্পনা পাঁরত্যন্ত হয়। 


দ্বিতীয় বিশবযুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে 115125 12001021151 07৮ (1) 
ছল চঘেোও এর উত্তরসূরী । 1/10100765790017, 101. 73817119170001) এবং 
1710015 72)1 11010700750 ছিলেন 14) এর নেতবৃন্দ। এই দলের যূর 
শাখা 44725777% 76771%4 17541 (800) এব নেতা ছিলেন /১17020 
15095021122 এবং মহিলা শাখা 44772/7/477 ঢ747%1/6 52761 (৮৬755), 
991755131) 58121) 72067 এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়োছিল। 4] অবৈধ 
ঘোষিত হলে তার স্থান দখল করে 2০9৮1474791) 1417 (7৮71 নামে 
একটি নতুন সংগঠঠন। 


02774 47584147 81%%4 (09591) সহ এই সমস্ত বামপল্থী 
সংগঠন 727%57/ 76%427 72894 (700২5) দলে যোগ দেয়। কিল্তু 
19548 সালে মালয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হলে সমস্ত বামপল্থী সংগঠন 
অবৈধ গণ্য হয়। বামপল্থী আন্দেলনও শ্রিয়সাণ হয়ে গড়ে। তখন 
জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মধ্যপম্ধার আশ্রয় নেন এবং শাসনতাঁল্লক পথে 
মালয়ের স্বাধীনতার জন্য সচেম্ট হন। 1957 সালে 10121060 7191555 
ব2001291 0017591915761018 (01140), 1/01557 00110656 59021704া) 
(404) এবং 21212217 [10100002555 (8110) এর সাম্মালত 
প্রচেষ্টায় মালয় স্বাধীনতা অর্জন করে। 


[ম্বতীয় [বশ্বঘদ্ধের সময় মালয়ের জয়ক্ষাতি 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয়ের জনস্বাস্থ্য, খাদ্য, শিক্ষা এবং যোগা- 
যোগ ববেস্থা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল। ব্যাপক এলাকা জুড়ে টিন ও 
রবারের উৎপাদন ব্যাহত হয়। 1941 সালে অধিকাংশ ড্রেজার ধ্বংস করা 
হয়েছিল। জাপানীরা যাতে তাদের নিজস্ব কাজে লাগাতে না পারে, এই 
ভেবে রবার উৎপাদনের যল্মপাতিও বিনস্ট করা হয়। টন ও রবার শিপ 
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করায়ত্ত করার জন্যই জাপান মালয় আক্রমণ করেছিল, কিন্তু এই দুটি শিক্পের 
পুনগঠিনে জাপান সরকার এতটুকুও তৎপর হয় নি। 1945 পালে য্দ্ধ 
শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই টিন ও রবারের উৎপাদন শুর করা সম্ভব হয় নি এবং 
ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয় নি। 


দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় মালয়ে প্রাণহাঁনর সংখ্যা 
ছিল কম। সাবা ছাড়া অন্য কোথাও ঘর বাঁড় সম্পান্ত ধংস করা হয় নি। 
কিন্তু তা সত্তেও মালয়বাসীকে অনেক দুঃখ দর্দশা সহ্য করতে হয়েছে, 
অদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে । জাপানের 'িবরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে 
অনেকেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। শ্যাম দেশের সঙ্গে বমণকে যুস্ত করার 
জন্য জাপানী তত্বাবধানে যে রাস্তা তোর হচ্ছিল, প্রচুর ভারতীয় শ্রামককে সে 
কাজ্জে' নিষুন্ত করা হয়েছিল। দুঃসহ পাঁরবেশে কাজ করতে গিয়ে সহস্র সহস্ত্ 
ভারতীয় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছে। জাপানী শাসক চাউল আমদানি বন্ধ 
করেছিল বলে বহু লোককে অনাহারে দিন কাটাতে হয়েছে। বনে জঙ্গলে 
জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ সূন্টি করতে গিয়ে প্রচুর মালয়বাসী চশনা 
প্রাণ হারিয়েছে। চানদেশে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা ছিল নির্মম ও 
বর্বর। জাপান তাই জানত যে মালয়বাসী চঈনাদের সাহায্য, সমর্থন ও 
সহযোঁগতা তারা কখনই পাবে না। এই কারণে মালয়ে মালাই জাত ও 
চীনাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল জাপানের প্রধান লক্ষা। এই উদ্দেশ্যে 
তারা চাঁনাদের বিরুদ্ধে উৎপাঁড়ন চালিয়েছে এবং মালাইদের৷ প্রত পক্ষপাতত্ব 
দেখিয়েছে। জাপান ভেবোছল' যে এইভাবেই তারা জাপ-ঘিরোধী চীনা 
মালাই সম্মিলত সংগ্রাম প্রাতিহত করতে সমর্থ হবে। চাঁনা গেরিলাবাহিনী 
প্রতিশোধ কামনায় উন্মত্ত হয়ে পড়লে নানা জায়গায় সাম্প্রদায়ক সংঘর্ষ শুরু 
হয়। এই সব ঘটনার ফলে শাসনতান্ক সংকট জাঁটল আকার ধারণ 
করে। 


মালয় ইউনিয়ন পাঁরকজ্পনা 


শাসনতান্দিক সংকটের অবসানের উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের শাসকবর্গ একটি 
নতুন পাঁরকম্পনা রচনা করেন। এই পাঁরকজ্পনা অনযায়ী মালয় রাজ্য- 
গৃঁলকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠিত হবে। এই ইউনিয়নের মধ্যে থাকবে 
পেরাক, সেলাংগোর, নৌগ্র সৌঁ“্বলান এবং পাহাঙ নিয়ে গাঁঠত ফেডারেটেড 
মালয় স্টেটস; জোহোর, কেদা, কেলানতান, রেঞ্গানু এবং পারাঁলস নিয়ে 
সরঠিত আন-ফেডারেটেড স্টেটস এবং মালাফা ও পেনাগ নিয়ে গাঁঠত স্টেটস 
সেটেসমৈন্টস। সিষ্গাপুরকে ইউনিয়নের অন্তত করা হয় নি। সামরিক 
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গুরুত্বের কথা ভেবে সিঞ্গাপুরকে স্বতল্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল ।। তাছাড়া 
এও ভাবা হয়েছিল যে সিঙ্গাপুরে চীনাদের সংখ্াধকা থাকায় সিঙ্গাপুর 
মালয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুস্ত হলে, মালয়ে চীলারাই হবে সংখ্যাগাঁরম্ঠ জাতি। 
ফলে রাজনোৌতিক ও শাসনতাল্ত্িক সঞ্কট হবে তীব্রতব। 


মালয় ইউীনয়ন কিন্তু যুস্তরাষ্ত্রীয় সমবায় নয়। দ্বিতীয় বিশ্বষদ্ধের 
আগে মালয়ে 'ব্রাটশ নীতির মূল কথা ছিল শাসনতাঁন্নক বিকেন্দ্রীকরণ। 
মালয় ইউনিয়নের পরিকজ্পনায় কিন্তু শাসনতাল্লক কেন্দ্রকরণের কথা ভাবা 
হয়েছে। সুলতনদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা থাকবে না। রাঙ্জ্য সরকার হবে 
সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। আইন প্রণয়ণ করবে কেন্দ্রীয় 
আইন পাঁরষদ। এজনা রাজ্যের শাসকবর্গের সম্মতির প্রয়োজন হবে না। 
শাসকরা হবেন নিছক উপদেষ্টা মাত্র। শাসকদের বিশেষ ক্ষমতা ও প্রাতিপান্তি 
থাকবে না। মালয় ইউনিয়ন নাগারকতা, সৃদ্টির নতুন প্রস্তাব দেওয়া হল। 
গত পনেরো বছরের মধ মালয়ে বসবাস করেছে অন্তত দশ বছর অথবা 
মালয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে, এমন লোককে জাতিধর্মীনর্বিশেষে মালয় 
ইউনিয়নের নাগাঁরক বলে গণ্য করা হবে এবং তারা সবাই সমানভাবে 
নাগাঁরকের সূযোগ সৃবিধা ভোগ করবে। ফলে মালাইদের ষে বিশেষ 
রাজনৈতিক মর্ধাদা ছিল, তা অনেকাংশে ক্ষত হল। 1946 সালে মালয় 
ইউনিয়ন গঠনের এই প্রস্তাব সধাশ্লম্ট রাজন্যবর্গের সঙ্গে কোনো পরামর্শ 
না করেই গৃহণত হয়েছিল। সার হ্যারজ্ড ম্যাকমাইকেলকে এই উদ্দেখ্যে 
মালয়ে পাঠান হয়। 


সারাবক ও সাবা রাজ্যে শাসনভান্দিক পাঁরবর্তন 


1946 সালে অনুরূপ আমূল শাসনতান্তিক পাঁরবর্তন বোর্ণওব সারা- 
বাক ও সাবা রাজ্যে চালু করা হয়োছল। সারাবাক ছিল রূক পাঁববারের 
শাসনাধীন 0৯:০০%০ 40271505000) এবং সাবা শাসন করত নর্থ 
বোর্ণিও কোমপানি। ছ্বিতীয় বি*বযুদ্ধের ফলে এ দুটি রাজ্যে ফথেন্ট 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। প্রাকৃ-যুদ্ধ কালীন সমৃদ্ধি ফারয়ে আনার মত 
আর্থিক ও সাংগঠাঁনক সঞ্গাঁত ব্লুক পাঁরবার ও নর্থ বোর্ণও কোমপাঁনির 
ছিল না। তা ছাড়া একথাও ঠিক যে বিংশ শতাব্দীর নধ্যভাগে পারিবারিক 
ও কোমপ্ান শাসন ব্যবস্থা ছিল একান্তই অসম্গত ও অচল। ' তাই রাজা 
বুক ও নর্থ বোর্ণিও কোমপানির পারচালকগণ প্রস্তাব করলেন যে এই দর 
রাজ্য ব্রিটেনের উপনিবেশ (০ 00105) হিসাবে শাঁসত হোক। 
সাবার ক্ষেত্রে এই পারবর্তনে কোন বাধা আসে নি। কিন্তু সারাবাকের 
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ক্ষেত্রে কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তা সত্তেও 1946 সালের 1 জুলাই 
সারাবাক ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। 


মালয় ইউনিয়ন গঠওনর প্রা তিক্রিয়া 


মালয় ইউনিয়নের বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হলে মালাই জাতি শবক্ষোভে 
ফেটে পড়ে। তাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রাতবাদে সোচ্চার হয়ে ওঠেন সার 
ফ্রাঙ্ক সুইটেনহাম প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রভাবশালশ 'ব্রাটিশ রাজকর্জচারী। 
মালয় ইউনিয়নের প্রথম গভর্ণর হিসাবে যখন সাব এডওয়ার্ড গেন্ট (91: 
150%7210 0501) কাজে যোগ দেন, সেই উৎসব সভায ম।লাই সম্প্রদায়ভুক্ত 
কোন মানুষ যোগদান কবেনি। আনূষ্ঠানিকভাবে তাবা প্রতক শোক 'দব্স 
পালন করে। এই প্রথম মালাই সম্প্রদায়ের প্রত্যেকে প্রাতবাদ্ুখব হষে 
ওঠে । দেশের সবন্ত প্রাতবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কুআলা-কাংসারের 
বিরাট জনসভায় 'বাভন্ন রাজ্যের দেশীয় শাসকগণ যোগদান করেন। 
1946 সালের মার্চ মাসে জোহোরের মেনান্র বেসাব দাতো ওন 
বিন জাফর (10900, 011) 71 05220) 01160 ৫8129 [20172] 
01821718697 (0140) প্রাতিজ্ঞঠা করেন। এই সংগঠনও ছিল 
মালয় ইউনিয়ন প্রস্তাবেব বিরোধী । মালফ দেশে এবং ব্রিটিশ পালামেন্টে 
ববোধিতা প্রবল আকার ধারণ করলে 'ব্রাটশ সবকাব সমগ্র পাঁবাস্থাতির 
পুনার্ববেচনার জন্য একটি স্মিত গঠন করে। স্ুলতানদেব এবং সংযুক্ত 
মালয জতশয় সংগঠনের (0৮10) প্রাতনিধি ছিল এই সামাতির সদসা। 
সামীতর সভাপাঁত ছিলেন দক্ষিণ-পর্ব 'এাশয়ার কমিশনার জেনাবেল 
ম/ালকম ম্য।কডোনাল্ড। এই সাঁমাতি একটি শাসনতন্ত্ের খসডা প্রণয়ন 
করে। এই শাসনতন্তল 1948 সালের মালয় ফেডাবেশন চুঁক্ত (86061911017 
০1 7121297 4১216610016 096 1948) নামে খাত। 


মালয় ফেডারেশন চুক্তি 

1948 সালের শাসনতান্লরিক পরিকর্পনায মালয় ইউীনিয়হনর পাবিকজ্পলা 
পাঁরত্যন্ত হয়। মালয়কে একাঁট যস্তরাষ্ট্র রূপে (056150095) গণ্য 
বজী হয়। এই পাঁবকল্পনা অনুযায়শ রাজ্য ও রাজোর শাসকবৃন্দের হাতে 
বেশ কিছ. নার্দস্ট ক্ষমতা ও অধিকার ন্যস্ত করা হয়েছিল। নয়াঁট রাজা ও 
দুটি.সেটেলমেন্টের জন্য একটি সরকারী শাসনব্যবস্থর কথাও ভাবা 
হয়। খৃসঞ্গাপুরকে রাখা হয় হ্্তরাম্ট্েরে বাইরে। মাজাই সম্প্রদায়ের 
মুনের জন) বিশেষ বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অধিকার স্বীকৃত 
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হয়। একই ধরণের নাগারকতার বিধান ছিল, কিন্তু নাগাঁরকতা অজনের 
নিয়মকানুন আরও কঠোর করা হয়োছল। যেমন, স্থির হয়েছিল যে 
নাগারকত অজ্ন করতে হলে আবেদনকারীকে গত পচশ বছরের মধ্যে 
অন্তত পনেরো বছর মালয়ে বসবাস করতে হবে। তকে ঘোষণা করতে হবে 
যে সে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে ইচ্ছুক এবং সে মালাই ভাষা বা ইংরেজি 
ভাষায় কথা বলতে সক্ষম। অছাড়া* অভী্সত লক্ষ্য হিসাবে স্বায়ত্ত- 
শাসনের প্রাতশ্রাত 1948 সালের শাসনতানল্তিক পাঁরকজ্পনায় স্থান 
পেয়েছিল। এই প্রতিশ্রাতি ছল মালয়ের পূর্ণ স্বধীনতা অর্জনের পথে 
একটি শুভ, সুকাঁল্পত নির্দিষ্ট পদক্ষেপ। 1948 সালের মালয় ফেডারেশনের 
চান্ততে সম্প্রসাঁ, ত আইন পণরষদের প্রস্তাব করা হ'য়ছিল। এই আইন সভায় 
বেসরকারী সদসারা হবে সংখ্যা গারম্ঠ। 7 জন বেসরকারী সদস্য 'বাঁশষ্ট 
যুক্তরাম্ত্রীয় কারানবাহক সামাতর (06061:91 2০০00৮০ (0০0915011) 
[বধানও ছিল। বেসন্কার*+ সদসানা কিন্তু বন্বাচত ছিলেন না, তারা 
ছিলেন সরকার কর্তৃক মনোনীত্। দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধের পর নির্বাচিত 
যুক্তরস্্রীয় কার্ধানর্বাহক সম্মতি গঠনের পথে এটা ছিল প্রথম পদক্ষেপ। 


নতৃন রাজনোতিক ্লেব আবির্ভাব 


ইতিমধ্যে সংযুক্ মালয় জাতীয় সংগঠন (01৮10) থেকে 191 সাদলের 
আগস্ট মাসে দাতো ওন (102০ 02) পদতমগ করেন। তিনি এই 
রাজনোতিক দলের দ্বার সমস্ত জ্রাতির ও সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য উল্মান্ত 
করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দলেব কর্মকর্তারা তাঁর প্রস্তাবে রাজী' হন 
নি। অই তিনি দলত্যাগগ করেন। তারপর তান মালয়ের স্বাধীনতা দণ্স 
(5967050০60৫ 1/2127 ০৪৮৮) নামে একাঁটি নতুন দল প্রাতিষ্ঠা করেন। 
সংযুন্ত মালয় জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্ব ভর গ্রহণ করেন টেংকু আবদনল 
রহমান। তান ছিলেন কেদার সুলতানের ভ্রাতা এবং পেশায় আইনজবাঁ। 
তাঁরই উদ্যোগে তিনটি দলের সাম্মলুন তোর হয় আলায়েন্স পার্টি 
(51157০67510) নামে একটি নতুন রাজনৌতিক দল। তিনাঁট দল হল 
সংযুক্ত মালয় জাতশয় সংগঠন (014০), মালাই চীনা সংঘ 
[ 112125418 (0107656 8550০1209 (8108) 1] এবং মালাই ভারতাঁয় 
কংগ্রেস [ 11215990 [0৫121 00081555 (8110০) 11 কম্যনিস্ট 
িবরোধণ' সংগঠন হিসাবে 1945 সালে মালাই চীন্ন সংঘের জন্ম হয়েছিল। 
1951 সালের ডিসেম্বর মাসে কুআলাল্‌ম্পুর-এ চিউনিসিপ্যালাটর নির্বাচনের 
ময় জন্ম হয়োছল জ্যালায়েন্স পার্টির। এই নির্বাচনে মালয়ের 
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স্বাধীনতা দলকে (1796৩070590 ০৫ 74412) 2৪৮5) হারিয়ে আলায়েন্স 
পার্টি জা হয়। 19555 ও 1559 সালের সাধারণ নিবণচনেও আ্যলায়েন্স 
পা” জয়লাভ করে। 7 


মালয়ে জরুরণ অবস্থা 


1948 থেকে 1955 সাল পযন্ত কালপর্ব মজয়েব ইতহাসে জরুরী 
অবস্থা (170616671০9) নামে পারাঁচত। মালয়ে এ সময় কম্যনিস্ট 
সন্মাসবাদ দমনের জন্য মালয় সরকার সর্বশান্ত নিয়োগ করেছিল। তাই এ 
সময় স্বায়ত্তশাসনেব প্রাতশ্রুতি খুব বেশণ' কার্যকর হতে পাবে নি। িল্তু 
স্বাধীনতার চুড়ান্ত লক্ষ্য সরকাবী নশীত নির্দেশে বারবার 'বিঘোঁষত হয়েছে। 
1552 সালে জেনারেল টেমপ্লার (059619]1 190019151) মালয়ে ব্রিটিশ হাই 
কমিশনার পদে নিযুন্ত হন। তাঁর 'নয়োগপন্রে 'ব্রাটিশ সরকারের নীতি স্পজ্ট 
ভাষায় ব্যাখা করে বলা হয়েছিন যে মালয় যথাসময়ে সম্পূর্ণ স্বায়ভ্তশাসন 
অজর্ন কববে। ব্রিটিশ সরকার আশা করেন যে মালয় কমনওয়েলথের মধ্যেই 
থাকবে। কম্দুনিস্ট সন্তাসবাদের জন্য রাজনোতিক অগ্রগাত ও অর্থনৌতিক 
বিকাশ এবং জনকল্যানমূসক কাজ ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং যাতে প্রগাঁভির 
অন্তরায় দূব হতে পারে, এজন্য প্রাথীমক কাজ হবে তাইন শৃঙ্খলা 'ফাঁরয়ে 
আনা ॥ (096 7১০1০ ০৫ 1719 115)650575 ০০০৮৩000506 মি) 896 0166৫ 
01175301015 052 14197 9150010 209 06 ০001:96 1১650017962, 0119 
$617-5061171186 10901012, [715 119)65075 (30521017060 ০008 
57019 110155 01920 12201012 7111 19৩ 71022 006 0000070125752102, 


(00171951819 াত00গাহে 25115051015 09৩ 0০1106212৫5 2106- 
17961762150 00130730085 61011779126 ০৫ 0 000 290 075 
61196 06 33 16০01163. ০৮৫ 1110721 29515 হা 11519) 10705 (226 
101৩, 76 016 153601900০৫ 197 2150. 0:0675 9০ 0390 03 1217761 


৮০ 17৫০051655 2020 ৩ 107005৩৫) 


নব 'নযস্ত হাই কাঁমশনারও একথা ণনজেছ অনুভব করতে পেরোছোন 
ষে সন্দাসবাদকে পরাভূত করতে হলে মালাই জাতীয়তাবাদ উৎসাহিত করা 
প্রয়োজন। 

195 সালে আ্লায়েল্স পার্টি য্য্তরাষ্ীয় আইন পাঁরধদে (25991 
[.8951560% 0০502) নির্বাচনের দাবি জানার। বিটিশ সরকারের 
সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। আলোচনাল্তে স্থির হয় যে 98 
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জন সদসে,র মধ্যে 52 জন হবেন নির্বাচিত। 1955 সালের জুলাই মাসে 
সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটদাতার সংখ্যা মোট 1,280,000 ছিল। 
আযালায়েল্স পাঁট'র প্রতিদ্বন্বী ছিল দাতে ওন পাঁরচালিত নেগারা পার্টি 
(6210 84৭) এবং সমগ্র মালাই এশলামিক দল (7১50-14912521 
192071০ 281) | প্রথম সাধারণ নির্বচনে জয়ী হয় টেংকু আবদুল রহমান 
পরিচালিত আলায়েল্স পার্টি। 52 আসনের মধ্যে এই দল 51 আসনে 
জয়লাভ করে। প্রদত্ত ভেটের আনুমানিক 80 শতাংশ ভোট তারা পেয়েছিল। 
টেংকু আবদুল রহমান হলেন মালয়ের প্রথম প্রধান মল্তী। প্রধান মল্লী হয়েই 
তিনি কারাগার থেকে সল্মাসবাদীদের নিঃশর্ত মস্ত ঘোষণা করলেন। জরুরী 
অবস্থার অবসান কঞ্ছে 'তনি কেদার বাঁলং (82118) অণুলে কম্যানিস্ট 
নেঅ চিন পেঙএর সঙ্জো সক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাৎ ফলপ্রসূ হয় নি। 
1959 সালে স্বাধীনতা লাভের পরও জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণা করা 
হয় নি। বলা যেতে পারে যে সরকারাভাবে জরুরী অবদ্থার অবসান হয়েছিল 
1960 সালে। জরুরী অবস্থার আমলে স্বাধীনতার দাবি আরও স্পষ্ট 
রূপ নেয়। 1555 সালে আলায়েল্স পার্টি দু'বছরের মধ্যে স্বায়তুশাসন ও 
চার ঘছরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল । 1956 সালে মালয় 
রাজ্যগুলির শাসক ও আ্যলায়েল্স পার্টির প্রাতানীধদের নিয়ে গাঁঠিত একাঁট 
দল এই উদ্দেশ্যে লনডন 'গিয়েছিল। এই প্রাতিনিধি দল 197 সালেই মালয়ের 
স্বাধীনতা দাবি করে। স্বাধীনতার দাবি ব্রিটিশ সরকার মেনেশ্নের়। এ 
শনয়ে কোন বাক বিতন্ডা হয় নি আপাঁত্তকর প্রশ্নও ওঠে নি। স্বাধীন 
মালয়ের জন্য কোন জাতীয় শাসনতন্ গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে অবশ্য 
আলাপ আলোচনা হয়োছল। মালয়ের শাসকবৃন্দের শাসনতান্তিক মর্ধাদা 
এবং নাগারকতার প্রশ্ন নিয়ে নানা ধরণের জঁটলঅ সৃষ্ট হয়োছিল। শাসন- 
তল্ প্রণয়নের জন্য একাঁট কমিশন গঠিত হয়। লর্ড রীড ছিলেন কমিশনের 
সভাপাঁতি। ইংলশ্ড, ভারতবর্ষ, আত্োলয়া ও পাকিস্তানের দক্ষ আইন 
শবশারদ প্রাতনিধিরা ছিলেন কাঁমিশনের সদস্য 


যুস্তরাম্মীয় শাসনতল্য 


মালয়ের জন্য একটি য্ক্তরাম্ম্ীয় শাসনতন্মঘ গৃহীত হয়োছল। 1548 
সালের মালয় ফেডারেশন চুন্তির শর্তাবলী ছিল এই শাসনতল্যের 'ভাঁভ। 
রাজ্য ও তার শাসকবন্দের হাতে কিচ্ছু ?িছ7 আঁধকার ও ক্ষমতা ন্যস্ত করা 
হয়েছিল। যাবতীয় গুরত্বপূর্ণ বযমপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ছিল 
চড়ান্ড ক্ষমতা । রাজ্যগৃলির ক্ষমতা ছিল সীষদ্ধ এবং রাজস্ব আয়ের 
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উৎসও ছিল সশীমত। তা সত্তেও, প্রাত রাজ্য নিজস্ব আঁধকার বজায় 
রাখতে পেরেছিল। কেলানতান রাজ্যের নিজস্ব আমলাতন্্ ছিল। জোহোর 
রাজোর ছিল নিজস্ব সেনাবা'হনী। আনফেডারেটেড রাজ।গৃলিতে ঘৃহস্পাতি- 
শূরুবাব ছিল ছুটির দিন। মালয়ের শাসব কাঠামো ছিল শাসনআল্মিক 
রাজতন্ম। পালামেন্টের সাহাষো রাজা দেশ শাসন করেছেন। নয়াট রাজ- 
পরিবারের মধ্য থেকে একজন স্থায়ী রাজা বেছে নেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব । 
এজন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ষে নয়জন রাজা তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচ বছরের 
জন্য একজন সার্বভৌম শাসক বেছে নেবেন। স্বাধীন মালয়ের প্রথম সার্ব- 
ভোঁম রাজচক্রবত্শী ছিলেন নোগ্র সেম্বিলানের ইয়াং দি-পারতুয়ান বেসর 
(208 01 [১6৮02130521)  টুগ্কু আবদুল রহমান ইবান অল-মারহ্‌ম 
টদভ্কু মুহম্মদ । 


মালয়ের আইনসভা ছিল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পাঁরষদ। প্রাীনাধ 
সভা (70056 ০0৫6 [210165616950) ছিল প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত 
104 জন সদস্যাবাশম্ট পাঁরষদ। 'সিনেটের 48 জন সভ্যসংখ্যা ছিল৷ 
প্রতি রাজ্যের আইন পাঁরষদ থেকে পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত 2 জন সদস্য 
এখানে পাঠান হত। নেটের 16 জন সভ্য ছিলেন মনোনীত। কেন্দ্রীয় 
আসন পাঁরষদের আয়ু 'ছিল পাঁচ বছর, আর রাজ্য আইন পরিষদের চাত্র বছল। 
পেনাঙ ও "মালাক্কা সেটেলমেন্ট-সর উপর ইংলশ্ডের মহারাণ তাঁর সার্বভোমত্ব 
বজন করলেন। এই দুই রাজ্যে রাজ্যের প্রধান হিসাবে নিষন্ত হলেন কোন 
সুলতান নয়, দুইজন গভর্ণর । 


সা 


মালয়ের স্বাধগনতা লাভ 


বিনা রন্তপাতে, বিনা যুদ্ধে, শুধুমাত্র আলাপ আলোচনা ও সহযোগিতার 
মধ্য দিয়ে মালয় স্বাধীনতা (716461.9) লাভ করেছে। 1957 সালের 
5” আগস্ট টেংকু আবদুল রহমান ও 'ব্রটিশ হাইকমিশনার একটি দাঁললে 
স্বাক্ষর করেন। মালয় ফেডারেশন চুন্ত (ঠ আগস্ট, 1957) নামে পাঁরচিত 
এই দাঁললে ঘোষণা করা হয় যে মালয়ে '্রাটশ আঁধপত্যের অবসান হবে 31 
আগস্ট, 1957 সাল। (911 7০৩৫ 2150 19175010670 ০6 [7161 11215565 
০৫:০৫ 06 02117515676 0: 0৮ 0506৫ 18000 ঠা) ০0101699506 
904 058.950015109165 01 056 118120 90065 ০01 036 760612101) 85 
ভ18015-911811 ০০৫০৪ 6০ 2 618৫.) 


৮".1957 সালের 31 আগস্ট 'ব্রাটিশ মহাগাশীর প্রাতানাধ +হসাবে ভিউক অব 
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গ্লোশেশ্চার মালয়েব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরত করেন। ক্ষমতা হস্তাম্ভর 
অনুষ্ঠানে প্রধানমন্মী টেংকু আবদুল রহমান ঘোষণা করেন যে নতুন রাষ্ট্রের 
লাম হবে পারসেকুতুয়ান তন মেলয় (06561505918 11212917 119195,) । 
ইংরেজিতে মা'লয় রাষ্ট্রের নামকরণ হা ফেডারেশন অব মালয়। এই রাম্ট্র 
হচ্ছে সারভোম স্বাধীন এবং গণতাল্দ্িক রাষ্ট্র (১০৬৪1515717 ৫৪780612410 
2170 117051921706176 51266) | এই রাষ্ট্র স্বাধীনতা ও ন্যায়নশতির উপর 
প্রাঙ্ঠিত এবং জনগণের কল্যান ও সুখ ও সমস্ত জাতিন 'ধো ন্যায্য শান্তি 
প্রাতিজ্ঠা এই রাম্ট্রের সতত লক্ষ্য। (৮৮0০55050 81901 (১৩ [17010165 
০1 11১95 204 )056105 210 5৮০1 959105 6106 21915 2110 15901980655 
০0 165 1১019122490 076 [84601521106 ০06 2 1990 [96206 21001) 91] 


18010189) 


1957 সার 17 সেপ্টেম্বর মালয় ফেডারেশন সম্মিলত জাঁতিপূঞ্জের 
সভ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এ বছরের 12 অক্টোবর মালয় ফেডারেশন ও 
ইংলণ্ডের মধ্যে প্রতিরক্ষা ও পারস্পারিক, সাহাযের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 
মালয়ের সেনাবাহনীকে সুশাক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নেয় ইংলন্ড। আর 
সেখানে ইংলন্ডকে সামরিক ঘাঁট গড়ে তোলার সুযোগ সৃবিধা দানের 
প্রতিশ্রুতি দেয় মালয় ফেডারেশন 


মালয় ফেডারেশন সরকারের কাযণাবলী (1957-1963) 


বলা বাহুলা, নতুন সরকার মালাইদের প্রাতি রাজনোতক সুযোগ সীবধার 
বাপারে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়োছিল। সরকারী চাকুরি, ছারবৃত্তি, জাঁমর 
স্বত্বাধিকার সংরক্ষণ, ব্যবসাবাণিল্যের পারামট ও লাইসেনস দান ইত্যাঁদ 
বিষয়ে মালাইরা অগ্রাঁধকার পেয়োছিল। মালাই ভাষা রাম্পীয় ভাষার মর্ধাদা 
পেল, যাঁদও 1967 . সাল পধর্তি বিকল্প ভাষা হিসাবে ইংরেজি ও চানা 
ভাষাকে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল। অ-মালাই সম্প্রদায় প্রত্যেক নাগরিকের 
জন্য সমান সযোগ সুবিধা ও আইনগত আঁধকারের দাবি উচ্চকণ্ঠে জানিয়োছিল। 
চনাদের আভযোগ ছিল যে 40 শতাংশ চীনা নাগাঁরকত্ব ও ভোটাধিকার 
থেকে বশ্টিত হয়েছে। 


জাতীয় 'শক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে চনাদেরও আস্থা ছিল না। দের 
আশঙ্কা ছিল যে নতুন সরকার চশনা সংস্কৃতির প্রাত সহানুভঁতিসম্পন্ নয়। 
মালয় সরকারের আশঙ্কা ছিণা নয ভঈনা বিদয়লয়গলি হয়ত কমিউনিস্টরা 


নাশকতামূলক কাজে ব্যবহার করবে। বহন: চীনার দাবি সত্বেও নতুন 
19 
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সরকার মালয় কমিউনিস্ট পারাঁটিকে বৈধ ঘোষণা করতে চায় ন। 1959 
সালের পর মালয়েশিয়ার আইন পাঁরিষদের জন্য বথারণীতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে। সংখ্যাগারম্ঠ দল হিসাবে মালাই, চশনা ও ভারতায়দের আযালায়েনস 
পারাঁট নির্বাচনে বিজয়ী হয়েছে। এই দলের প্রধান নেতা টেংকু আবদুল 
রহমান ও তাঁর সযোগ্য সহকারী তুন আবদুল রাজাক সমগ্র মালয়ের সংহাতি 
রক্ষায় সদা সচেষ্ট ছিলেন। 


সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক (1957-63) 


সিষ্গাপ্যরের সঙ্গে মালয়ের সম্পর্ক ছিল সমস্যাপীড়িত। এই দই 
অণ্ুলের অল্তভূর্ততি অবধারিত মনে হলেও মালয়ের আশঙ্কা ছিল যে 'সিঙ্গা- 
পরের চীনারা হয়ত মালয় ফেডারেশনে প্রাধান্য ভোগ করবে। সিঙ্গাপুরের 
চীনাদেরও যথেম্ট নিজস্ব সমস্যা ছিল। জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং কামি- 
উনিস্ট কার্যসূচীর মধ্যে তারা ছিল দোদুলঁচত্ত। চীনা সাংস্কৃতিক পর- 
স্পরা এবং সিঙ্গাপুবের সাংস্কৃতিক এীতিহ্যের বিবদমান প্রবণতায় তারা 
ক্ষতবিক্ষত বোধ করেছে। ব্যবসায় এবং মুনাফা ছিল তাদের জীবনের প্রধান 
আকর্ষণ কিল্তু তা সর্তেও রাজনীতির হাতছানি তারা অগ্রাহ্য করতে পারে 
গন। তাদের অনেকের কাছেই আঁবচ্ছিন্ন 'ব্রাটশ শাসনের নিরাপত্তা ছিল 
কাম। কৈন্তু তা সত্তেও স্বায়ত্ত শাসনের দাঁয়ত্ব তারা অগ্রাহ্য করে 
নি। 
শীদকে দৃষ্টি দেয়। বিদ্যালয়, ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনোতক সংগঠনে তারা 
'ন্প্রবেশ করে। 1955 সালে সঙ্গাপুরে নির্বাচন অন্দ্াম্ভত হয়। নির্বাচনের 
পর [7,9১০ 7107৮ এর নেতা 708510 149792911 এর নেতৃত্বে একটি 
কোর়ালিশন সরকার গঠিত হয় ॥। [0১150 715150 [20০19] 01821829001 
'(হাব০)১ 112127 0000556 55০০৫2008, (81008) এবং 318215016 
81217 [07210 নিয়ে গাঠিত 4১1112০৩ 2্এাঠে ছিল কোয়ালিশন সবকারেব 
অন্য শারক। 1.25121 9০9০121155, 2০০9165 2০৮0৫ 22০ (৮5৮) এবং 
[15969105রা ছিলেন 'বরোধী দলে। আঁধক স্বায়স্তশাসনের দাবি 
অগ্রাহ্য হলে 12510 71157517911 পদত্যাগ করেন। 

হা) খুভদ-1১০০ তারপর প্রধান মন্মী হন। সিঙ্গাপ্রকে একা 
গ্বতন্ম স্বাধীন রাজী হিসাবে স্বীকাঁতি দেবার দাবি তানি উত্থাপন করেন 
3957 গালে 'সঞ্গাপুরের জন্য একাট নতুন শাসনতন্ত্র চালকরা হয়। আভাম্ত- 
ফন বিষয়ে 'সষ্গাপুরকে স্বায়ভ্তশাসন দেওয়া হল। 'বিদেশ দপ্তর ও প্রাত 
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রক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের হতেই পাকল। শাসন কাঠামোতে একজন 
নামে মাত রাম্টী প্রধান, একজন প্রধান মল্তখ এবং 1 জন নির্বাচিত সদস্য 
বাঁশম্ট আইন পাঁরবদের প্রতি দায়িত্বশীল মল্লিপারষদের 'বধান ছিল। 
1959 সালে এই শাসনতন্ম অন্যায়ী 'সঙ্গাপুর স্বায়ত্ুশাসন লাভ করে। 
স্বাধীন সিষ্গাপ্রে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় 199 সালের $০মে 
তাঁরখে। 7১4৮ বিপুল সংখ গরিষ্ঠতা লাভ করে। 1.6 8920 খত 
হলেন স্বাধীন সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধান মন্তী। | 


মালয়েশিয়া ফেডারেশন (1963) 


1961 সালে [66 203০7) 6৯ এবং "192৮৮ 401 031721021 
সঙ্গাপ্দর ও মালয় ফেডারেশনের একন্রীককা পরিকল্পনা রচন্ম করোছিলেন। 
ভাঁদের পরিকল্পনা মত মালয়েশিয়া ফেডাজ্রশনের অন্তভুন্ত হবে মালয়, 
সঙ্গাপুর, উত্তর ঝোর্ণও (সাবা) 'সারাবক এবং বণ । বরুণ শেষ মুহর্তে 
মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগ দিতে অস্বীব্দর করে। মালয় ও 'সঙ্গাপরের 
বিপুল সংখাক মান্ষ মালয়েশিয়া ফেভাবেশন পরিকল্পনা সমর্থন করোছিল, 
কিন্তু সবাবাক, সাবা এবং ব্রুণিতে আশানবূপ উৎসাহ দেখা যায় 'নি। 


যা হোক, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রাতব্ুদ সেও 
1963 সদলের 16 সেপ্টেম্বর মালয়োশয়া গঠিত হয়। কল্তু 196 সালের % 
আগস্ট ফেডারেশন থেকে িঙ্গাপুরকে বহিচ্কত করা হয়। 1:66 8021) ৩ 
এবং "6221৮ 4১ণদ] 20022 এর মধ্যে শুরু হয় ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ । 
£€€র অনন্য ব্যন্তিত্ব ও কর্মোদ্যোগ দেখে 16785 ঈর্ধাকাতর হয়ৌছলেন। 
[.6০ব নেতৃত্বর কাছে ম্লান হয়ে থাকার চেয়ে 1সঞ্গাপুর বিহীন মালয়েশিয়া 
ফেড'রেশনের অগ্রাতিদ্বন্বী নেতৃত্বে আসীন থাকা 16859 অনেক বেশী 
কাম মনে করেছিলেন। যা হোক 95 আগস্টের পর গসজ্গপুরকে বাদ "দিয়ে 
"মালয়েশিয়া ফেডারেশনের অল্তভূন্ত হয়ে থাকল পশ্চিম মালয় (মালয় উপন্বী্পণ, 
এবং পূর্ব মালয়েশিয়া (বোর্ণিওর সাবা ও সারাঝক অঞ্চল)। 


বঞ্ধাবিক্ষৃন্ধ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়া ছিল স্মস্থিতি ও সমৃদ্ধির 
মরদাযন। আমলাতল্ম ছিল সুশৃঙ্খল। সংসদীয় ব্যবস্থা ছিল স-চাঁলিত। 
দেশে সাম্প্রদায়িক মৈর" বিরাঞ্জিত ছিল। এসব স্তেও 15০8%মর. আযালা- 
য়েন্স পার্টি 1969 সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপর্যয়ের সম্মুখ্খীন হয়। 
শ্নর্বচনকে কেন্দ্ু করে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও তিক্ততা? 
-সহকার? প্রধান মন্তপা পা 29৫৬1 4205 এর নেতৃত্বে 84058৩০০7 
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190241 028০6005 0০891 এর হাতে আর্পত হয় দেশ শাসনের 
দায়িত্ব। সাময়িকভাবে পার্লামেন্টের আঁধবেশন মূলতবাী রাখা হয়। 


1969 সাল নাগাদ মালয়োশয়ার জনসংখঠা ছিল 10 মাঁলয়নের বেশী। 
অদের মধ্যে 50 শতাংশ গ্ছল্স ম'লাই। আমলাবাহিনীর উচ্চপদের প্রাতি ঠটির 
মধ্যে অল্তত 4টি তাদের জন) সণ্বক্ষিত ছিল। জনসংখ্যাব 37 শতাংশ ছিল 
চীনা, 11 শতাংশ ছিল ভারতীয়, পাঁকস্তানী এবং িংহলী 'এবং 2 শতাংশ 
ছিল ইউরোপীয়, ইউবেশীয় ও অন্যানা। শিক্ষা সম্পূর্ণ অবৈর্তানক কবা 
ভবয়োছিল। মলাই, ইংবোঁজ, চীনা এবং তামিল ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগও 
দেওয়া হয়েছে। টোলাভশনেও এই চাবটি ভাষায় প্রচার কার্য চালান হয়েছে। 
দক্ষিণ পূর্ব এঁশধাব দেশগুলির মধ্যে মালয়ৌশয়াতে জাবন যাত্রার মান 
সবঝোৌল্সত এবং সমাজকল্যানমূলক কাজ সর্বোত্তম। আবাসন, বিদ্যালষ» 
হাসপাতাল, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে বিগত পণ্সাশ বছবে ব্রিটিশ সবকাব 
হ্বা করেছে, তাব অনেক বেশী 1957-67 এব দশকে সম্পন্ন কবেছে স্বাধীন 
মালয়েশিয়ার সুযোগ্য সবকারু। 


119 || 
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জ্বাধধন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্দ্ব 


1945 সালেখ 17 আগস্ট জাপ না দাঁক্ষণ্যে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়। 
। 'কল্তু এ স্বাধী, তা তারা মান্র দেড়মাস ভোগ কবোছিল। এ বছরেই 29 
সেপ্টেম্বর ডচ স্বার্থ বঙ্ষার্থে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশ করে। 
নুক্তিকাম” ইন্দোনেশীয় এবং সামাজ্যবাদী ডচদেব মধো শরু হয় রত্তক্ষয়ী 
সংগ্রম। পরবতী এক বছর ধরে ইন্দো য়ায় ভহল্হ অরাজকতা 
চলে। 


1947 সালের 25 মার্চ ডচ এবং ইন্দোনেশনয়না  17877889)2 নতি 
স্বক্ষর করে। এই চুন্তির ধারামত জাভা ও সুমাত্রার উপর ইন্দোনেশীয় 
প্রজাতন্দের প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। বাইরের দ্বীপপদজজের জন্য স্বতন্দ শাসন 
ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছিল। একথা বলা হয় যে কালক্রমে এসব শনয়ে গঠিত 
হবে ইউবাইটেড স্টেটস অব ইন্দোনেশিয়া এবং এই ইন্দোনোঁশয়া য্য্তরাষ্ট্র 
ডচ কমনওযেলথেব অল্ভূতি হবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা [তিনমাস পর অচল 
হযে পড। বনর্মম প্ীলশী আঁভষান চালিয়ে ডচ শাসক গোম্ঠী' ইদ্দো- 
নোশিয়ায় “ান্তি ও শংঙ্খনা ফিরিয়ে আনা চেঘ্টা করোছল। 

শাসনকর্যে শান্তি এবং বাণিঃজা মুনাফা, ভচেরা হাবিযোশুল। সামমালিত 
জাতপুঞ্ধের চাপে পড়ে মাঁক্ন কপোত  82%%815 এ তারা একাট নতুন 
যুদ্ধ বিরাঁতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। ধকন্তু তাতে কিছ: লাভ হয় 'নি। 
ইন্দোনোশিয়ায় তাদের বাণিজ্য কুতি বন্ধ থেকেছে। তাদের পাঁরবারবর্গ 
সুখ শান্তি নিরাপত্তা হারিয়েছে। ঘরবাঁড় ভস্মশকৃত, খেতখামার বিধবস্ত* 
রপ্তানি বাঁণজ্য ব্ধ। 1948 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ?/150750, এ কমিডীনস্টরা 
সল্পাসবাদ পথে ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেন্টা করে। এই ডচেরা পরার 
পুলিশ অভিযান চালায়। কিন্তু সন্মাসবাদ বন্ধ হয় না। নির্পায় হয়ে 
তার পুনরায়। আলাপ আলোচনা শুর; করে। 1949 সালের নভেম্বর মাসে 
উভয় পক্ষ গোল টেবিল হেগ ছুঁন্ত মেনে নেয়। এই চুন্ততেই ইন্দোনেশিয়য় 
ড সায়্ার্জের অবসান ঘটে এবং পশ্চিম 'নিডীগান (পশ্চিম ইরিয়ান) ছাড়া 


১ 
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সমগ্র ইন্দোনেশিয়ার উপব সর্বভৌমত্ব নতুন ইন্দোনেশশল্ল প্রজাতন্দের হাতে 
হস্তান্তরিত হয়। 1950 সালের জুন মাসে ইন্দোনোশয়া সম্সিলিত জাতি- 
পুঞ্জের সদস্য পদ লাভ করে & এ বছরেই আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া 
য্ন্তরাম্ট্র প্রজাতন্ত্র (7.০০৬/$০ ০ 11১০ [00194 9805 04 [0001765:2___ 
10791) ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্দ্রে (8২০১৮১17০ ০£ 111409069%2) রূপাক্তাঁরত 


সংসদীয় গণতল্মের ব্যর্থতা 


এরপর থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় সংসদীয় গণতন্দ্রের নানা পরাঁক্ষা নিরীক্ষা 
শুরু হয়। 1950 সাল থেকে 1956 সালের মধ্য অন্তত 7 বাব মন্দ 
পাঁরিষদের রদবদল হয়েছে। 1955 সালে অন্তত 30ট রাজনোতক দল 
নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। 


ছ্বিতীয় 411 5550091771)012 মল্ল্রিসভায় (1956) স্ব 
1145127111৭ ৫/7//71 7127716 (রি0) এবং অন্যন্য দলের সদস্য ছিল । 
'এই সমস্ত দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ভাল ছল না। মন্লিপারষদের 
যৌথ দায়িত্বের কথা ভুলে বিভিন্ন রাজনৌতিক দলের নেতৃবৃন্দ দলীয় স্বার্থের 
দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়োছলেন। একটি সাক্ষাৎকারে 172 মন্তব্য 
করেছিলেন যে রাজনোতিক দলগুলিতে স্বাধীনজ সংগ্রামীদের কোন স্থান 
নেই। রাজনোতিক ও অর্থনৈতিক ফাড়িয়ারা এসব দলে প্রভূত্ব বস্তার করেছে 


[ 10400165121) 09905৩৫ (10)215516)5 8 09919915519 57, 
৩09০/5৫ 117) ড৬191591 91126 5 0০1556521 8655000 2 11000406912, 
17401258425 5/7%8216 1957-1958-4 1২০০৮ 191904150 01061 0 
0175০610) 0 9, [ন, 1. 1৩156. 116 172506. 1955, [১ 6 ] 


1951, 1956 ও 1960 সালের সংসদীয় নর্বাচন থেকে এটুকু স্পট 
যে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র ইন্দোনেশিয়ায় ফলপ্রসূ নয়। তেফসিল-1) 
1956 সালের অক্টোবর মাসে স্বয়ং 59/5:2০ও চলাতি ব্যবস্থার বিরৃদ্ধে গণ 
অসন্তোষ লক্ষ) করে দল'য় রাজনশীতর তাঁর নিন্দা করেছিলেন। 


1956 সালের ডিসেম্বর মাসে মধ্য সুমান্রার সামারিক অধিনায়ক 1. ০০. 
8181790 1709 এ অন্চলে 1062/4% 26658 নামক এক গোল্ঠী-সংস্থার 
পক্ষে ক্ষমতআ দখল করেন। প্রধান সামারিক আঁধনায়ক, 590০র আদেশ 
পাম অগ্রাহ্য করেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও আশ্চিক সরকারী কর্মচারীদের 
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মধ্যে যোগসূত্র ছিত্র হয়। পরে গভর্ণরের ফবতীয় ক্ষমতা তান 
করায়ত্ত করেন। প্রায় এক বছরেরও বেশী সময় ধরে 7৫515 ছিল রাজ- 
১নাঁতক শান্তর প্রাতিষ্বন্দ্ব কেন্দু। 


দুদিন পরে উত্তর সুমারার রাজধানী 16057 এ ঘা চো 
[15৮০৮ এর আধনায়ক ৫০০1. 9/121১010 ঘোষণা করেন 
ষে 'তানও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। কিন্ত অনাত- 
বলম্বে তাঁর বাহিনীর 27 জন আফসার তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং 
তিনি 11502 ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। 27 ডিসেম্বর 1 001. 10181012 
01401585 তাঁর স্থলাভিষিন্ত হন এবং 05127617555 এর প্রচেন্টায় কেন্দ্রীয় 
সরকারের সঙ্গে সম্বন্ধ পুনঃপ্রাতাষ্ঠিত হয়। 


দক্ষিণ সমান্রায় গভর্ণর ড71281720 10510050700)০ ছিলেন জাভার 
তাধিবাসী। এখানে সামরিক অভ্যুর্থান যাতে না ঘটে, তার জন্য তিনি আগে 
থেকেই স্থানীয় রাজস্ব জাকার্তায় না পাঞ্সনর সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর য্যাস্ত 
ছিল এই অর্থ তিনি আশ্লিক 'উন্নয়ন খাতে ব্যয় করবেন। কিন্তু পালেম- 
বাঙ 402৮ 007281555 এ দাবি তোলা হম্স ষে গভ্বি, রেসিডেল্ট, রিজেন্ট ও 
অন্যন্য গুরুত্বপূর্ণ পদ দক্ষিণ সুমান্রার মানুষের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক। 
এই দাবি কার্যকর করার জনা 10০/4% 04774 নামে একাঁট সংস্থাও গড়ে 
তোলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর ড71021170 10217020170)০র 'ধিরৃদ্ধে 
অনাস্থা প্রস্অব গৃহঁত হয় এবং [৮ 0০1. 85015 তাঁর স্থলাঁভষিন্ত হন। 
রাজ্যের সংহতির স্বার্থে তিনি যাবুতীয়৷ ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন। 


সূমান্রার এই সব ঘটনার ফলে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকার ডীদ্বশ্ন 
হয়েছে। মল্ল্িসভার মধেও সঙ্কট দেখা 'দিয়েছে। প্রথমে একটি ছোট দল 
মন্ত্রিসভা থেকে বৌরয়ে আসে । এই দলের নাম 011010605০৫ 11500065121 
[1451074500 বা [ঘা দল। 1957 সালের 9 জানুয়ারি 71451%%/র 
পাঁচজন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। এ কথা সত্য যে 81451%7% কম্যুনিস্ট দল 
ও জাতীয়তাবাদ দলের মধ্যে ষে সহযোগিতা গড়ে উঠেছিল, তা ভাল চোখে 
দেখে নি। এই দল রণনায়কদের বিদ্রোহে প্রকাশ্য সমর্থন বা উৎসাহ জাতীয় 
নরধীত হিসাবে জানায় নি। কিন্তু দলের প্রাদেশিক শাখাগ্যাল কেন্দ্রীয় 
সরকার িবরোধী রণনায়কদের সমর্থন জানাতে কুণ্ঠিত হয় নি। বিদ্রোহী 
সেন্মপাঁতরা ব্যাপক আকারে রবার ও নারিকেলের শুচ্ক শাঁসের চোরাই 
চালানে সিত্খহস্ত ছিলেন। জ্াকার্তার রাজকোষকে বিদেশ? মবদ্রা অর্জনে 
বত করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। 

আশ্চাঁলক সেনাপাতিদের অবাধ্য আচরণ এবং ঠ!ঞাঞ্ি/ দলের মল্মিসতভা 
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থেকে পদত্যাগের ফলে দেশে এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সৃষ্ট হয়েছিল। এই 
অবস্থায় রাম্ট্রপাঁতি সূকর্ণ এক সক্রিয় ও কার্যকরী রাজনৈতিক ভূমিকায় 
অবতীর্ণ হলেন। 


1957 সালের 21 ফেব্রুয়ার [38129 ০8৭15 তে তাঁর দলের নেতৃবৃন্দের 
সমাবেশে রাম্ট্রপাঁত সুকর্ণ তাঁর রাজনোতিক কার্ষসূচণ ব্যাথা করেন। (তিনি 
বলেন যে গত 11 বছর ধরে ইন্দোনেশিয়াতে যে গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তা 
ইন্দোনেশীয় গণতন্ত্র নয় তা হল আমদানি করা গণতন্ত (201007 
৫০270901907) । আাছাড়া পারস্পরিক সাহাযোর (০০/০%৪ 109%8) 
'ভাঁক্ততে কমদুনিস্ট দল সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিয়ে ম।প্রসভা গঠনের 
প্রস্ভব তিনি উত্থপন ল্রেন।  ইদদানে'শয়ান যাবতীয় পেশ। বা বৃত্তি 
গেন্ঠীর প্রাভীনাধ বিয়ে জতায়। পরষ্ন গ)নের পাঁপক্পনা তিনি পেশ 
করেন। শ্র'মক, কৃষক: ব্াদ্ধজীবীঃ শিল্প-ম। লক» প্রোটেস্ট্যান্ট, ক্যাথালক, 
মহলা, ও য.ব সমাজের প্রতিনিধি সেনাবাহনী নৌ-বাহিনী, বিমান- 
বাঁহনণর প্রধান অধিনায়ক, পুলিশ বাঁহনীর সর্বোচ্চ কর্মচারী, এটনশ 
জেনারেল ও কয়েকজন মন্ত্র নিয়ে জাতীয় পাঁরিষদ গঠনের কথা তানি বলেন। 
তিনি স্বয়ং এই জাতীয় পাঁরষদের নেতৃত্ব দেবেন, একথাও তানি ঘোষণা 
করেন। 


রাম্ট্রপাতি সকর্ণর এই প্রস্তাব কমদুনিস্টরা সানন্দে গ্রহণ করে এবং 
শিখাও মেনে নেয়। কিন্তু ঘি দল ছল 'দ্বধাগ্রস্ত এবং 71451%7%+ দল 
তা অগ্রাহ্য করে। 


1957 সালের 13 মার্চ আলণ মাল্ন্রিসভায় শেষ বৈঠক বসে। পরের দিন 
মীন্দ্রসভা পদত্যগ করে। রাশ্টরপতি সমস্ত ইন্দোনেশিয়া জুড়ে যুদ্ধকালীন 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছরের 12 জুলাই রাষ্ট্রপাতি সুকর্ণ 
জাতীয় 'পারিষদ (796254% 14580%41) গঠন করেন। 17 আশজ্ট স্বাধীন- 
তার দ্বাদশ বার্ধকী উপলক্ষে তিনি আঁধক নিয়ল্মণাধীন গণতল্ের প্রয়ো- 
জনীয়তার (06170660০৫৪. 067)00150 015057 19016 
£8$021)0৫) কথা উল্লেখ করেন। এই সময় পশ্চিম ইরিয়ান (7০5 22127) 
ড্চদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার দাব ইন্দোনেশিসাতে প্রবল হয়ে ওঠে। 

জাতিপুঞ্জের সাধারণ পাঁরষদে এ 'বষয়ে ইন্দোনেশিষার সঙ্গে আলাম্প 
আলোচনার "জন্য ওলন্দাজ সরকারকে অন্রোধ জানিয়ে 29 নভেম্বর একটি 
প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের, সমর্থন না 
শীবওয়ায প্রস্তাবাঁটি গৃহীত হয় নি। ফলে দেশব্যাপশী ডচ-বিরোধশী আন্দোলন 
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শুরু হয়। 30 নভেম্বর আঅরিখে কয়েকজন চরমপন্থী মুসলমান ফ্দবক 
সুকর্ণর প্রাণনাশের চেস্টা করেন। 


1958 সালের জান্যাঁর ও ফেব্রুয়ার মাসে ইন্দোনেশিয়ার পারিস্থিতি 
ছিল আঁগ্নগর্ভ। অন্যন্য দেশের কাছ থেকে সমর্থন লাভের প্রত্যাশায় 
সৃকর্ণ € জানুয়ারি বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। ?তনি ভারতবর্ষ, ইীজপ্ট, 
'সরিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা বর্মা, থাইল্যান্ড, জাপান এবং যুগোম্লাভিয়া 
পরিভ্রমণ করেন। 21 জান্য়ারি কেন্দ্র সরকার উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র সংকান্ত 
একটি দালিল সেনাবাহল্ধীর হস্তগত হয়েছে, একথা তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা 
বরেন। 10 ফেবুয়ার তারিখে যোছ্ধা 'পারষদের (10225277 224107%54%) 
পক্ষ থেকে 1.৮ 001. 4177760 568 একটি চরমপন্র কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দন। এই চরমপন্রে পাঁচ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারেব পদত্যাগ দাঁব করা 
য়েছিল। কেন্দ্রীয় মান্নপারষদ এই চরুমপত্র অগ্রাহা করে। বিদ্রোহীরা 
15 ফেব্রুয়ণর ইন্দোনেশিয়ার বিপ্লবী সরকার নামে একটি নতুন সরকার গঠন 
বরেন। এই সবকাবের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে * 91865900171 19195717215825র 
শশম্র ঘোষণা করাঙ্ুয়। 


16 ফেব্রুয়ারি সুকর্ণ দেশে ফিরে অসেন। এই দুর্যোগে দিনে সেনা- 
বাহনপর প্রধান অধ্যক্ষ 12). 000] ৭5800) ছিলেন ইন্দোনেশনয় 
সরকারের শীন্তস্তস্ভ। তাঁরই প্রচেন্টায় দেশের 'বাভন্ন অণুলে বিদ্রোহ দামিত 
হয়। এটা অনস্বীকর্য যে বিদ্রোহের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা 
প্রায় ভেঙ্গে পড়ে। ইন্দোনেশিয়ার রাজনৈতিক পারাস্থধিততে কয়েকটি 
বয় এখন স্পন্ট ঃ 

1, প্রাতকৃলত সন্তেও বস্ট্রপাঁত সুকর্ণ তাঁর রাজনৌতক ক্ষমতা 
প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। 

2. ইন্দোনেশীয় সেনাবাহিনী সংগঠিত সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করতে 
সক্ষম হয়েছে। 

3, জাভাতে 11451%7%ঃ দলের অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে। জাতীয়তা- 
বাদী দলের মধে, প্রাণসন্জার না ঘটলে কমদুনিস্ট দল ও বিণ দলের অগ্রগ্গাত 
অবাহত থাকবে। 


ভর্থনৌতক পরিস্থিতি 
1951 সালের পর থেকে মৃজধন গঠনের জন্য সরকার ব্যয়ের পাঁরিমাণ 
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ছিন গড়পড়তা বর্ধক [২০ 2 মিলিয়ণ। মোট সরকার ব্যয়ের 
গড়পড়তা হিসাব ছিল বার্ষক ঘ 13 মাঁলয়ণ। কিন্তু পরোক্ষভাবে 
অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য মোট বিনিয়োগের পাঁরমাণ ছিল অনেক বেশী। 
উচ্চ বর্গের সরকারী কর্মচারৰ শ্রেণী ইন্দোনেশিয়ার দূত অর্থনোৌতিক বিকাশের 
সমস্যা দিয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন বোধ করছিলেন। তাদের ধারণা ছিল যে 
ওপনিবোশক পর্বে মূলধন ও ধণের (০:57) স্বঝণ্পতার জন্যই ইন্দো- 
নেশীয় উদ্যোস্তাগণ (000:5:9)68£5) বিপন্ন বোধ করেছে। সৃতরাং 
ইন্দোনেশীয় সরকার স্বাধীনতার পর প্রচুর মলধন ও খণ সরবরাহ করেছে । 
কল্তু অগ্রাধকারের ভিত্তিতে উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহিত করা হয় নি। ববানি- 
য়োগের জন্য কমবেশী গুরুত্বপূর্ণ বিকজ্পগুঁল নির্দোশিত হয় নি। ফলে 
প্রচুর অপচয় ঘটেছে এবং একারণে হতাশাও বেড়েছে। 


ইন্দোনেশিয়ার অর্থনশীতাঁবদগণ অর্থনৌতিক ঘিকাশে সমতার ক্ধ 
বলেছেন বটে, কিন্তু সুসংহত পরিকল্পনা তারা গ্রহণ করতে পারেন নি। 
শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে ষখন য়েমন সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে, খাপছাড়া ভাবে 
তারা সে সব সমস্যার সমাধানে ব্রত হয়েছেন। কৃষির দিকে দূম্টি দিলেই 
কাপারটা সহজে বোঝা ষাবে। 


1952,.থেকে 1956 সালের মধ্যে সেখানে জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা 
€0 ভাগ এসেছে কাঁষ পণ্য থেকে । রপ্তানি বাণিজ্য থেকে ইন্দোনেশিয়ায় বা আয় 
হয়, তার দুই-তুতনয়াংশ আসে অঞ্চকরাঁ ফসল বিক্রয় করে। চাউলের বাবসার 
সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতি ও অর্থনীতি যুগপৎ জড়িত। সতরাং 
চাউল উৎপাদন বাঁদ্ধর দিকে সরকার” দ্যান্ট নিবন্ধ হয়েছিল। সরকার 
কৃষিনীতির মূলে এই প্রত্যয় কাজ করাছল যে, ষে সমস্ত জমি হাতিপূর্বে 
কার্ধত হয়েছে, সেগুঁলতে কিছ মূলধন প্রয়োগ করলেই খাদ্যোংপাদন বেড়ে 
যাবে। সাঁমান্ত অণ্টলের চাষষোগ্য জাঁমকে চাষের জন্য উল্মুন্ত করে জরা 
আঁধক ফসল উৎপাদন করতে চেয়োছলেন। কিন্তু এসব কাজের জন্য 
প্রয়োজনীয় রসদ সুরকারের ছিল না? তাই শুধুমাত্র যেখানে নিবিড় চাষ 
ইন্পেছে, সেখানেই সরকারের প্রচেন্টা নিবজ্ধ হয়োছল। সরকারী অর্থ শুধ্‌- 
মার সার, বীজ ও অন্যান্য জৈব-প্রষ্ান্তগত পরাক্ষা নিরক্ষায ব্যার়িত 
হয়েছে। যা হোক, এসব কারণে 1950 থেকে 1554 সালের মধ্যে ইন্দো- 
ন্মোৌশয়ায় চাউলের উৎপাদন অভাবনীয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। 19/5 সালের 
পরু 'কিল্তু খাদ্যোৎপাদন উধর্বমুখণ হয় 'নি। 


রপ্তানি যোগ্য কৃষি পণ্যের সংখা বৃত্ধির সচেতন চেষ্টা হয় নি। কাঁষি- 
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পণ্যের গুণগত মান উন্নত করার কোন পরিকঞ্পনা তাদের ছিল না। জাভা 
বয়ঞ্কের 1552-1555 সালের বিবরণ থেকে জানা গেছে যে উৎপন্ন রবার 
বিক্রয়ের জন্য তারা যতটা তৎপর হয়েছিল, রবারের গুণগত মান উ্বত করার 
জন্য ততটা হয় নি। 


ইন্দোনেশিয়ায় উপষুক্ত শিল্প বিকাশ ঘটে নি বলে সেখানকার অর্থনীতি 
হিল ভারসাম্যাঘহীন। 1951 সালে ইন্দোনেশীয় সরকার "1৩ 0125৭ 
[1500557211296190 131০2 নামে একটি শিল্পোন্নয়ন পাঁরকজ্পনা গ্রহণ 
করেন। ইন্দোনেশীয়' অর্থনীতিকে বিদেশী রাহ] গ্রাস থেকে মুক্ত করার ছিল 
এই পরিকল্পনার প্রার্থামক উদ্দেশ্য । একারণে তারা সম্পূর্ণ ইন্দোনেশীয়দের 
উদ্যোগে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু এখানেও তারা 
বাঁনয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয় করতে পারে নি। 

স্বভাবতই ক্ষদদ্রশিজ্প বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রয়োজনীয় মূলধন 
সরবরাহের জনা 7175 19917) 8.2 নতি নিন [১০22 নামে আর 
একটি পাঁরকজ্পনা গৃহীত হয়। সদ্যোন্ত পাঁরকল্পনায় জাভা ও মাদরাতে 52 
রকমের শিজ্পে দান বা খণ হিসাবে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করা হয়। 

কাগজপত্রে পরিকল্পনার ছক আঁকা কঠিন নয়, কিন্তু সেগুলি বাস্তবে 
রূপায়িত করা সত্যই কঠিন। আঁধকাংশ প্রকম্পগঁল আদো শর করা 
হয় নি। যেগুলি শুরু করা হয়োছিল, তার আঁধকাংশই আঁমীর্দস্ট কালের 
জন্য স্থগিত রাখা হয়। স্থান নির্বাচন, বিপণন আয়োজন, কাঁচামাল সরবরাহ, 
শ্রমক সংগ্রহ কোন কিছুই সতরকভাবে করা হয় নি। প্রচুর মূলধন 'বিনি- 
যোগ সর্তেও এ সব ন্লুটি অরা আদৌ দূর করতে পারেন নি। ষে' সব 
শিজ্প প্রতিষ্ঠানে কজ শুরু হয়” এমন কি সেগৃলিতেও উপয্স্ত উদ্যোগ ও 
প্রশাসানক নৈপুনোর অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হয়। যুগপৎ অনেকগলি 
প্রকজ্পের কাজ শুরু করা হয়েছিল বলে প্রাশাসানক কাঠামোর উপর অত্যধিক 
চপ পড়ে। ফলে কোন শিল্প-প্রাতষ্ঠানেই দ্দুত ও অবিরাম উৎপাদন সম্ভব 
হয় নি। 

বাণিজ্য-ক্ষেত্রেও আশানুরূপ অগ্রগতি ঘটে নি। ইন্দোনেশিয়ার এই 
পবের কাণিজ্য নাতি 92%12%£ নামে পরিচিত। বাণিজ্য সংস্থার স্বত্ব 
7৫%/%£ নখতির মূল কথা । একারণে ইন্দোনেশীয়দেরকে বিশেষ সুযোগ 
সুবিধা দেওয়া হয়োছিল। এই নশীতির অন্তার্নহত উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। কিচ্তু 
বাস্তব পাঁরণাঁত ছিল অন্যর্প। সুযোগ সৃবিধাগপুলি অপবাবহার করা হয়। 
সরকার? অর্থের অপচয় ঘটে। দুনশিতি প্রশ্রয় পায়। 


590 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


1957-58 সালের রজনৈতিক আস্থরঅর দরুণ অর্থনৈতিক ০অগ্রগতি 
ব্যাহত হয়। বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে জলপথে জাহাজে যোগাযোগ ব্যবস্থা 
একেবারে ভেঙ্গে পড়। জম ও খনির উৎপাদন হাস পায়। রপ্তানর হার 
হয় নিম্নমখী'। (তফিল-2) 1957 সালের ডিসেম্বর থেকে 1958 সালের 
মাচ পর্যন্ত খনিজ ধাতু বাদে ইন্দোনেশিয়ার তন্যান্য জিনিসের রপ্তানি শতকরা 
50 ভাগ হাস পায়। 1958 সালের প্রথম তিন মাসে বিভিন্ন "দ্বীপের মধ্যে 


বাণিজ্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে পণ্য দ্রব্য গুদামে পচতে শুরু 
করে। 


1957 সালে মাঁকিনি ডলারের কালোবাজারে £8191) মূল্য শতকরা 58 
ভাগ বেড়ে যায়, খোলা বাজারে পাউন্ড স্টারলিং এর মূল্য বাড়ে শতকরা 
56 ভাগ এবং ডচ গিলড।র বাড়ে শতকরা 88 ভাগ । 1957 সালে ইন্দো- 
নেশিয়ায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার ছিল কমপক্ষে 50 শতাংশ। (তফাঁসল-3) 
অন্যান। দেশের মত ইন্দোনেশ্য়াতেও গগনচুন্বী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য সব 
চেয়ে বেশী দদর্দশা ভোগ করেছে নিদিষ্ট সীমিত আয়ের সরকারী কর্মচারী 
এবং শ্রামক গোষ্ঠী । 1957 সালের তৃতীয় পাদে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে 
শ্রমিক ধর্মঘট প্রায় 30 শতাংশ বেড়েছে। 


এ বছরে জাভা ও মাদরার গ্র।মাণ্ণলে খাদ্য দ্রব্যের দাম বেডেছে 55 
শতাংশ, পালেমবাঙ্ডে 48 শতাংশ এবং মাকাসারে 90 শতাংশ। 

নানা ধরণের সামারক আভিষানের জনা সরকারাঁ ব্যয়ের পরিমাণও বেড়েছে । 
1956 সালে সরকারা ব্যয়ের পারমাণ ছিল হ[ 18 বিলিয়ণ, 1958 সালে তা 
বেড়ে হয়েছে [১ 50 বিলিয়ণ। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির হার বেডেই চলেছে? 
1958 সালে আগস্ট মাসের পূর্ব পর্যন্ত দ্রব্যমূল্য বেড়েছে 50 শতাংশ, কিন্ত 
বেতন বাদ্ধর হার ছিল মান্র 10 বা 15 শতাংশ । রি 


1958 সপ্লল অগট মাস নাগাদ 1957 সালের তুলনায় পেত্রোনেখম 
রপ্তাঁন করছে 25 শতাংশ এবং টন রপ্ভাঁন 40 শতাংশ । রবার, চা, কফি ও 
নারিকেলের শুক শাঁসের খেত এ বহরে প্রায় অনাবাদী থেকে গেছে। 


1957 সালেব ব্যাঞ্ক ইন্দোনেশিয়ার বুলেটিনে আমদানি পণ্যের 50 
ঈতাংশ মূল্যবাদ্ধ উল্লেখ করা হয়েছে। (তফাঁদল-4) কাপড় বোনার সূতা 
ও কাপ্ণাস আমদানির ক্ষেত্রে মূল্য বেড়েছে 53 শতাংশ। শিশু খাদ, মোটর- 
গাড়ীর টায়ার, নিউজপিন্ট, বই ও পনিকার ক্ষেত্রে মূল্য বেড়েছে 20 থেকে 
$3 শাতাংশ। এ সব কারণে খাদ্যদুব্য ও দেশে উৎপন্ন ীজনিসের মূল্যঘৃদ্থি 
ঘটেছে অস্বাভাবিক মান্রয়। অর্থনশীতাঁবদরা মনে করেন যে ইল্দোনেশীয় 
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সরকারের বৈদেশিক বিনিময় ও মুদ্রানীতি অর্থনৈতিক ভারসাম্যহখনতার 


উপসর্গ দূর করার চেস্টা করেছে, কল্তু তার কারণগুলি নির্মল করার চেষ্টা 
হয়ানি। 


পারজালিত গণতন্ত্র 


1959 সালের 5 জ-লাই ইন্দোনেশিয়ায় বিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়। 
সুকর্ণ সর্বেচ্চ ক্ষমতা দখল করেন। 1963 সালের 18 মে তান িনজেকে 
যাবজ্জীবন রাম্ট্রপাঁতরূপে ঘোষণা করেন। তাঁর মাব্রাতারন্ত কমিউনিস্ট 
প্রণতির প্রাতীক্লিয়ারূপে ও অন্যান্য কারণে 1965 সালের ! অক্টোবর থেকে 
শুরু হয় নির্মম কামউনিস্ট নিধন যজ্জ। 1958 সালেই সেখানে সংসদীয় 
পাপতল্ল্ের ভাত ধ?লসাৎ হযে পড়ে। 1956 সালের অক্টোবর মাসে এবং 
1957 সালে ফেব্রুযান গাসে সুকর্ণ প্রধান রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সং- 
গঠনের মিলিত সবন্ধাব গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মল নীতি 
বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন পাঁশ্চমী গণ্খতন্তের মত সংখ্যাগারষ্ঠের ভোট 
($০+) নয়, একামতই (0015918585) হবে তাঁর পাঁরকল্পিত পাঁরচাঁলিত 
গণতন্রের (0981090 12170012505) মম্বাণ+। 1959 সালে স্বাধীনতা 
দিবসের (17 45855) বন্তৃতায় তিনি পাঁরচালিত গণতন্ত্রের রাজনৈতিক 
দর্শন ব্যাখ্যা করে বলেন যে বর্তমান পাঁরাস্থাততে একমান্ন প্রয়োজন বি্লবের 


পৃনরাবিজ্কার  (05৫75০০৬০:% ০৫ ০৮৫ [২০০1:০) । এর অর্থ হচ্ছে 
1945 সালের শাসনতল্লের বিধান মত প্রীকন পরাক্রান্ত রাষ্টপাঁতি শাসন 
প্রবর্তন । 


1962-_€5 সালে পারচালিত গণতল্লের অধীনে সুকর্ণ সরকারের ক্ষমতা 
ছিল সর্বগ্রাসী। সংবাদপর ও গ্রন্থ প্রকাশ, পুস্তক আমদানি, বিদ্যালয়, 
বিশ্বাবদ্যালয় সব কিছুর উপর সরকারের নিয়ল্পণ ক্ষমতা ছিল নিরষ্কৃশ। 


সরকারগ বাধা নিষেধের বেড়াজালে 'নাক্কিয় হয়ে পড়ে। 


বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ছিল না। 1960 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 
প্রধান বিচারপাঁতকে ম্মিপাঁরষদের সদস্য করা হয়। এর ছয় মাস পরে 
রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ ক্ষমতা বিভাজন নীতির নিন্দা করলেন প্রকাশ্য জনসভয়। 
চার বিভাগ আর নিরপেক্ষ থাকল না, সরকারের তাঁবেদার তরে, পারণত 
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হল। এখানে সেখানে আইনের শাসনের কথ্য মৃদু কণ্ঠে বলা হাচ্ছিল সচ্দেহ 
নেই; 'কিল্তু সাধারণ মানুষ আঁবিসরের প্রাতকারের জন্য আদালতের শরণাপন্ন 
না হয়ে ধূরন্ধর রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারস্থ হচ্ছিল। 


অথনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারী নিয়ল্লণাধীন। 1958 
সালের ডিসেম্বর মাসে ওলন্দাজ বাণিজ্যের ছিটেফোটা যা িছু টিকে 'ছিল, 
অর্থাৎ জমিজমা, ব্যা্ক* সদাগরণ প্রাতিষ্ঠান, জাহাজ চলাচলের ব্যবসা, এ সব 
কিছ7ই সুকর্ণ সরকার বাজেপ্রাপ্ত করে। কৃষকও রেহাই পায় নি। চাউল, 
চিনি, তামাক প্রভৃতির উৎপাদকরা নানা 'বাঁধনিষেধের জন্য অশান্তি ভোগ 
করছিল। ঘ্দবই কম দামে সরকার? প্রতিষ্ঠানের কাছে উৎপন্ন জিনিস বিক্রয় 
করতে তাদের বাধ্য করা হচ্ছিল। ক্রমবর্ধমান বিধিনিষেধের জন্য দেশী 
বিদেশঈ বাণককুল নিরুৎসাহণী হয়ে পড়েছিল। আকাশ ছোঁয়া মদ্রাস্ফীতিব 
জন্য সর্বস্তরে দেখা দয়েছিল নৈরাশ্য। দ্ুঝ/মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
দুনশীতির মধ্যে নিমশ্ন হয়েছিল সরকারী কর্মচারী শ্রেণী । সর্বনাশা উৎকোচ 
প্রথা সমাজকে গ্রাস করল খুব সহজ্জভাবেই। অধিকাংশ মানুষ অনায়াসে এটা 
মেনেও নিল। 


পারচালিত গণতল্ত্রধশন ইন্দোননৌশয়াতে নীতি ও নীতির বাস্তব 
রপায়ণে দুস্তর আমল ধরা পড়েছে। নাঁতিগভাবে রাষ্ট্রপাঁত পিপল্‌স্‌ 
কনসালটোটভ এসেমাব্রর কাছে দায়িত্বশীল। কিন্তু এই নীতি নিরর্থক হয়ে 
পড়েছিল, কারণ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাঁচ বছরের মধ্যে এই এসেমারর আঁধ- 
বেশন না ডাকলেও চলে। সরকারী নীতি নির্ণয়ে রাম্ট্রপাতর অবাধ ক্ষমতা 
ছিল। কিন্তু নীতির বাস্তব রুপায়ণে অনেক সময় তিনি ছিলেন অসহায়। 
কারণ, সেনাঝহিনীর মেজাজ, ক্ষমতা ও চক্রান্ত রাম্ট্রপতির পক্ষে অগ্রাহ্য করা 
একান্তই অসম্ভব 'ছিল। 


সরকারের হাতে প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হলে যেমন সুযোগ বাড়ে, তেমনি 
বোঝাও বাড়ে। ইন্দোনোঁশয়ায় সেনাবাহিনী এবং মুস্টিমেয় রাজনৈতিক 
নেতাদের হাতে এসোছিল নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা । কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী, 
শবশেষ করে শ্রামক, কৃষক ও সাধারণ মানুষ পেয়েছিল নানা বোঝা, অসংখ্য 
হাসের বোঝা । পাঁরচলিত গ্রণতল্মের বস্তব চেহারা দেখে প্রশ্ন জাগে” 
অর্থনোতিক দুগ্গণতর অবসান রাজনীতির পালা বদলে সম্ভব হয় নি 
কেন ? 
. , 11966 সালের মার্চ মাসে ইন্দোনোশিয়ার সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক 


স্বাধীন ইন্দোনোশয় প্রজাতন্ত্র 303 


ক্ষমতঅ দখল করে। 1967 সালের 11 মার্চ সামারক বাহিনীর সমর্থনপূচ্ট 
হয়ে 551১8110 রাষ্ট্রপতি পদে আঁধষ্ঠিত হন। তাঁর সামনেও সমস্যা ছিল 
প্রচুব। 1555 থেকে 1966 সালের মধ্যে মূল্যের হিসাবে রপ্তানি ঘণ্জ্যি 26 
শতাংশ হাস পেয়েছে। শতকরা 28 হারে এই সময় জনসংখ্যা বেড়েছে, 
কিম্ভু শতকরা 2.2 হারে চাউলের উৎপাদন কমেছে । 1966 সালে মাদ্রাস্ফী্ি 
ঘটেছে 86০ শতাংশ হারে । সরকার" স্তরে দুর্শাঁত 'ছিল একাঁট দুরপনের কলগুক। 
1942 সালে মোট 50১000 সরকারী কর্মচারী ছিল। 1969 সালের মাঝা- 
মাঝ এই সংখ্যা বেড়ে 840১000 দাঁড়য়েছে। দদর্নীতিগ্রস্ত এই বিরাট 
সরকারী কর্মচারী বাহিনী 'ছিল যাবতীয় প্রগ্কাতব অন্তরাষ। 


এই দুযেণগ পর্বে শাসক গোষ্ঠী পশ্চিমী শল্তিবর্গের শরণাপন্ন হয়েছেন। 
তাদের কাছ থেকে ইন্দোনেশিয়া 1967 সালে 200 'মিলিয়ণ, 1968 সালে ১25 
মিলিয়ণ, 1969 সালে 500 'মাঁলয়ণ এবং 1970 সালে 600 িলিয়ণ ডলাব 
না সুদে খণ পেয়েছে। ইন্দোনোশয়ার সামনে তিনটি প্রধান সমস্যা হল 
র-ভ৯বাতিক বিচ্ছি্নতা, অর্থনোতিক দ:শ্গশীত এবং সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি । 
এই সমস্যাগুলি সমাধানের পথ প্রসঙ্গে দ্ট মৌলিক িজ্ঞসা আমাদের 
চিল্তাকে আলোড়ত করে। পশ্চিমী গণতন্দের রীতিনীতি ইন্দোনোঁশিয়াব 
ক্ষেপে কি একান্তই অকেজো ? স্বিতীয় বিশ্বষ:দ্ধের পর থেকে অদ্যাবধি 
সামরিক ঘাহিনী সেখান যে 'বপুল রাজনোতিক ক্ষমতা ভোগ কঞ্রছে তার 
আশু অবসান কি সম্ভব ? 


504 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 
তফপসিল-_! 


1১/711725 70 হা কাপর হাসান 7170৭ 
11/077 19519 &0০057 1956, 007, 1980 
7/748655 44550021507655 14770750171 (97045 


1121০) 4/১0805 0019 
1951 (&) 1956 ৮) ? 600৫) 


1/125)0171 (00050106155 00019011০06 11001265121) 


7/105161725) 49 57 
সাব? (10090951217) 126101291 781৮7) 36 57 ধর্ব 
7১91 (11000065191) 50191156 7১5৮) 17 ঠ 


711 (0159 11500065175 45500156012 1১817) 17 2 
10 (11500182512) (01017713156 7১917) 15 32 30 
চগোগে 10001086 (102000951500780900) 13 
[হা (বি 210051 2০01916 5 1৯41৮5) 10 2 


[১9121 8:40/0105 (092617011০ 1210) 9 7 ঠ 
1১2111501, (15269 21700176519 1১210) ৪ 

1১915113011) (14001 2) 7 2 

7১51) (191217010 4১95০০1৪1০5 8:00 ০: 

11300156519) ঠ ৪ ৮] 
1১811510700 (11001765121) 00005৮55 ১2) 1 ৪ € 
[১791 7110102 (০91505156 2210) এ 2 1 
ব2170260] [01579 (4955901261018 ০06 1918004০ 

9০1:01815) 45 36 
[1৮ (1921770 4902010051 14105618080 575) পু 2 


হাব. (1.52596 ০৫ 0091১014905 ০: [10001251210 
[০4075202,09) রব 


স্বাধীন ইন্দোনোশয়া প্রজাতচ্ছ 

যা (20150619021 8০৩০) ৬ 
কবিঞ্্যা (৮) 7 
$৯8 20:০6 0৮) ? 
10115 (৮) 1 
7০1159:5 (৮) 20 
196859155 (১) 25 
[9151000 2001011065 (৮) 24 
২০0৮ 0) 9 
70175 (৮) ৪ 
[1766115005915 2150. 6৫০260£5 (৮) 5 
'বি০৮ ০18551560 (”) 2€ রর 

0৮১95 (৯) 1) 25 23 
০৮8! ও 252 2609 283 


90 


(2) 4১4256548৫০) 11021 5. 35191)০, “5$০1০৮০1 চ০%:৫ 


[81112770109 0০%600606 ঘা [15001599519 :. 1৯16155 


217 


[১82119177600৮ 1 0.4. 0595 ০৩০:৪০০০আে [0125551, 


1955). 


(9) 4১৫205৫ ি0 75112505215, 7458 24814 712%78% 798০- 
71672  [ 192112ত01ঠ চ1ঠএ৪ 16০৮৫ 1০ 0১৩ 75০1৩ ] 


(10)452155 0165 1956)? 9 4. 


(০) 4495005৫ (গো 310 0586 96019, 91447548091 [০০/216০০% 


01 1%49%65%6 1969 (1004155155 1969) ০. ১8, 


তফাঁসল-_2 
০1876 ০ 1,00106590) [0০০06 1958 ৪0 1950-57 
শুপ১08581209 (0155 [1905 180517115৩1 
| (1538-109) 
1998 4927 109 
1959 24209 59 


20 


506 দক্ষিণ-প্র্ব এশিয়ার ইীতিহা,। 


1951 3009 62 
8952 242] 59 
1953 2594 ১01 
1954 2857 57 
955 2716 5১ 
1956 2508 5 
1957 2515 47 


2:0100176 160০1680210 50০16] 21০9৫0০%, 
$০0917০6 : 1২690705০04 06 7391210 [700156519. 


ভতফপিল-_3 


[70062 বব 01501051 0: 6০০ 701196$ 1951-1956 
19535100১ ৪১০৫৮ 8০৫ 71151595524 2170 ১0176191915, 


ঢজ61৩ £০০9৫50019 15506610 7০9০0৫59015 
(00020 ৪106 [018108- 181:9-17+15081) ১0010131091 
০1 19৬৪ 128: 9921 


£95 1] ১3 89 86 193 11 
1952 117 94 87 96 117 
7953 1009 100 87 199 114 
£গঠওর 97 106 গ4ঁ 1] 120 
1955 7127 41 155 167 171 
1556 155 16] 161 168 186 


501০6 : [২60০1 ০ 056 732170 0: 17901764১ 195 5. 
1957, পাত ৪৪, 21179, 


4৯11 এগুতে 2000770৩226 2101708] 26586৩, 


স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতল্ত 50? 
তফাঁসল- 4 


71501655215 1272055 0£ 11720150 2০০৫৩, 1991-1956 
(19/55100) 
এক া)সৈ0 


€01070900- 7০০৫- "[5961155 (01961080813 
1865 51005 
1951 90 67 109 99 
1952 94 84 89 90 
1953 199 100 109 100 
1954 109 110 110 109 
1955 শক) !4র 169০ 15] 
1956 136 বর্দে 118 157 


9০705: [২6০1৮ ০4 (190 73%1710 17001065195 1956-57. 
2115 89 0. 181. 
£&]] 205 0221 25 2120702] 2619665 


| 16 || 
সাম্প্রাতিক ইন্দোলেশি? 


জান বনাম অনমন্য দ্বীপ 


1 হাজারেরও আঁধক দ্বীপ সমষ্টি নিয়ে ইন্দোনোশিয়া গঠিত। এর মধ্যে 
মাত্র € হাজার দ্বাঁপে মানুষ বাস করে। জাজ হচ্ছে পণ্চম বৃহত্তম দ্বীপ। 

1980 সালের জনগণনা অনযায়ী 14790, 298 হল ইন্দোনোশয়ার 
মোট জনসংখ্যা। এই জনসংখ্যার 'মোট 619 শতাংশ পোক বাস করে জাভায় 
এবং জাভার আয়তন হল সমগ্র ইন্দোনোশিয়ার 7 শতাংশ ভূ-খণ্ড। 


উচ্চতম সরকারী চ্কর্রী ও অন্যন্য আনুষঞঙ্গক সুযোগ 
সুবধা জাভাতেই কেন্দ্রীভূত । সমগ্র ইন্দোনেশিয়ায় জীবনযান্নার 
প্রীতি স্তরে অই জাজর আধিপত্য অনস্বীকার্য । কিন্তু এর ফলে প্রায় তিন 
হাজার মাইল ব্যাপ্ত পশ্চিমে সুমান্রা থেকে পূর্বে হীরয়ান জয় (11550. 0809) 
অর্থাৎ আগেকার ডচ নিউ গিনি পর্যন্ত অসংখ্য দ্বীপের জাঁবনষাত্রার সঙ্গে 
জাভার সমাজ জাঁবনের দুস্তর ব্যবধান স্ণ্ট হয়েছে। এই সব ছোটখাটো 
ছ্বীপ তাদের স্বতল্ত জাঁতগত আত্মপাঁরচয়' ধীরে ধীরে খুজে পাচ্ছে। আর্ক 
ও রাজনোতিক দক দিয়ে তারা যে অবহেলিত হয়েছে, এই অপমানবোধ তাদের 
চণ্টল করে তুলেছে। 


সনাতন সমাজ ও আধ্যনিকীকরণ প্রবিদ্মা 


সনাতন সমাজের সঙ্গে উপর থেকে চাপিক্পে দেওয়া আধুনিকীকরণ প্রীক্রয়ার 
শবরোধ প্রার সব ক্ষেত্রেই অনিবার্ধঝ। কিন্তু ইন্দোনেশিয়াতে আধ্াীনকী 
করণ নগীতি রূপায়ণের মধ্যেই স্বাবরোধ থেকে গেছে। 160 'র্মিলিয়ণ ডলার 
খরচ করে সেখানে স্যাটিলাইট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ভেলা হয়েছে । এর 
ফলে ক্বীপে ছ্বীপে দ্ুত ও স্পস্ট টোলফোন যোগাযোগ সম্ভব 
হযেছে এবং প্রায় সব প্রদেশেই টোলাভিপনও পেশছে শিয়েছে। এ সব 
নিয়ে তাদের গর্বের সীমা নেই। পাশাপাশি অন্য একটা চন্রের 
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কথা ভাবা যাক্‌। জাকাত বাদে ইন্দোনেশিয়ার সবন্র বিদাদুতের ব্যবহার 
হচ্ছে মাথা পিছু বছরে মার 10 িলোওয়াট ঘণ্টা। (ফিলিপাইনে 30০ ঘণ্টা 
এবং মাঁকন য্্তরাষ্ট্রে 7 হাজার ঘণ্টা) আধকাংশ গ্রামান্চলে এবং জাকার্তা ও 
অন্যান্য শহরের দরিদ্র মানুষের মধ্যে বিদাৎ ও টোলিফোনের বাবহার নেই 
বললেই চলে। তৈল উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ায় 'িস্ময়কর অগ্রগতি 
ঘটেছে। সেখানে প্রর্তদিন 17 'মাঁলয়ণ ব্যারেল তৈল উৎপাদন করা হচ্ছে। 
ইন্দোনোশিয়ায় তৈল, প্রাকৃতিক গ্যাস, 'নিকেল, দস্তা, তামা; টিন, বকসাইট, 
অন্যনা ধাতু ইত্যাদি অপরিমেয় প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। তরল প্রাকতিক 
গাস উৎপাদন এবং 'াবপুল ধাতব সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অনেক বড় বড় 
প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কোন কোন প্রকল্পে 1 বিলিয়শ ভলার বিদেশী 
মূলধন ানয়োগ করা হয়েছে । সমান্রা *্বীপেও ধাতব এশবর্ধ ব্যবহারের 
ঘউদ্যেগ শুরু হয়েছে। 


পাশাপাশি অনগ্রসরতার চিন্নও, আছে।  ডচরা চলে যাবার পর রেল ও 
জাহাজ পরিবহন ব্যবদ্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। তারপর এগুজি বিশেষ 
মেরমত করা হয় নি। 1978 সালের হিসেব থেকে জানা গেছে যে জাভাতে 
প্রুতি বর্গ কিলোমিটার জমি 'িছ পথ নির্মাণ মাত্র 1 কিলোমিটারের এক 
চতুর্থণংশ। ইন্দোনোশিয়ার জাতীয় বিমান সংস্থার লাম গরদড়। গর্জড় এবং 
অন্য কয়েকটি ছোট বিমান সংস্থা প্রদেশে প্রদেশে শাখা বিস্তার কর্ররছে। প্রায় 
মুতন শত কাবুপাটেন (%69/572657) বা গরজেন্সি (0656069) এখন 
বায়ূপথে পরস্পর সংযুক্ত। বেশ কয়েকটি বড় বিদেশী কোমপাঁনির নিজস্ব 
হেলিকপটীর আছে। এসব সত্তেও অনেকগনুি দ্বীপে, বিশেষ করে শুলা- 
বেসী (91জ€গ) ও কালিমানতান (91177212622) ছ্বীপে অনন্ত গ্রামা- 
গলে ও পাহাড়শ এলাকায় ঘোড়া বা খচ্চরে চেপে 40 মাইল যেতে এখনও 
সময় লাগে পুরো দুশদন। এই ধরণের অন্ন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার 
আঁর্থক সমৃদ্ধির প্রসার কখনই সম্ভব নয়। 


1963 সালের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে যে তৈল বক্ুয় ও তৈল 


তৈল বিরুয়ের আয় থেকে । তৈলের জন্যই পুল আমলাবাহিনী ও 
উদ্যোগী বপিককুল সচ্ছল সম্চ্ধ জীকাবারায় অভাস্ত হয়ে পড়েছে।. কিন্তু 
দৃকব অর্থনীতিতে সাম্প্রা'্তক মন্দার জন্য তৈল রণ্ডাঁন নির্ভর অর্থনীতি 
এখন বিপর্যয়ের লন্মুখখীন। 

অ্যানয উদ্বতিকামী দেশের মতই ইন্দেনোশিয়ভেও সামাগক প্রাতন্ঠা 
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প্রতীক হচ্ছে মোটর সাইকেল, ট্রানাঁজসটার ও টোলাঁভিশন। কিন্তু ইন্দো- 
নেশিয়ার চল্লিশ শতাংশ মানুষ হচ্ছেন নিম্নোভ্ত। অদের 'আঁধিকাংশেরই 
কর্মসংস্থান নেই, জাঁমজমা নেই। 1977 সালের মাঝামাঝি সূহারতো সদম্ভে 
ঘোষণা করোছিলেন যে তখন প্রাতি দশজনের মধ্যে মান্র তিনজন ছিলেন দারিদ্র 
সীমার নচে। দশ বছর আগে প্রতি দশজনের মধ্যে নয় জনই ছিলেন দারিদ্য 
সীমার ীনচে। সুহারতো িশ্বব্যাঙ্ক নিরধারত মানদণ্ড অনুসারে হিসেব 
করেছিলেন। অর্থাৎ শহরাণ্চলে বাৎসাঁরক আয় 7 ডলার এবং গ্রামান্চলে 50 
ডলারের কম হলে” তকে দারিদ্র্য সীমার নিচে বলে ধরা হবে। কিন্তু নিরপেক্ষ 
অর্থনীতাঁবদগণ এই 'হসেবকে অবাস্তব বলে মনে করেন। 1976 সালে 
ভোগ্য পণ্যের দাম অনুযায়ণ, তাঁদের বন্তব্য হল, 2753 ডলার বাংসাঁরক আয়কে 
দারিদ্যের সীমারেখা হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই হিসাব মত ইন্দো- 
নোঁশিয়ায় মাথাপিছু বাৎসারক আয়া 200 ডলারের কম। অর্থাৎ গ্রামীণ জন- 
সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ এবং নগ্নর ও শহরের প্রায় অর্ধাংশ বাস করে দারিপ্র্য- 
সীমার নিচে। জম্প্রাতি সৃহারতো নিজেই স্বীকার করেছেন 11 'মালয়ণ 
গ্রামবাসী দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। 

মাঁক্ন বিশেষজ্ঞদের সংগৃহশত পাঁরসংখ্যান থেকে জানা যায় ষে ইন্দো- 
নোঁশিয়ায় চাষষোগ্য জামর পাঁরমাণ হচ্ছে 150 'মালয়ণ একর । এর মধ্যে 10 
ণমালয়ণ একরের সামান্য বেশন জাম সেচের আঁওতায় আনা হয়েছে । একারণে 
বছরে 1.5 মিলিয়ণ টন চাউল ইন্দোনেশিয়া আমদানি করত । বৈজ্ঞানিক সার 
প্রয়োগের গুণে 1982 সালেই সর্বপ্রথম ইন্দোনোশিয়া চাউল উৎপাদনে 
স্বয়ম্ভর হয়েছে। জনসংখ্যার মাত্র 6 শতাংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল 
পায়। শশদের মধ্যে মৃত্যুহার খুবই বেশী। অদের অধিকাংশই মারা 
যায় অপৃম্টির জন্য বা সংক্ামক রোগের আক্রমণে । বাইসাইকেল, মোটর- 
স্কুটার, অটোরিক্সা, এবং টোলাভিশনের 'বপুল প্রচলন দেখে আশান্বিত হবার 
কারণ নেই। দাধারণ মানুষের দিকে তাকালেই মনে হবে সব কিছু যেন 
'নিঃসীঁম শৃন্যতায় আচ্ছন্ন । 


ব্যপক দনশতি 


ইন্দোনেশিয়ায় একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হচ্ছে 'পুঙলি' (7%%8) 1 
পুঞ্গূতান বিলয়ার (2%%8%4% 181) এর সধাক্ষপ্ত রূপ হচ্ছে 'পৃঙ্গাল'। 
টক ড্রাইজর পথের মোড়ে পৃজিশের হাতে যে বে-আইনী পয়দা গুজে দেয়, 
তাফে বলা হয় 'পৃঙ্গলি। ছোট বড় ও সব রকমের দুনতি বোঝাবার জন্য 
ইন্দোনেশিয়াতে এখন এই শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। অভিজ্ঞ বাবসায়ীদের, 


সাম্প্রতিক ইন্দোনেশিয়া 211 


মতে পাঁথবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়া সব চেয়ে যেশশ 
দনশীতিগ্রস্ত দেশ। দূনশীতির প্রকোপ থেকে সাধারণ নিঃস্ব দরিদ্র মান্ষেরও 
কোন রেহাই নেই। একটা উদাহরণ 'দিচ্ছি। 18 শতাংশ সুদে সরকারের 
বছ থেকে ধণ পেতে হলে চাষীঁকে ভূমি রোজস্ট্রেশন দপ্তর থেকে রেজিস- 
দ্রেশন সারটিফিকেট জোগাড় করতে হত। সহজে এই রোঁজসষ্ট্রেসন জোগাড় 
করা ষেত না। এর জন্য ভূমি দপ্তরের আণ্চলিক প্রধানকে ঘুষ 'দিতে হত। 
সারাটাফকেট জ্বোগাড় করতে না পারলে সে মহাজনের কাছ থেকে 30 শঅংশ 
সুদে ধণ সংগ্রহ করে। এমন কি সরকারণ ব্যাঙ্ক থেকে খণ নিতে হলেও, 
ধণের পুরো টাকা সে পায় না। ব্যাঙ্কের আমলা তা থেকে কিছু অর্থ 
আত্মসাৎ করে। 1977 সালের শীতকালে ইন্দোনেশিয়ার কৃষক সাঁমাতর 
(1770:017551212 [2170915 85500190012) একজন প্রধান কর্তাব্যন্ত সৃহারতোকে 
বলেছিলেন ষে কৃষকের গড় আয়ের অর্ধাংশেরও বেশী নানা ধরণের বে- 
আইনন পাওনা মিটাতে খরচ হয়ে যায়। অমজের নানা স্তরে দূনশতি ছেয়ে 
গেছে। মহকুমা স্তরে একটা চ্ছোটখাট কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে 
এক প্যাকেট সিগারেট ঘুষ দিলেই চলে$ আবার কোটি কোটি ডলারের 
চুক্তিতে অনুমোদন পেতে হলে জাকার্তায় বড় আমলাকে দক্ষ লক্ষ ডলার 
ঘুষ না দিলেই চলে না। সব চেয়ে করুণ ব্যাপার হল ঘুষ দেওয়া এবং 
নেওয় দাতা এবং গ্রহঁতা উভয়ের পাক্ষেই বিশেষ সামাঁজক মর্যাদার 'িহ, 
হিসাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। সংবাদপত্র এবং ছাত্রদের প্রতিবাদের চাপে 
মাঝে মাঝে নানা ধরণের কমিশন বসান হয়েছে । কিন্তু তাতে অবস্থার হেরফের 
ঘটে নি। ইন্দোনেশিয়ায় দুর্নীতি দশর্ঘক।ল ধরে প্রশ্রয় পেয়েছে। যব- 
দ্বীপের রাজা ও সামন্তবর্গ নানা ধরণের সযোগ স্াবধা ভোগে অজাস্ত 
ছিলেন। ডচ ইসট ইনাডয়া কোমপানির স্ব্প বেতনের কর্মচারীরা মাঝে 
মাঝেই কোমপানির অর্থ আত্মসাং করত। তাছাড়া ঘুষ দিয়ে ব্যান্তগত 
স্বার্থারসাদ্ধর জন্য তারা কিছু কিছু বাণাঁজ্যক সুযোগ সৃবিধা আদায়' করত। 
ওজন্দাজ গভর্ণর-জেনারেলদের শাসনকালে যবদ্বীপ্পে সামল্ত শ্রেণী (21298) 
ডচ কর্মচারীদের ঘুষ দিয়েই নিজেদের মান মর্ধাদা ও সম্পত্তি বজায় রাখতে . 
পেরেছিল। দ্বিতীয় মহাষৃদ্ধের সময় ইন্দোনোঁশিয়া ছিল জাপানের শাসনা- 
ধীনে। জাপানশরাও এই ঘণ্য ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয় নি। বরণ 
তারা এই ব্যবস্থায় কিছু নতুন পন্ধাতি যোগ করে। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ায় 
পন্চাশের দশকে শাসন পাঁরচালনার ক্ষেত্রে আদর্শীনম্ঠা, শৃঞ্খল্মবোধ ও 
চারিত্রিক পাঁরচ্ছঅ দেখা শিয়োছল। স্ৃকর্ণর আমলে আমলা ঘাহনীর 
সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে দুনশীতিও শাখা প্রশাখা বিস্তার করে। সকর্ণর পতনের 

পর, দ্বশেষ করে ফ্যটের দশকের শেষ দিকে, নানাসতে বিপুল পারমাণে 
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বিদেশী মূলধন, বিদেশী অর্থ ও প্রযুক্তিবদযার সহাধ্য ইন্দোনোশিয়া 
পায়। ফলে দুন্লীত সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করে, চাঁরনিক “অধোর্গাতি 
সর্বনাশ সূচনা করে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বারধান আরও বেড়ে 
ওঠে। 


সত্তরের দশকের মাঝামাঁঝ ফোর্ড ফাউন্ডেশনের থিয়োডর. এম. স্মিথ 
ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন লেখেন। এই প্রতিবেদনে তিনি 
জানান যে শুধুমাব্র বিধিসঞ্গত আয় দিয়ে সংসার চালাচ্ছেন, ইন্দোনেশিয়াতে 
এমন একজনও সরকারী কর্মচারী নেই। আঁধকাংশ সরকারী কর্মচারী যা 
বেতন পান, তার দীতন গুণ বেশী তাকে আয় করতে হয় সংসার চালানোর 
জন্য। সাধারণ কর্মচারীরা সাধারণ ভাবেই মানুষকে প্রবণ্চনা করে; 
সরকার অনুমোদিত অসংখ্য উদ্যোগে সামারিক বিভাগ নানাভাবে য্ন্ত। আবার 
স্থানীয় বিত্তবান চীনাদের সঙ্গে নেতৃস্থানীয় ইন্দোনেশীয়দের সন্দেহজনক 
যোগাযোগ আছে। এই 1তিনাট স্তরে দংনশীতিক্ত দেশের সবই জটিল 
সমস্যা সৃন্টি করেছে। বিচার বিভগ সেখানে দুর্বল, করব্যবস্থা পরানো 
ও অকেজো । সম্ভরের দশকের "দ্বিতীয়ার্ধে বিদেশী 'বাঁনয়োগের পাঁরমাশ 
প্রচুর বেড়ে গিয়েছে। ফলে লোভ হয়েছে গগনচুম্বী, দুর্শতি দুরপনেয়। 


দ্নীতি দমন আঁভিষানে ব্যর্থতা 


দুর্ীত বিরোধী আভযান পাঁরচলনার জন্য সুহারত্তোে 1977 সালে 
ফাবতীয় দায়িত্ব অপর্ণ করেন 59০০ নামে একজন নৌ-সেনাপাঁতির উপর। 
দাক্সিত্ব পেয়েই দুর্নীতির আভিযোগে তিনি কর পারিদর্শক, ইমিগ্রেশন কর্ম- 
চার, পাঁরবহন কর্মচারী, পাবলিক প্রাসাঁকউটর, জাঁমর ফাটকাবাজ, ভূপাঁতি 
(রিজোন্সর প্রধান) এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইতরাদি নানা শ্রেণীর আমলার 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন। 58৫০7০9 মনে করেন আসল সমস্যা হল 
মানুষের মনে আস্থা 'ফাঁরয়ে আনা। এজন্য পাঁচ বছর এমনাক দশ বছর 
সময় লাগতে পারে সমাধানের পথ খুজে পেতে। বর্তমান রাজনোতিক 
পাঁরবেশে মানুষের নে আস্থা ফিরিয়ে আনা সহজসাধ্য নয়। কারণ, 'বিপূল 
জর্থ চুর করেও কারো শাস্তি হবে না” যাঁদ শাসকদলের প্রতি তার রাজ- 
(নৌতক আনুগত্য থাকে । আনুগত্য না থাকলে, তাকে জেলে যেতে হবে। 
জছাড়া, স্বয়ং সূহারতোর পাঁরঝারের লোকজন, বিশেষ করে তার স্মণী, ভাই 
ও সংভাই দুনশীতিগ্রস্ত। জমিজমা, পশ্দপালন, সিমেন্ট ও বস্ম উৎপাদন, 
বাজোখেলা, হোটেল ও নৈশ র্যাব পাঁরচালন্ম প্রভৃতি নানাৎ উদ্যোগের সঙ্গে 
কায়। জাঁড়ত। ধনশ চীনাদের সঙ্গে একযোগে নানা আপ্াম্তজনক কারবারে 
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তারা লিপ্ত ছিলেন। একথা সর্বজনাবদিত যে সেনাবাহিনীর কাছ থেকে 
সবুজ সঙ্কেত না পেলে সুহারতো পাঁরবরের বিরুদ্ধে কঠের ব্যবস্থা দিতে 
38৫0)০ সাহস করবেন না। ঠিক এই ফারণেই যে কোন দূনশীি দমন 
ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের এতটুকুও আস্থা নেই। 


সংকচের মৌলিক প্রকৃতি 


ইন্দোনেশিয়ায় অদ্যাপ্পি প্রকৃত অর্থে ক্ষমতার বকেন্দ্রীকরণ বা দায়িত্বের 
ব্যাপক পানার্বন্যাস ঘটে নি। সেখানে আমলাতন্মই সবেসর্বা, সরকারের 
1নজস্ব রাজনোৌ'তিক দল, ০11: এর হাতে যাবতীয় ক্ষমতা নাস্ত। প্রত 
পাঁচ বছর অল্তর নির্বাচন হয় ঠিকই। নির্বাচনের আগে দু'মাস জোর প্রচার 
অভিযান চলে, তাও সাত্য। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা 'নার্দষ্ট 
ক্ষেত্র ছাড়া নাষদ্ধ। বিরোধা দলের ভূমিকা , 'নীক্কয়। সামাঁজক ও অর্থনোতিক 
বিকাশের 'সঙ্গে নিজেদের সংযর করার সুযোগ দরিদ্র গ্রামবাসীর নেই। 
প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় চাপ সৃণ্টি করার মত কোন সংস্থা বা 
গোষ্ঠী তাবা গড়ে তুলতে পারে নি। উচ্চপদের আমলারা দেশ শাসনের 
নশীতি নির্ধারণ করে। কিন্তু এই ব্যাপারে তারা মধ্য স্তর ও নিম্ন পদের 
আমলাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে না। ফলে উচ্চ মান ও উচ্চ পদের 
আমলাদের সঙ্গে নিম্ন মান ও নিম্ন পদের আমলাদের ব্যবধান দ:ব্লতিক্রম্য হয়ে 
উঠেছে। এই আমলাতান্রিক শাসন কাঠার্মো তাই আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন 
যল্মাবশেষ। অমানাঁবক যাল্লক পরিবেশে সাধারণ মানুষও নিষ্প্রাণ ও 
ও নিঁশ্রয় হয়ে পড়েছে। যাঘতীয় সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে সাধারণ 
মানুষ বণ্টিত। বর্তমান শতাব্দীর অন্তিম পর্বে ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা 
আনূমানিক 200 'ালয়ণ হবে। কিন্তু তাদের সামনে ভবিষ্যৎ এতটুকু 
উজ্জ্বল নয়। দুর্নীতি ও ধনগরিমার অতিলোলহপতা ছাড়া অন্য কোন 
মহ জশবনের চির তাদের দৃত্টিগে্চর নয়। নোতিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের 
সময় মানাবক মূলাকে আশ্রয় করেই সমাজ গঠনে তৎপর হতে হয়। বেদনার 
কথা, মানাঁবক মূল্যবোধের আহঘান ইন্দোনেশিয়ায় কোথাও হয়ত, শ্রুৃতিগোচর 
নয়। 


সূহারতোর একটি প্রিয় প্রকল্পের কথা এখানে উল্লেখ করাছ। জাভার 
বেশ কয়েক লক্ষ মানুষকে তিনি অনার জনীবরল দ্বীপে স্থানান্তরিত করার 
কথা ভেবেছিলেন। 1976 থেকে 1578 সালের মধ্যে একাজে হাত দেওয়া হল। 
1979 সালের এপ্রল মাসে তৃতীয় এন্চবার্চিক পরিকম্পন শর হলে 
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সরকার 5 লক্ষ পাঁরবার স্থানান্তারত করার কথ্য চিন্তা করেছে। 'কিচ্তু 
একথা তারা “চিন্তায় আমল দেন দস ষে এমন কি ভূমিহবন মানুষও নিজের 
পূর্বপুরুষের ভিটা ছেড়ে অনাত্র যেতে আগ্রহী নয়। অনেক দিন ধবে রাজ- 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি গড়ে না তুসে ও আলাপ আলোচনা না করে, 
এই ধরণের নাতি বা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়!। 

জোগজাকারতা গজমদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনশীতাবিদরা মনে করেন যে 
এই ভাবে অর্থের অপচয় না করে সরকারের উচিত 'ছিল ভূমিহীন কর্মহন 
মানুষকে ছোটখাট উদ্যোগ গড়ে তুলতে সাহায্য করা । গ্রামের মানষ বাঁচার 
তাগিদে ধান বা বিকল্প শস্য মষ করে, আণ্চালক উৎপন্ন জানিস বাজাবে 
বিক্রি করে, হস্ত শিল্প নিয়ে পরাঁক্ষা চালায়, ফল মূলের খেত করে বা পশ্‌- 
পালন করে। কিন্তু এই সব বিকল্প উপজশীবিকা সরকারেব পক্ষ থেকে কোন 
উৎসাহই পায় নি। 


ঘ;ব-অস্তেষ 


1578 সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে ইন্দোনোঁশিয়ার 
রা রানার রো 
সেখানে বেকারদের আঁধিকাংশই বিশ থেকে িশ বছরের মধ্যে। এই সং 
যা রর রা চারার আর সরা পারি রর 
অসুবিধা হয় না। 1977-78 সালে ইন্দোনেশিয়াতে ছান্ন আন্দোলন উত্তাল 
হয়ে উঠোছিল। পশ্চিম জাভায় বান্দুং বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলন শুরু 
হয়। পরে তা জাজময় ছাড়িয়ে পড়ে। 40-50 টি ক্যামপাস গোম্ঠীতে এই 
আন্দোলন সংগঠিত হয়োছিল। আগের মত বাঁলিম্ঠ আদর্শীনষ্ঠ নেতৃত্ব এই 
আন্দোলনে ছিল না। 1977 সালে বান্দুং-এর ছান্ররা নানা দাব সম্বলিত 
একটি শ্বেতপন্র প্রকাশ করে। মূল দাবি ছিল যে সৃহারতে যেন রাষ্ট্রপতি 
পদের নির্বাচনে না দাঁড়ান। কয়েকজন ছান্রনেতা গ্রেপ্তার হলে, এই আন্দোলন 
স্তিমিত হয়ে পড়ে। ছান্রদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালানোর জন্য 
শবাভল্ন শহরে সরক্যর 7 জন ক্যাঁবনেট মল্ী পাঠান। তাদের আলোচনা 
ফলপ্রস্‌ হয় নি। ॥ একথা অবশ্য সত্য ষে রুদ্ধবাস রাজনৈতিক পাঁরবেশে 
ক্টকমার সজাগ ও সোচ্চার ছা আন্দোলনের মধ্যেই সমস্ত দেশের প্রতিবাদ 
মূর্ত হয়ে উঠোছিল। 


1920 এর প্রজন্মের ছাররসমাজ নানা মত ও পথ নিয়ে তকাীবতর্ক করেছে। 
তাদের মধ্য থেকে বৈস্লাবক নেতৃত্ব জন্ম নেয় নি। 1945 এক্স প্রজন্মের ছান্র- 
দমাজ জাপানণ শাসনের অধণনে 'িম্ঠুর আভজ্ঞতা লাভ করেছে। চার বছর 
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ধরে নিরন্তর সংগ্রান করে ওলন্দাজ শান্তর হাত থেকে তারা স্বাধধনতা অর্জন 
করেছে। 1966-র প্রজন্মের ছান্ররা ছিল সকর্ণ ও কম্যুনিস্ট পার্টির মন্রে 
দীক্ষিত। কিছুদিন পর তাদের অনেকেই সরকারী দপ্তরে কাজ নিয়েছে, 
'সরকারী দল গোলকরের সভ্য হয়েছে, ব্যবসা বাণিজ্য করে স্ফীত হয়েছে : 
অনেকে গবেষণাগারের “নিরাপদ কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে এবং অনেকে অর্থঃ 
সম্মান ও নিরাপত্তার লোভে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে। কিন্ত 1980 
প্রজন্মের ছান্রসমাজের সামনে যে সমস্যা আছে তা ধেমন 'বাবধ* তৈমন 
জাঁটল। পূর্বসূরীদের মত প্রচণ্ড উন্মাদনা তাদের নেই। আন্দোলনের 
সুপাঁরকল্পিত লক্ষ্য ও কৌশলও তাদের অজানা । তাদের কাজের মধ্যে 
নার্দন্ট ধারাবাহিকতা নেই। তাদের পাঁরচালনা করার মত যোগ্য নেতৃত্বও 
নেই। বিগত প্রজন্মের ছাত্রনেতাদের করুণ পরিণাঁতি দেখে তারা হতাশায় 
ভ্য়মান। তারা এখন প্রত্যয়ের সংকটের মুখোমুখি। 


মসলমান সমাজে বিক্ষোভ 


সত্তরের দশকে মুসলমান সম্প্রদায়ের পুঞ্জশভূত অসন্তোষ সংগঠিত রূপ 
নিয়েছে। আঁধকাংশ মুসলমান ভেবেছে যে আর্ক বিকাশ ও উদ্যোগের 
ক্ষেত্রে তাদের দাব অবহেলিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে খণ না ্পাওয়ার জন্য 
অনেকেরই ব্যবসাবাণিজ্য হাওছাড়া হয়ে গেছে। আইনসভায় মুসলিম বিবাহ" 
সংক্রান্ত আইন সংশোধনের প্রশ্ন উঠলে মৃসলমানরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। 
1945 সালের শাসনতন্ত্র অনুসারে ইন্দোনেশিরায় চার ধরণেব বিবাহ আইন 
প্রচলিত ছিল ৪ 1. ইসলামী আইন, যার দ্বারা বহু বিবাহ প্রথা স্বীকৃত 
ছিল; 2. পশ্চিমী ও চীনাদের জন্য সাবিল কোড: 3. খ্ত্রীস্টানদের জন্য 
স্বতন্ত্র আইন; এবং 4. 44/ অর্থাৎ প্রথাসিম্ধ আইন, যা মূলত অ-ধর্মী- 
গণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। সুহারতো এই চারটি আইন রদ করে ইন্দো- 
নেশিয়ার উপযোগণ এক নতুন বিবাহ আইন চালু করার কথা ভেবেছিলেন। 
তাঁর প্রস্তাবত আইনে বহ্‌ বিবাহ প্রথা অনুমোঁদত হয় নি। 'বাভন্ন জাতি 
ও ধর্মাবলম্বী দম্পাঁতির মধ্যে বিবাহে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন হবে, 
প্রস্তাবিত আইনে এ ধরণের 'নিরদশশ ছিল। এই প্রস্তাবর বিরুদ্ধে মসল- 
মান সমাজ প্রবল প্রাতবাদ জানার । পাঁচশ তরুণ তরুণী আইনসভা 
আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে 13 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তীর প্রাতবাদের 
ফলে! সরকারা প্রস্তাবে 'িকছু রদবদল হয়েছিল । স্বী বা স্তীদের অমতে “বহ- 
বববাহ গসম্ঘ নয়, ভিল্ব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহে সরকারী অনুমোদনের 
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প্রয়োজন নেই, স্বতন্ত্র বিবাহ আদালত বজায় রাখা হবে__এই সব গত যোগ 
করে নতুন বিবাহ আইন গৃহত হয়েছিল। 


1577 সালের নির্বাচনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলামকেন্দ্রিক 
সংহতি সুদ্‌ঢ় হয়। চারটি মুসলমান রাজনোতক দল সম্মিলিত হয়ে 
ইউনাইটেড ডেভালেপমেন্ট পার্ট গড়ে তোলে। নির্বাচনে তাদের প্রতণক দহ 
ছিল পাঁবন্র কাবা মসাঁজদ। দেশের অসংখ্য মসাঁজদে তাদের নির্বাচন? 
জমায়েং হত। বিতকর্মূলক রাজনোৌতিক আলোচনার উপর সরকারী নিয়চ্রণ 
থাকায় তারা নির্বাচনী প্রচারে ধর্মকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। নির্বাচনকে 
কেন্দ্র করে পূর্ব জাভায় কিছ? 'িংসাত্বক ঘটনা ঘটেছে, এমন কি পি পিশপ. 
দলও গণরোষকে নিয়ল্মণ করতে পাবে নি। 


ইসলামী আন্দোলন দ্বিধা বিভন্ত ঃ সনাতন পল্থা বনাম আধানক পন্থা। 
সনাতনপল্থীদের সঙ্গে আধুনিকতাপল্থীদের বিরোধ হচ্ছে আসলে দুই 
প্রজন্মের মধ্যে দৃম্টিভঙ্গীর বিরেধ। সনাতন পন্থা মুসলমান সম্প্রদায়ের 
বয়স্ক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । ইসলামের মূল বাণী এবং 7774/%7, 
07%4 নামক রক্ষণশীল রাজনৈতিক দলের কর্মপদ্ধাত তাদেব প্রধান আশ্রয়। 
উলেমা-নিরভর এই দলটির শাখা প্রশ্যাখা গ্রামে গ্রামান্তবে ছড়িয়ে আছে। 
ইসলাম? রাষ্ট্রগঠনের স্বঙ্নে তারা ধিভোর। 


আধূ্নকতাপল্থীগণ বয়সে তরুণ। তারা সংস্কারবাদী। তারা ইসলামী 
রাষ্ট্রগঠনের বিরোধী । তারা ইসলামধর্মে বিশ্বাসী, কিল্তু রাজনৈতিক দ:ষ্ট- 
ভঞ্গণতে জাতীয়তাবাদী । তারা চায় সমাজতাল্বিক ধাঁচে ধর্ম-নিরপেক্ষ 
রাষ্ট্র) উলেমারা স্মীপুরুষের সহশীশক্ষার 'বরোধী। কিন্তু আধুনিকতা- 
পল্থণগণ সহশিক্ষা প্রবর্তন করতে চায়। উলেমারা রমজানের সময় স্কুল 
কলেজ ঘন্ধ রাখতে চায় কিন্তু আধূনিকতাপন্থীরা খেলা রাখতে চায়। সূকর্ণ 
প্রচারিত পণ্চশগল (ঈশ্বরে বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ" মানবতাবাদ, গণতন্ত্র ও 
সামাজিক ন্যায় বিচার) তারা এখনও আনুকরণীয় আদর্শ বলে মনে করেন। 
তারা ঘলেন অযোগ্য নেতৃত্বের জন্য এই আদর্শগ্াাীলর ধার কমে গেছে। 
জ্রাধনিক বগোপযোগণী নতুন ভষ্য দিয়ে এই সব মহামৃূল্য আদর্শ সঞ্জীবিত 
করা দরকার। সনাতনপদ্থীদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য বিরোধে অবতীর্ন হতে 
কাজী নয়। তারা জানে, বিরোধের সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনী তাদের কাজে 
'ছচ্তেক্ষেপ করবে। তাই তারা এখন গ্রামশণ উল্নয়ণ ও নতুন গ্ুঁণচেতনা স্চ্টির 
কাজে আত্মনিয়েগ করেছে। ইন্দোনেশিয়া নানা ধর্ম নান্য জাতি ও বহদ 
ভার়ার দেশ। সে কারণে তাদের রাষ্ট্র চিন্তায় ইসলামের আদ আর প্রাধান্য 
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পাচ্ছে না। স্ক্যনডেনোভয্ঃর দেশগ্ালর রাজ্বনোতিক দলসমাম্টি ও জার- 
মানির স্যোসালিস্ট পার্ট ঘোঁফত অগ্রসর সমান্্রতান্তিক চিন্তাধারা বর্তমান 
আধুনিকতপল্থীদের প্রেরণার উৎস। 


ইন্দোনেশিয়ায় সমস্যার অন্ত নেই। মুসলমান সমাজে ধমশীয় ও রাজ- 
নৌতিক অসন্তোষ বেশ প্রকট হয়ে আছে। সৃহারতোর পর কে 2 এই প্রশ্ন 
নিয়ে সামারক ও বেসামরিক দপ্তরের মধ্যে বিবাদ আছে এবং এই 'াববাদ আরও 
তীব্র হবে। দেশে সামাঁজক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভরসাম্যের অভাব আছে 
দুর্নীতি, ধনবৈষম্য ও সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাব সবাঁকছ বিষাক্ত করে 
তুলেছে। 1965 ও 1967 সালের মত সরকার বিরোধী ছান্র-আন্দোলন উত্তাল 
হয়ে উঠতে পারে। আবাব এমন সম্ভাবনাও ভীঁড়য়ে দেওয়া যায় নাষে 
বিবেকসম্পন্ন তরুণ সেনাপাতিরা দুঃসহ পরাস্থাতর অবসানের জন্য প্রগাঁত- 
শীল বৈপ্লবিক সরকার গঠনে অগ্রণী হবে। স্বস্তির কথা ষে ইন্দোনেশিয়ার 
কোন শান্তশালী বাহঃশরু নেই। কিন্তু দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃহৎ শক্তি- 
বর্গেব প্রতিযোগিতা, বিশেষ করে চীন ও' সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তিদ্বন্্, 
ইন্দোনেশিয়া পক্ষে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। কমিউনিস্ট ভিয়েত- 
নামের কাম্বোডিয়া আক্রমণ এবং চীনের ভয়েতনাম আকুমণে ইন্দোনেশিয়া 
দুশ্চিন্তা বোধ করেছে। 1965 সালের অভ্যুর্থানে, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট- 
দের চন যে ভাবে সাহায্য করোছিল, সেই বেদনাময় স্মৃতি আজও সেখানে 
অন্লান। 
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নানা জাতি, নানা ভাষা 


1978 সালের একট হিসেব থেকে জানা গেছে যে পশ্চিম মালয়েশিয়া 
অর্থাৎ উপদ্বাঁপ মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা হচ্ছে 10.25 'মিলিয়শ। তাদের মধ্যে 
5.3 মিলিয়ণ মালাই এবং 3. মিিয়শ চনা। তাছাড়া সেখানে ভারতীয়, 
পাকিস্তানী, শ্রীলঙ্কাবাসী, ইউরোপায় ও স্থানীয় আদিবাসীদের মাদিত 
সংখ্যা হচ্ছে এক মিলিয়ণের কিছু*বেশী। পশ্চিম মালয়োশিয়ার রাজ্য- 
সংখ্যা হচ্ছে এগারো। উত্তর বোর্ণও এখন পূর্ব মালয়োশিয়া নামে পরিচিত। 
সারাবাক ও সাবা নামে দ্াট রাজ্য আছে। সারাবাকের জনসংখ্যা 1.1 
মিলিয়ণ এবং সাবা রাজে।র নয় লক্ষ । 


প্রইবাল সী (12181 569) এবং ল্যান্ড ভয়াকৃস (1400 10025) 
সারাবাকের প্রধান জাতিগোজ্ঠী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইবান (195) 
নামেও পরিচিত। তাছাড়া সেখানে চীনা ও মালাই গোল্ঠীভুন্ত মানুষও 
আছে। সাবাতে একক বৃহত্তম জনগোষ্তীর নাম হল কাদাজান্স- 
(82092215) । এই আণ্টালক জনগোষ্ঠী দুসুন (1998:3) নামেও 
পারাচত। সেখানে দেড় লক্ষ চীনা এবং মান্ন 'ন্রিশ হাজার মালাই আছে। 
এছাড়া সেখানে আছে অধণ্ডজন নানা জাত ও উপজাতির আগ্াঁলক মানূষের 
সমাবেশ। 


_ ভূখশ্ডে ও সমদ্্রে প্রায় ?িতন লক্ষ বর্গ মাইল পারব্যাপ্ত মালয়েশিয়ায় 
ছাড়িয়ে আছে নানা জাত উপজাতির মান্ষ। তাদের ধর্মীয়, সামাঁজক 
এবং অর্থনোৌতক বিরোধ ও বৈষম্য পরস্পরাবরোধী রাজনোতিক স্বার্থের 
তৈলাষ্ী ইন্ধনে উগ্র হয়েছে। তাই সেখানে সৃশ্ঞ্খল শাসনযল্ঘ গড়ে ওঠে 
ণীন। তৎকান্রগন মালয় অর্থাৎ বর্তমান পাঁশ্চম মালয়োশয়া 19557 সালে 
ব্রিটেনের অধীনতা পাশ মুক্ত হয়ে স্বাধীনজ জন করে। 

রাজতন্ম, সংসদ৭য়' ব্যবস্থা এবং সঃলতাবপুঞজের অধীনে তখন স্বাধীন 
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মালয়ের পারবার্তত নাম হল ফেডারেশন অব মালয়। 1963 সালে এই 
ফেজরেশনের সঙ্গে সাবা, সারাবাক এবং 'সঙ্গাপর সংযৃস্ত হঝর ফলে 
বর্তমান মালয়েশিয়ার জন্ম হয়েছিল। অন্তর্্বন্যে বিক্ষত দুটি বছর আতি- 
ক্লান্ত হলে 'সিঙ্গাপ্দর এই ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে আসে এবং সেখান 
স্বতন্ত্র স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রাতিষ্ঠিত হয়। 


অর্থনৈতিক পারকম্পনা 


1956 সাল থেকে পণ-বার্ষক পরিকল্পনার প্রারাম্ভক পদক্ষেপ শুরু 
হয়োছল। তখন থেকেই সমাজের প্রাঁতাটি স্তরবিন্যাস প্রসঙ্গে প্রচুর তথ্য 
ও পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয়েছে। পারিকজ্পনাগ্লিতে গ্রামীণ উন্বয়নের 
লক্ষ্য প্রাধান্য পেয়েছে । প্রথম মালয়েশিয়া পারকজ্পনাতে (1566-1970) 
উপদ্বীপ মালয়েশিয়া, সাবা এবং সারাবাক-এর অর্থনৌতিক বিকাশের মধ্যে 
সংহতি সাধন প্রচেন্টাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।' ্বিতীয় মালয়োশয়া পাঁরি- 
কঙ্গনার (1971-1975) মূল লক্ষ্য হল জাতীয় এক্য। জাতি নির্বিশেষে 
সমগ্র মালয়েশীয়গণের মধ্যে থেকে দাঁরদ্্য দরীকরণের জন্য একটি বিশেষ 
নতুন অর্থনোৌতিক নীত ঘোষণা করা হয়োছিল। সমাজে নানা "জাতির মধ্যে 
অর্থনোৌতিক ভারসাম্যের ষে অভাব আছে, তা দুর করে এবং মালাই “ভূমিপত্র' 
দের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণ করে সমাজের পুুনগঠন কাম্য, এই স্তাদর্শের 
কথা নতুন অর্থনৌতক নীতিতে বিঘোষিত হয়োছিল। 


ভূতীয় মালয়োশিয়া পাঁরকজ্পনায় (19%76-1980) সমাজ বিন্যাসের ক্ষেন্রুকে 
আরও প্রসারিত করা হয়েছে। 1999 সাঙ্গ নাগাদ সামাগ্রক জাতীয় সম্পদ 
ও আয়ের পানর্বন্টনের কথা ছৃতীয় পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে। পরি- 
সংখ্যান অনযায়ী' 1970 সালে সেখানে 'লীমিটেড কোমপানিগীলতে মালাই- 
দের মূলধন স্বত্ব হচ্ছে মাত্র 2.4 শতাংশ, ইউরোপীয়, মাঁকান ও জাপানী 63. 
শতাংশ এবং চীনা ও স্বজ্পসংখ/ক ভারতাঁয়দের 4.3 শতাংশ। ইনডাসাঁটয়াল 
কো-আর্ডনেশন ত্যা্-এ বার্ণত নতুন অর্থনোতিক নীতি অন্যযায়ী 1999 
সাল নাগাদ যাবতীয় নতুন কোমপাঁনতে এবং পুরাতন কোমপ্পানির বাধিত 
খবানিয়োগে মালাইদের স্বত্ব হবে 50 শতাংশ, চীনা, ভারতীয় ও অন্যন্য 
এশয়দের 40 শতাংশ এবং বিদেশীদের 50 শতাংশ। অন্দমান করা হয়েছে 
ষে 1990 সাল নাগাদ বিনিয়োগের পরিমন্শ ঘাড়বে 1970 সাঙ্গের তুলনায় পাঁচ 
গুণ, উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রসারত হকে এবং জাতীয় উত্পাদনের মূল্য বাড়বে 
বার্ধিক ৪ শতাংশ পাঁরকঞ্গপিত হারে। 


তৃতীয় পারিকজ্পনার আমলে যার, টিন, পাম তৈল; গোলমারচ ও অন্যন্য 
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[জিনিষ রপ্তানি করে মালয়েশিয়া প্রচুর অর্থ আয় করেছে। কিন্তু দেশী ও 
বিদেশী বিনিয়োগ অগপ্রত্যাশিতভবে কমেছে। 

আশা করা হয়েছিল বিনিয়েগ বাড়বে বার্ধিক 10 শতাংশ হারে। কিচ্তু 
1978 সাল পর্যন্ত বিনিয়োগ কেড়েছে মাত্র 5 বা 4 শতাংশ হারে। মালয়েশীয় 
অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, এর জন্য দায়ী বিশ্বব্যাপী মন্দা। কিন্তু সমা- 
লোচকরা বলেন ষে ইনডাসা্রয়াল কো-অরডিনেশন আযক-এর কঠোরতার জন্য 
বর্ধিত বিনিয়োগ সম্ভব হয় নি। ছাড়া, পেদ্রোলিয়ম এমেন্ডমেন্ট আযাক্ট-এর 
বিধান মতে সরকারী তৈল কোমপানি পেট্রেনাস (7900185)5 কেন্দ্রীয় 
সরকার এবং রাজ্য সরকার লভংশ পাবে 83. শতাংশ হারে এবং শেল 
(51911) ও এক্সন (2০০) এর মত বেসরকারী কোমপানি লভ্যাংশ পাবে 
মান্ত্র 16. শতাংশ হারে। এই ধরণের শর্তের জন্যও বিনিয়োগ বাড়ে নি। 
কঠোর অর্থনৈতিক শর্ত সত্বেও 1976 থেকে 1578 সালের মধ্যে এক্সন প্রভাতি 
বিদেশী কোমপানি ষথেন্ট অশোধিত তৈল পেয়েছে এবং অর্থ আয় করেছে; 
তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস শিল্পের প্রাতি স্তরে বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয়েছে। 
রবারের পরেই পেত্ত্রোলিয়ম হয়েছে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দ্বিতীয় প্রধান 
উপকরণ। নতুন অর্থনৈতিক নীতিতে বলা হয়েছিল যে মোট বিনিয়োগের 
লক্ষ্য মান্রা হবে 18 'বাঁলয়ণ ডলার, এর 60 শতংশ হবে বেসরকারী এবং 40 
শঅংশ হবে সরকারী বিনিয়োগ । বাস্তব চিত্র হল, এই লক্ষ্যমাত্রা অপূর্ণ 
থেকে গেছে। 

মালয়েশিয়ায় বিপূল প্রাকৃতিক সম্পদ সত্তেও, আয় বন্টনের মধ্যে প্রচুর 
বৈষম্য আছে। 'বিশ্বব্যাঙ্কের এক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে ষে সম্তরের দশকের 
মাঝামাঝি জনসংখ্যার চল্লিশ শতাংশের মাসি পারিবাঁরক আয় ছিল 25 
মালয়েশীয় ডলারের (10 মার্কন ডলার) নিচে। এ সব পাঁরবারের 87 
শতাংশ হল চাষী বা খেত মজুর শ্রেণীভুত্ত। তাদের আধিকাংশই নারকেল 
চাষ করে, এবং কেউ কেউ নিজস্ব কয়েক একর জাঁমর উপর রবার গাছ রোপণ 
করেছে। অবাশিন্টাংশ হল ধানচাষে নষুত্ত কৃষক, জেলে এবং ভূমিহীন মজবর। 
যে সব পরিবারের সমীক্ষা নেওয়া হয়েছে, তাদের 77 শতাংশ হল মালাই এবং 
14 শতাংশ হল চীনা । 

[িশ্বব্যাঞ্ষের মতে পাঁরিকৃজ্পনার প্রার্থীমক তক্ষ্য হবে গ্রামীণ উন্নয়ন।. 
ব্যপক গ্রামীণ দারিদ্রের বীনরসনে আয়ের এবং চাকরির জাতাঁভাত্ক পুন- 
গরবনযাস 'প্রয়োজন। বাজ দার শ্রেণাঁর মান্ষের বশেষ বিশেষ সমস্যাগযালও 
চাহন্ত করার কাজে আরও তৎপর হওয়া কাম্য। কেলানতান্‌ ও ঘ্েঙ্গানদর মত 
কয়েকটি রাজ্য অন্যান্য রাজোর তুলনায় পণ্চাৎপদ । সমস্যা হিসাবে দাঁরি- 
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দ্যেরও প্রকারভেদ আছে। তাই সমাধানের পল্থাও হচ্ছে বিচিন্রগামী। মাল 
বিশ্বাবদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দোঁখয়েছেন যে মালয়ে অর্থ- 
নৌতিক আধ্ন়িকীকরণে মালাইরা দর্শক মানত, অংশশদার নয়। জাতি ও 
কৃষ্টিগত তারতম্য হেতু মালাইদের প্রাত পক্ষপাতিত্ব দেখানো প্রয়েজন, এই 
ষ্াল্ততে তারা বিশ্বাসী নন। এতে সাম্প্রদ্ায়কতা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিপক্ষ 
শ্রেণী রাজনোতিক বিক্ষোভে ইন্ধন জোগাবে। 


মালাই নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে নিজ দেশে মালাইরা নিরাপত্তার অভাবে 
আতাঁঙ্কত। তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ ফিরিয়ে আনার জন্যই ভূমিপৃত্র 
সহায়কনশীতি গৃহীত হয়েছে। এই নীতির ফলে শুধুমাত্র যে মালাইরা 
উপকৃত হবে, অ নয়। অন্যান্য জাতিও তাদের সমাষ্ধর অংশশদার হবে। 
লক্ষীমল্ত মালাইরা শুধুমান্্র হজবযান্রার জন্য বিত্ত সণ্টয় করে। তা না হলে” 
তারা আঁজণত সম্পদ ব্যয় করে। ব্যয় করে বলেই, চশনা বণিক ঠিকাদার, 
কারখানার মালিক সবাই উপকৃত হয়। মালাই নেতৃবৃন্দের এ আশ্বাস সত্বেও 
সেখানকার ভারতীয় ও চীনাদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে ভামপত্র- 
নবাঁতর ফলে মালয়ে তাদের কার্ধকরা ভূমিকার অবসান হয়েছে । স্থানীয় 
আঁধবাসীদের মধ্যে চীনারাই সবচেয়ে বিশুশালী। তা সরতে, বৃভিভোগণ 
চীনারা শঙ্কাতুর হয়ে আছে। বেশ কয়েক হাজার চীনা ডান্তার ও আইন- 
জবা ইতিমধ্যে মালয়েশিয়া ছেড়ে তাইওয়ান ও অস্ট্রেলিয়া প্রভাত দেশে আশ্রঘ 
নিয়েছেন। 

অনেক নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মনে করেন যে নতুন অর্থনোতিক নীতিতে 
ণবঘোঁষত ভুঁমপুনন সংরক্ষণ প্রচেষ্টার ফলে জাতাবিদ্বেষ বাড়বে। মালাই 
বনাম ভারতখয় বা মালাই বনাম চীনা দ্বন্ বাড়বে; শুধ্‌ তাই নয় মালাই- 
দের মধ্যেও অন্তর্বন্দ্ব বাড়বে। কোন জাতই সমস্ত (18010596055) 
নয়। মালাই জাঁতও নয়। অর্থনোতিক সুযোগ স্বধার ফলে তাদের 
মধ্যে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্ট হয়েছে। নগরকেল্দ্রিত উচ্চাবত্ত ও 
মধ্যাবত্ত মালাইরা সম্পৎশালী চশনাদের সঞ্পো সগ্গোত্র আত্মীয়তা বোধ করেছে । 
একথা ঠিক জাতায় এঁক্ের প্রশ্নাট নিছক ধনবল্টনের সমস্যা নয়। রাজনোতিক 
আধিকার.ও সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণের জাঁটল সমস্যা মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে আঁধক 
প্রাসাঞ্ঞক। জাত নির্বিশেষে ব্যন্তর মানবিক স্ার্থরক্ষার জন্য কোন সংস্থা 
মালয়েশিয়াতে গড়ে ওঠে নি। সেখানে ধনোতপাদন বতটা প্রাধানা পেয়েছে» 
সামাজিক ন্যায় বিচার ও সমন্বয় প্রচেষ্টা ততটা গূরুত্ব পায় নি।' তৃতীয় 
মালয়েশিয়া পারিকজ্পনায় একথা স্বীকার করা হয়েছে। একারণে জন 
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স্বাস্থ্য, পম্টি, গ্রাম্য আবাসন, বাঁদ্তি উন্নয়ন, নারী মানত ও ক্রেতা সমবায় 

প্রভাতি বিভিন্নমুখী আন্দোলন তৃতায় পাঁরকম্পনায় স্থান পেয়েছে। কিন্তু 

মিরা কারার জলির নাতি নির্ণয় সম্ভব হষ 
1 


মালাইদের অর্থনৌতক সমাম্ধ ও রাজনোৌতক প্রাতষ্ঠা সরকারী নীতব 
মূল লক্ষা হয়েছে। এতাঁদন যাবৎ রাজনোতক ক্ষমঅয় অগ্্রাধকাব লাভে 
বণ্টনা চীনাদের আহত করেনি। অতুল বৈভবে তারা আত্মপ্রসাদ বোধ 
করেছে। 'কিচ্তু ভূমিপ্ত্র নীতির ফলে তাদের ধনগাঁরমা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছে। এ জন্য তারা শঙ্কাতুর। মালয়ের আমলাতন্ত্রে মালাইদেব 
আধিপত্য চীনা ও ভারতীয়রা অসহনীয় মনে করছে । ফলে এক নতুন ধরণেব 
সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে। মালাইরা এখন কঠোর পরিশ্রমে বিমুখ । কাবণ 
তারা জানে বিনা পারশ্রমেই তারা অগ্রাধিকার পাবে। চীনা এবং ভারতশষকা 
আগের মত উদ্যোগণী নয়। কারণ, তারা জানে কঠোর পাঁরশ্রম করলেও তারা অগ্রা- 
'ধিকার পাবে না। 


শিক্ষা ও সংগ্কাত 


শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জাতিদ্বন্দের প্রভাব প্রাতফলিত হযেছে। 
1957 সাল থেকে মালাই ছিল দেশের রাষ্ট্রভাষা । “কিন্তু তা সেও প্রাতাঁট 
জাতির নিজস্ব ভাষায় শিক্ষালাভের আঁধকার ছিল। দেশব/াপী বেসরকাবী 
প্রাথামক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চীন ভাষায় শিক্ষা দান চালু 'ছিল। 1979 
সাল নাগাদ সরকার প্রার্থামক বিদ্যলয়ে একমার্র মালাই ভাষাকেই 'শিক্ষান 
মাধ্যম 'হসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সন্তরের দশকের শেষ 'দকে শব 
বিদগলয় স্তরেও মালাই ভাষায় যাবতীয় শিক্ষাদ্দন শুরু হয়েছে । ছা শিক্ষন 
সবাইকে তাই মালাই ভাষা শিখতে হয়েছে। চীনাদের জন্য বেসবকাব? 
দ্বদ্যালয়ে চীনা ভাষায় শিক্ষাদান অব্যাহত থেকেছে। কিন্তু মালয বিশব- 
বিদ্যালয়ে অথবা পশ্চিম মালয়েশিয়ার সাতাঁট উচ্চ শিক্ষা প্রাতষ্ঠানে পড়াশুনা 
করতে হলে চীনাদেরকেও মালাই ভাষা 'শখতেই হবে। ইংরেজি অবশা 
দ্বিতীয় ভাবা হিসাবে সম্মানিত। মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একদা" অধিকাংশ 
ছাত্র 1ছিল চীনা । 1578 সাল নাগাদ সেখানে আনুমানিক দশ হাজাব ছানেন 
মধ্য 'অর্ধাংশের বেশী হচ্ছে ম্ালাই। 


1574 সালে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিরাট ছাত ত্ান্দোলন ঘটোছল। 
সখের কথা, আন্দোলনের হেতু জাতাবদ্বেষ নয়, দারিদ্য। কুআলা লংম্পব 
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বেকে দঃশো মাইল দুরে বাঁলং (85118) অবস্থিত । ঝলিং কেদা রাজ্যের 
অল্তভুত। কেদা রাজ্য বরাবরই অভাবগ্রস্ত। রবারের বাজার নর নেমে 
গেলে, সেখানে দুগ'তির সীমা ছিল না। অনাহারে একটি ঘালকের মৃত্ত্যু 
ঘটে। বিষাস্ত মূল খেয়ে আরও পাঁচ জন মার যায়। দুর্গাত নিরসনে 
সরকারী বার্থভায় মানুষের বিক্ষোভ বেড়ে যায়। 1974 সালে নভেম্বর 
মাসের শেষ দিলে বালিং থেকে দশ হাজার মানুষের এক শোভাষালা প্রাতবাদে 
উজল হয়ে ওঠে। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ঝবহার করে। ডিসেম্বর মাসে 
মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন থেকে তিন চার হাজার ছাত্রের একটি শোভা- 
যান্রা পাদাং-এব প্রান্তরে এসে জমায়েৎ হয়। সহম্মাধক ছাত্র প্রেপ্তার বরণ 
ককে। 


ঘটনাটি চমকপ্রদ মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ঘটনার পাঁরণতি বিশেষ 
অর্থবহ হায়ে উঠেছে। 1975 সালের এীপ্রল মাসে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ 
সংক্রান্ত অ'ইন সংশোধন করা হয়। সংশোধিত আইনে বশ্বাবদ্যালয় 
গ্ঞ্গনে পাঁচ জনের বেশী ছাত্রের সভা, সাঁমাতি, স্মাৰেশ 'নাষম্ধ করা 
হয়েছে, বিশেষ অন্মাতি ছাড়া ছাদের পচ্টঠক্রম বাহর্ভ'ত কাজকর্ম 'নাষদ্ধ 
হয়েছে এবং “নস্ধোজ্জা অমান্য করলে ক্গের শাস্তির বিধান ঘোঁষত হয়েছে। 
মালয় 'বশ্বাবদ্যালয়ের গঠনতনল্মর পালাঁটয়ে তাচার্য ও তাঁর মনোনীত ব্যান্তর 
হাতে বিপূল দমনমূলক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সরকারী 'নর্দেশে 'বিশ্ব- 
দবদ্লয়ের ফ্যাকালটি সভ্যদের রাজনশীততে অংশ গ্রহণ ও মতামত প্রকাশের 
স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে । বলা বাহুল্য, বিশ্বাবদ্যালয়ের ফ্যাকালাটগ্লি 
প্রাতিবাদে সোচ্চার হয়েছে। 

1974 সালের ছাবরবিক্ষোভের ফলে বাপক দারিছ্যু সমস্যা নিয়ে দেশের 
মানুষ নতুন করে ভাবনা দচল্তা শুরু করেছে। দাঁরদ্য যে মালয়োশয়ার 
একাটি বড় সমস্যা রাজধানী কুআলা লুম্প্ররের স্বাভাঁবক জাবনযাল্ায় তার 
কোন প্রাতিফলন নেই বললেই চলে। কুআলা লম্পূরের লোকসংখ্যা প্রায় 
আট লক্ষ । গ্রামাণ্চস থেকে আঁবরাম এখানে মানুষ ভীড় করে আসে । শহরের 
শেষ প্রান্তে নোংরা বাঁস্ত আর পর্ণ কুটিরে বাস করে রাজধানীর প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ মানুষ। কুআলা-ল-ম্পুরের সাংস্কাঁতক জীবনে পশ্চিমী প্রভাব 
আত প্রবল। বেশ ভূষা, আমোদ প্রমোদ, ?সনেমা টেলিভিশন সব কিছুতেই 
ার্িনশ ছাপ প্রকট। এর কারণ আঁত স্পন্ট। মালয়েশিয়ার নিজস্ব কোন 
সাংস্কতিক এীতহ্য নেই। সাঁহত্য বলতে তাদের আছে পর্ন 'পঁিকার 
প্রকাশিত কিছ; কবিতা ও ছোট: গজ্প। পশ্চিম মালয়েশিয়ার মালাইদের 
শনজস্ব কোন বার গাঁথা নেই, যাঁদও মালাই জনগোত্ঠীর ইন্দোনেশীয়দের 
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অনেক এীতহাসিক প্যরাকাহনী আছে, ধ্রুপদী এীতহ্য আছে। মালাক 
প্রণালী মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াকে শুধুমাত্র ভোগোলিক অর্থে বিভন্ত 
করেছে, তা নয়; সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রেও দুটি দেশের মধ্যে 
দুস্তর বাধা সৃস্টি করেছে। তাছাড়া ওপানিবেশিক যুগে মালয় উপদ্বীপে 
ব্রিটিশ সংস্কাতির প্রসার ও প্রভব ছিল আত ব্যাপক। এ সব এতিহাঁসিক 
কারণে অদ্যাপ সেখানে পাঁশ্চ্ী সংস্কীতির আকর্ষণ দযর্নিবার্। 


পররাজ্মনণীত ও কাঁমিউীনস্ট নন্াসবাদ 


মূল লক্ষ্য। 4১54 £ গোস্ঠীতুত্ত দেশ হিসাবে মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়াকে স্বাধীন, জোট-নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ অণ্ঠলরূপে গড়ে তুলতে 
প্রয়াসী। ইন্দোচীনের রাম্ট্রগ্ীলির সঙ্গে অল্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনে মাল- 
য়েশিয়া অন্যান্য 4574 * গোম্ঠীর রাষ্ট্রগুলির চেয়ে অনেক বেশব' 
তৎপর । 


চীন ও সোভয়েট রাশয়াত্ন মুধ্যে দ্বন্দের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়া নিরপেক্ষ 
থেকেছে। চশন ও ভিয়েতনাম সযোগ সুবিধা মত মালয় ক্ীনস্ট পার্টিকে 
নানাভাবে সাহাষ্য করেছে। কিন্তু তা সক্তেও এঁ দুই দেশের সঙ্গে মাল- 
য়োশয়া,দ্বপাঁক্ষক সম্ভাব বজায় রেখেছে এবং বিশেষ করে ভিয়েতনামের 
সঙ্গে অর্থনৌতিক সহযোগিতা গড়ে তুলেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্ররে সঞ্গে 
ঘাঁনষ্ঠ বাপাজ্যক সম্বন্ধ রচনায় মালয়োশিয়া তৎপর হয়েছে। কারণ রবার 
ও টিনের প্রধান ক্রেতা হল মাঁর্কন য্যস্তরাষ্ট্র। জাপান ও 'বাঁভল্ন ইউরোপীয় 
দেশের সঙ্গোও মালয়োশয়ার বাণিজ্য-সম্ব্ধ আছে। 1577 সালে তৃতীয় 
মালয়েশিয়া পরিকল্পনায় জাপান 158 মিলির়ণ ডলার খণ দানের প্রাতশ্রাত 
নদয়োছল। মধ্যপ্রাচ্যে মালয়োশয়ার নীতি আরবদের অনুকূলে । বেশ 
কয়েকাট আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের উদ্যেন্তা ছিল মালয়েশিয়া । 


মালয়েশিয়ার একমান্র ভূ-সাঁমান্ত থাইল্যান্ডের সঙ্গে । এই সীমান্ত মান্র 
320 মাইল দর্ঘ। এই সামান্তের উভয় পারে গোলযোগ নিত্যই দুই 
দেশের শান্ত ও নিরাপত্তা 'বাঁঘ[ত করেছে। মালয়েশিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীর 
মান্ষ দাঁক্ষিণ থাইল্যান্ডের অরণ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুজেছে। সীমান্তে চোরা 
কারবার দমনে উভম্ন দেশই সম্মিলিতভাবে প্রচেন্টা চালিয়েছে। কিন্তু 1977 
পর্বল্ত মালয়েশিয়ার পলাতক বিদ্রোহীদের বিজঁড়ত করতে থাইলদণ্ডের 
সরকার প্রত্যাশত তৎপরতা দেখায় [নি। এর কারপ আছে । বেশ কিছ দন 
ধরে দক্ষিণ থাইলয়শ্ডে জকাত ও লঠেরার দল দস্তা চাগিয়েছে। তদের 
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দমন করতে থাই সরকার বিশেষ ভাবে মনোযোগণ হয়েছিল। তাছাড়া দক্ষিণ 
থাইল্যান্ডের মুসলমানরা বিচ্ছিন্নতাবাদণ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। মাল- 
য়েশিয়ার উত্তরের রাজ্যগৃঁলির চরমপন্থণ মুসলমানদের কাছ থেকে এ বিষয়ে 
প্রেরণা ও সাহায্য পেয়ৌছল থাইল্যান্ডের মুসঙ্গমান 'বাচ্ছিত্বতাকামণরা । দক্ষিণ 
থাইলযাশ্ডের দশভাগের নয়ভাগ মানুষ হল মুসলমান। তাদের বিচ্ছিম্বতা- 
বাদী আন্দোলনের শিকড় গভীর ইতিহাসগর্ভে নাহত। তাদের বিরুদ্ধে 
থাই সরকার সর্ব শীনস্ত নিয়েগ করোৌছল। তাছাড়া, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব 
খাইল্যাশ্ডের 'বিদ্রোহী আন্দোলন জেগে উঠোছিল। এই সব নিজস্ব সমস্যায় 
থাই সরকার এত বিব্রত 'ছল যে মালয়োশিয়ার পলাতক বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে 
তারা কার্ষকর প্রাতরোধ গড়ে তুলতে পারে 'নি। 

1977 সালে সাঁমান্ত সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ করে বিদ্রোহীদের দমন্নর প্রশ্নে 
উভয়দেশের মধ্যে একটি সাঁমান্ত চুন্ত স্বাক্ষারত হয়েছে । এই চুক্তি অনুযায়ী 
দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং সাম্মজিত সেনা ও পুলিশ বাহনণ কাজে লাগানোর 
আয়োজন করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের খুজে বের করাব জন্য উভয় দেশের 
সেনা উভয় দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের আঁধিকাব পেয়েছে। থাইল্যান্ডে 
সীমান্ত থেকে পাঁচ মাইলের বেশ দুরত্ব পর্ন্ত প্রবেশের অনুমাঁত পেয়ে- 
ছিল মালয়েশিযার সেনাবাহনী। তাছাড়া মালয়েশীয় সেনাবাহিনী নার্দন্ট 
ীকছাীদনেব জন্য থাইল্যান্ডে অবস্থান করার অনুমাত পেয়োছল্। এমন 
সময়ও গেছে যখন তিন সপ্তাহ ধরে দু'হাজার মালয়েশীয় সেনা দেড় হল্জার 
থাই সেনার সঙ্গে থাইল্যান্ডে যুগ্ম দায়িত্বে কাজ করেছে। ক্ষিপ্রগাত ও রণ- 
চাতুর্য সত্বেও বিদ্রোহী সল্্রাসবাদীরা ছিন্লাভন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু উত্তর 
মালয়োশয়ায় পেরাক, কেদা, কেলানতান এবং পাহীঙ বাজ্যে মালয় কাঁমিডীনস্ট 
পাট ও তার ফৌঁজ শাখা দি মালয়ান ন্যাশনাল 'িবাবেশন আণীর্ঘ নানা 
'সল্তাসবাদী কাজকর্মে লিপ্ত আছে। ইসলামী সমাজতল্মের যাসমন্দে 
কাঁমউীনস্টরা বহু মানুষকে বশীভূত করেছে। ওষুধপন্রের চোর চালানে 
লগত যে সব গোপন সংগঠন আছে, কাঁমউনিস্টরা তাদের দোসর হয়েছে। 
এ সব কারণে মালয়েশিয়ায় সল্পাসবাদ নবজণীবন লাভ করেছে। 

তা সত্বেও মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের কোন প্রাশ্রদাত নেই। 2 
1940 এর দশকের মাঝামাঝি গালয় কাঁমউানস্ট পার্টির (00র0010185 সি 
০৫ 145125-04) 14000 গোরঙ্গা সেনা ছিল। 1961 সালে এই সংখ্যা 
কমে 1500-2000 এ দাঁড়িয়েছে। 19581 সালে ভাদের সংখ্যা 2009-3000 
এর বেশ নয়। কমিউনিস্ট দলের নেতাদের শবশদ পারিচক্ক জানা যায় নি। 
শকল্তু একথা সত” তাদের মধ্যে লেনিন, মাও বা হো চি জিন নেই। 


586 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


মালয়ের আধিকাংশ মানুষ মনে করে ষে সেখানকার কাঁমউন্ড্ট পার্টি 
আঙ্গলে চীনাদের দন। মালয়েশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার দিকে 
দৃষ্ট না দিয়ে চীনের জাতীয় স্বার্থের পরিপূরক [হসাবে তারা কাজ 
করেছে। 04 চীনপল্থ কিন্তু জাতীয়তাবাদী নয়। 


সুলতানা ব্যবস্থার সঙ্গে মালাইদের পরিচয় এত গভাঁর ষে বিকল্প 
হিসাবে কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাদের দৃষ্টিতে অকজ্পনীয়। সুসংগঠিত গ্রাম 
দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা বা বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রাম এখানে অচল। আধানিক+- 
করণ ও শিল্পায়ণের ফলে মালয়েশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম তন হয় নি। বরণ্ট 
গোত্তিতুন্ত আত্ম-পারচিতি কামনায় সেখানকার অধিবাসী, পরম্পবাগত ধর্মীয় 
বন্ধনকে নিবিড়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে । এই কারণে কমিউাঁনজমের আদর্শ নষ, 
ইসলাম ধর্মের আবেদন সেখানে প্রবলতর হয়েছে। 


চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক (1981-85) পাঁরকজ্পনায় শৃধূমার মালাই সম্প্রদায 
নয়, ষগপৎ সমস্ত জাতি-গোম্ঠীব মানুষের উন্নয়নের বাবস্থা আছে। 
কাঁমউীনিস্ট সন্ল্াসবাদকে প্রাতহত" করার জন্য সরকাবী উদে]গে প্রামস্তবে 
গড়ে উঠেছে 774 72514%££4 নামে সেনাবাহনী। 1981 সালে 
দেশের নিরাপত্তা ও প্রাতবক্ষার জন্য 9.2 ধবালয়ণ মালয় ডলাব বরাদ্দ ছিল। 
মালয়েশিয়ার প্রাকীতিক সম্পদ অপারিমেয় এবং অর্থনৌতিক বনিষাদ সদ্‌ঢ়। 
গত কয়েক বছর ধরে অর্থনোতিক উন্নয়নের গড় হার ছিল ৪ শতাংশ । 


অন্য দেশে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে চীন এখন বিশেষ 
আগ্রহপ নয়। স্বদেশের আধূনকীকবণই চীনের মূল সমস্যা । মালঘোঁশিয়ূর 
কাঁমউনিস্ট পার্টর সঙ্গে মৈত্রশ বজায় রাখার চেয়ে এ দেশের সঙ্গে বাম্ট্রীয় 
ক্টনোতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চীন আধিক আগ্রহী । এ কারণে মালয়োশিয়ার 
কমিউনিস্ট আন্দোলন এখন চীনের দাক্ষিপ্য থেকে বণ্চিত। ভিয়েতনামও 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে ষে হ্যানয় সরকার মালয়োশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে 
সমর্থন করবে না বা এ অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে সাহাষ্য দেবে না। 
এসব কারণে মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন সফল হবার সম্ভাবনা 
খখতটুকু উজ্জল নয্ব। 
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1, 257৭ 

1967 সালের আগস্ট মাসে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, মাল- 
য়োশযা এবং 'সঙ্গাপৃরকে নিয়ে 435০০860006 90115 1:85; 58151 
2085 (25741) গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষা, উদ্দেশ্য 
এবং নীতির প্রাতি আস্থাশীল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য ষে কোন দেশের 
জন্য সভাপদ উন্মুন্ত রাখা হয়েছিল। 

এই প্রাতিষ্ঠানের ঘোষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিচে উল্লেখ করা হল। 

(8) এই' অঞ্চলে যৌথ প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাঁজক অগ্রগতি 
এবং সাংস্কীতিক বিকাশ ত্বরান্বিত করা; 

(9) আইনের শাসন 016 01৩ ০৫ [0.8%৮) এবং সাম্মাীলত জাতি- 
পুঞ্জের সনদের প্রতি আনুগত্যেব মাধদমে *আশ্লিক শান্তি ও সস্থিতি 
বর্ধন; 

(০) পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিম্ট বিষয়ে, সক্রিয় সহযোগিতা ও পারস্পরিক 
সাহাযা দান; 

(৫) বাঁণিজা, কাষি, ধানবাহন, শিল্প যোগাযোগ বিষয়ে সহযোিতা ; 

(০) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিষষে বিদ্যাচ্চায় উৎসাহ দান; 

(6) সমস্ত আন্তর্জাতিক ও আণ্চলিক সংস্থায় ঘনিষ্ঠ সহত্ঘাগিত। 

2,516 (৯০০ ডা) 005015665 হিঃ :508075255 ঠ%2 
170৮/6%5 ০01 00771177571. 11120 -0517৩, 1983, 
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মালয়েশিয়ার ইতিহাসে নির্বাচিত ঘটনাপজজী 
আনুমানিক খ্রস্টপূর্ব 2500 প্রোটো মালাইদের মালয়ে আগমন 
25 52 ১00 দ,তারো মালাইদের মালয়ে আঙ্গমন 
% রা 100 উত্তর পশ্চিম মাসয়ের সঙ্গে ভারতের 
বাণাঁজ্যক যোগাযোগ 
2 গ্ীষ্টাব্দ 3550 কেদায় ভারতায় বসাঁতি ও সংস্কাতি বিস্তার 
% ১ 300-550 কেদায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব 
£ ৮ 700-1000 শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের তুঙ্গতম পর্ব 
1292 মালাক্া প্রণালী দিয়ে মাকো পোলোব সমদ্দ্ 
যমন 
1299 [সিঙ্গাপুর ম্বীপে ভুমাসক দ্বীপের 
প্রতিষ্ঠা 
1345-4€ চখন যাতায়াতের পথে আরব পর্যটক ইবন 
বতুতচর দু'বার উত্তর-পূর্ব সমান্রায় অবস্থান 
1402 ইসকানদার শাহ (পরমে*বর) কতৃক মালাব্া 
প্রাতজ্ঠিত 
1405 চশনা নাবিক ইন-চিঙের মালাক্কায় আগমন 
1411 মহানাবিক চেংহোর সঙ্গে পরমেশবরের চনে 
আগমন 
1414 পরমেশ্বরের ইসলাম ধর্মে দক্ষা গ্রহণ 
1424-1444 শ্লীমহারাজা (মুহম্মদ শাহ) 
1444-144€6 শ্রীপরমেশ্বর দেব শাহ 
1445 ইসলাম মালাক্কার রাষ্ট্রীয় ধর্ম 
1446-1459 মুজফফর শাহ 
1459-1477 মনসুর শাহ 
1477-1488 আলগাউীম্দন রিয়াইয়াৎ শাহ 
ন88-1511 মামুদ শাহ 
1456-1498 বেনদাহারা তন পেরাক 
£500-1510 বেনদাহারা তুন মুতাহির 
1500 কালিকটের দক্ষিণে কোচিন শহঙর পতুণগীজ- 


দের বাঁপিজ্য কৃঠি স্থাপন 
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1509 পতৃশ্গীজদের (সকুয়েরা) মালাক্কার় প্রথম 
মাগমন 

1510 পতৃর্গীজদের গোয়া দখল 

151] আালবুকের্কের মালাকা জয় 

1526 পতুগীঁজরা জোহোরের রাজধানী বিনটাঙ 
ধংস করে; রুপির সঙ্গে পর্তৃগীজদের 
বাণিজ্য চুন্ত 

1547 মালাক্কায় সেন্ট ফ্রানাঁসস জোঁভিয়ার 

1641 পর্তুগীজ মালাক্কা ডচ শাল্তর কবালত 

1771 কেদাতে ব্রিটিশ বাণিজ্য কেন্দ্র- ফ্রানীসস লাইট 
ও কেদার সুলতানের মধ্যে আলোচনা 

1772 কেদাতে মঙ্কটন মিশন 

1784-85 কেদাতে ফ্রানাসস লাইট, পদনরায় আলোচনা 
শুরু 

1786 ইসট ইনাঁডয়া কোমপানির আঁধকারে পেনাঞ্ 
পেনাঙের নতুন নাম 'প্রন্স অব ওয়েলস দ্বীপ, 
ফ্রানাসস লাইট নতুন সুপারটেনডেনট 

179] কেদার সুলজনের পেনাঙ আভিষানের চেষ্টা, 


লাইট কর্তৃক তাঁর নৌবাঁহনী* বিধবস্ত, 
কেদার সুলতানের জন্য চুন্তমত বার্ধক 


6,000 স্পেনীয় ডলার ব্রিটিশ অনুদান 
1795 ডচ কবল থেকে ইংরেজদের দখলে মালান্স 
1800 ধরাঁটশ আঁধকারে প্রভিন্দ ওয়েদেসাল. 


প্রীভল্স ওয়েলেসাল পেনাঙের সঙ্গে যন্ত 
সুলতানের প্রাপ্য বার্ধক ভাতা 105909 


ডলারে বর্ধিত 

1805 দের দে সির রিপার লিল 
ভানভাল প্রথম গতর, রাফেলস সহকারী 
সচব 

181] জোহোরে ব্রিটিশ অভিযান, জোহোর দখল 

1818 ড্চদের হাতে মালার প্রত্যপ্পশি 

1819 'ব্রঁটিশ দখলে রাফেলস কর্তৃক সঙ্গাপুরের 
প্রাষ্ঠা, সুলতান হসেনের সঙ্গো প্রাথামক 


' চুক্তি 


956 


1825 


1824 


1825 


1826 


1852 
16841 
1847 
1867 


1874 


1875 


1881 
1888 


1889 
1896 
1897 


1909 
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সুলতান হৃসেন ও তেমেংগঙের সঙগো 
রাফেলসের দ্বিতাঁয় চুক্তি 

ইঙ্গ-ডচ লনডন চুন্ত, ড্চ শাসন থেকে 
ইংরেজ শাসনে মালাব্ধা হস্তান্তরিত, সূলতান 
হুসেন ও তেমেংগঙের সঙ্গে ব্রফোর্ডের দন্ত 
বার্ণে ও লিগোরের রাজার মধ্যে প্রাথমিক 
চুন্তি, পেরাক ও সেলাংগোরের মধ্যে আযান- 
ডারসন চুন্তি 

ইঙ্গ-শ্যাম ব্যাংকক চুন্ত বা বার্ণে চুন্তঃ 
পেরাকের সঙ্গে জেমস লো'র (03075 
[.০জ) চুত্ত 

স্ট্রেস সেটেলমেন্টস কথাটির প্রচলন শুরু 
সারাবাকের রাজপদে জেমস বলুক 
বটশদের হাতে রুণি কর্তৃক লাবুয়ান 
(131890) দান 

ইনাডিয়া আফস থেকে কলোনিয়াল আঁফিসে 
স্ট্েটস সেটেলমেন্টসের দায়িত্ব হস্তআন্তারিত 
পাংকোর চুক্তি (773 7321721501 77528৩- 
1116), মালয় রাজাগুলিতে ব্রিটিশ হস্ত- 
ক্ষেপ, রোৌসিডেন্ট প্রথা প্রবর্তন 

পেরাক, সেলাংগোর ও স্যার্গ উজোং-এ 
ব্রাশ নর্থ বোর্ণও কোমপাঁন গঠিত 
ব্রণ, সারাবাক ও উত্তর বোর্ণওকে 'ব্রাটিশ 
সরকার কর্তৃক প্রাতরক্ষার প্রতিশ্রুতি দান 
পাহান্ডে ্রিটিশ রেসিডেন্ট নিষ্ত 
ফেডারেটেড মালয় স্টেটস (5) গঠন 
কুআলা কাংসারে মালয় রাজ্যগুঁলির শাসক- 
দের (২1915) প্রথম সম্মেলন 

ইঞ্গ-শ্যাম চুন্ত £ কেলানতন” কেষা, 
ব্রেংগান ও পারালসের জন্য ব্রাটশ পরামর্শ- 
দাতা 'নিষুত্তত ফেডারেটেড মালয় স্টেটসে' 
যক্তরাজ্মীয় পারিষদ গঠিত 
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1914 জোহোরে ব্রিটিশ জেনারেল আডভাইসার 
নিয়োগ 

1926 15918458196) 51620814 
নামে প্রথম রাজনৈতিক দস গঠিত 

1927 মালয় কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম 

1937 জাপান কর্তৃক চীন আরুমণ, 170571%4% 
1109)% 51%/4 (10074) নামে চরমপল্ধশ 
রাজনোৌতিক দল গাঁঠত 

1959 [১71১-1915521) 11212) 4১5৩০০160, গঠন 
মালয়ে জাপানী আভিযান শৃবু 

1941 সিঙ্গাপুর জাপানের দখলে 

1942-1945 জাপানী শাসনাধীনে মালর 

1946 অ-মালাইদের মুখপন্ন মালয় ডেমোক্রেটিক 


ইউনিয়ন গঠিত, [01410 গাঠিত, উত্তর 
বোর্ণিও ও সারাবাক ব্রিটিশ উপাঁনবেশে 


পাঁরণত 

1948 মালয় ফেডারেশন গঠন, জরুরী অবস্থা 
ঘোষণা 

1949 12135 000106905০০ (1548) 
গঠিত 

1951 [0560 0812 কর্তক [17075190010 ০% 
11515) 7210 গঠিত 

1952 ঢা4ব০, 9104 ও 1110 নিয়ে £1115006 
[১2 গঠিত, 1110 যোগ দেয় 195 সালে 

1955 প্রথম সাধারণ নির্বাচন, প্রধান মন্মী' পদে 
টেংকু আবদুল রহমান 

1956 লনডন সম্মেলন, 1/51912 মিশন 

1957 মালয় ফেডারেশনের স্বাধীনতা লাভ 

1959 সিঙ্গাপুরের আভয্তরীন স্বায়ত্ত শাসন 
লাভ 

196) মালয়, সিঙ্গাপুর, সাবা, সারাবাক 'নিয়ে 
মালয়েশিয়া গঠিত 

196 সিষ্গাপূর মালয়েশিয়া ফেডারেশন তাপ 


করে। 
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1966-79 
1570-76 
1976-80 
1581-85 


প্রথম অর্থনোৌতক পারকলম্পনা 
দ্বিতীয় » ঈ 


ইংকাঝেোশিয়ার ইতিহাগে বিবাাচিত ঘটবাপজীী 


গ্রীস্টীয় প্রথম শতক 
29 দ্বিতীয় শতক 


ছ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে 


132 


তৃতীয় শতক , 


পণ্চম শতকের প্রথম দিকে 
413 
%22 


পণ্টমন্শতক 


ষষ্ঠ শতকের প্রথম দুদকে 


রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ . 

পূর্ব জাভা, সুমান্রা পোলেমাঙের কাছে) ও 
সেলেবেসে (সেম্পায়াতে) অমরাবতী 
আঙ্গিকের বোম্ধমূর্তি 

ভূগোলবিদ টলোমর বিবরণে 74১50755 
এর উল্লেখ 

৯6-7৫০র যেবদ্বীপের) 71290-8ভ 
(দেববমণি) কতৃক চীনে দূত প্রেরণ 
চীনাদের বিবরণে সুমানার দক্ষিণ-পূর্ব 
উপকলে ৮.০-৬:2£ বাণিজ্য কেন্দ্রের উল্লেখ; 
1০-178 এর সঙ্গে ভরতের ঘাণাজ্যক 
ঘোলা যোগ 


বোর্ণিওর রাজা মূলবর্মনের সংস্কৃত ভাষায় 


লেখমালা 
[সংহল থেকে পাঁশ্চম জাভায় ফা-হিয়ানের 
আগমন 

কাশ্মীরের রাজকুমার - গুণবর্মনের জাভায় 
আগমন ও বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন; সম্ভবত 
তাঁনই প্রথম এখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার 
করেন। 

পশ্চিম জাভয় রাজা পূর্ণবর্মনের চারাঁট 
আঁরখাঁবহশীন লেখমালায় উত্তর ভারতের 
চল্জ্রভাগা ও গোমতণী নদীর নামোজোখ 
চগনা বিবরণে সুমায়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপ- 
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সপ্তম শতক 
আ 67০ 
685 


68১-686 


760 


775 


778 


982 


নবম শতকের মাঝামাঝি 


নবম শতকের শেষপব 


কৃলে £2:২-7:০1৮র উল্লেখ, জরত ও চীনের 
সঙ্গে £₹2:৮[০11র যোগাযোগ, 8০০৮ ও 
£১-101$ শ্রীবজয় সাম্রাজ্যের পূর্বসরী 
মধা জাভায় 7£70-1-155 রাজ্য 

ইৎ সিঙের শ্রীবিজয় পারক্রম্ম 

প্রান মালয় 'শিলালপিতে শ্রীবিজয়ের 
সব্প্রথম পাথুরে উল্লেখ 

প্রাচীন মালয় লেখমালায় শ্রীবিজয়ের রাজা 
জয়নাশ কর্তৃক জামা বঙ্ক ও জাভাতে 
আভিষান প্রেরণের উল্লেখ 

রাজা সঞ্জয়ের চঙ্গল 'লিাপতে মধ্য জাভায 
শৈব পাঠ পুনগঠিনের উল্লেখ 


পূর্ব জাভার দিনজ 'াপিতে অগস্ত্যের 
কৃষ্ণ প্রস্তর মূর্তির উল্লেখ” প্রাচীন 
যবন্কীপায় হস্তাক্ষরের সর্বপ্রথম নিদর্শন 
লিগোর (দাঁক্ষণ মালয়) প্রস্তর লেখমালার 
একজন শৈলেন্দ্র রাজার সর্বপ্রথম উল্লেখ, 
প্রস্তর খন্ডের অপর 'দিকে শ্রীবিজয়ের এক- 
জন রাজার নামোল্লেখ 
মধ্য জাভায় প্রাপ্ত কলসন লেখমালা 
কেলদরক 
গোর, কলসন ও কেলুরক লেখ থেকে 
এটা স্পম্ট যে অস্টম শতকের শেষ 'তিন 
দশকে জাভা ও মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র 
বংশের শাসন সংপ্রতিষ্ঠিত । শৈলেন্দ্র বুগের 
এসব লেখমালা প্রাক-নাগরী হস্তক্ষরে 
লাখত । 
বরোবৃদুর নির্মাণ সমাপ্ত, দেবপালের 
নালন্দা তাম্ফলকে (850) স্বর্ণদ্বীপের 
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ঈশম শতক 


929-947 


955-983 


1019-49 


1025 


1055 


1042 


1982 


এক্যাদশ শতকের মধ্যভাগ 
থেকে *বাদশ, শতকের মধ্যভাগ 


বলিদ্বীপের প্রথম সতাঁরখ (896) 
লেখমালা প্রাপ্ত 


বালিতুঙ্গের পর মধ্য জাভয় রাজা হলেন 
দক্ষ, প্রাম্বানান মান্দর গাত্রে রামায়ণ চিন্না- 
বল আঁজ্কত 


পূর্ব জাভায় ?সশ্ডোক কর্তৃক নতুন রাজবংশ 
স্থাপন, মধ্য জাভা পাঁরতয্ক, পূর্ব জাভার 
বাজনোতিক প্রাধান্য, প্রাচীন যবম্বীপীয় 
ভাষায় রামায়ণ লিখিত, বৌদ্ধ তল্মের গ্রচ্থ 
সঙ্গ্‌ হাঙ্গ্‌ কমহাবানিকন প্রণীত 
বলিদ্বীপে বর্মদের নামধারী রাজাদের 
রাজত্ব, বাজা ধর্মোদয়ণ বর্মদেবের সঙ্গে পূর্ব 
বাঁলদ্বীপে "হিন্দু ধর্ম, তাল্মিক মতবাদ ও 
যবদ্বাঁপীয় সংস্কৃতির বিস্তার 

বাজ্যের প্রাতিষ্ঠা 

রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে যুদ্ধে শৈলেন্দ্র রাজা 
শ্রীসংগ্রামাবজয়োভুঙ্গ বর্মণের পরাজয় 
এরলঙ্গের রাজত্বকালে কবি কন্ব কর্তৃক 
'অজনুন-বিবাহ' মহাকাব্য লিখিত 
এরলঙ্গ অবসর নেন, সামাজ্য দুই পুনের 
মধ্যে বন্টিত, একটি রাজ্যের নাম কেদিরি, 
অন্য রাজ্যের নাম জঙ্গলে (পরে 'সিঙ্গসাঁর 
নামে পারচিত) | 

লেরান লিপিতে জাভায় প্রচলিত ইসলাম 
ধর্মের উল্লেখ 

কাদার রাজ্যের স্বর্ণযুগ, প্রাচীন যবম্বীপাীয় 


ভাষায় কৃষণায়ণ ভারভঘুষ্ধ, হরিবংশে প্রভাত 
লিখিত 


222 


1268-1292 


1293-94 


1526 


13929 


1350-1389 


1405-1435 


1478 


1522 


1577 
8554 
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কেন আংগরোকের অভ্যুদয়, 'সিঙ্গাসারর 
প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি পূজিত, তান 
ছিলেন মজপাহত রাজাদের পূর্বপূরুষ 
নীতি; মলয় (সমান), বাল, বোর্ণওর 
বিরুদ্ধে আভযান প্রেরণ 

কৃতনগরের জামাতা রাদেন বিজয় মজপাঁহতের 
প্রাতষ্ঠাতা 


ইতালীয় ধর্মযাজক (00110 00010610196 
এর জাভায় আগমন 

মহারাণী জয়বিফৃবর্ধণী মজপাঁহতের 
শাসনকরশী, গজমদ তাঁর প্রধান মল্ী 
জয়বিক্ষুবর্ধনীর পুর হয়ম ভুরদুক মজ- 
রপাহিতের শাসক, গোরবাঁশখবে মজপাহত 
সাম্রাজাঁ, প্রপণ্টের নাগরকৃতাগম গ্রন্ধে রাজ- 
ধানীর মাঁহমা বর্ণনা, এ যুগের একটি আকর- 
গ্রন্থ পাররুতন 

চীনা মহানাবক চেংহোর 76 নৌ-আঁভষান, 
সমুদ্রপথে মজপাহিত সাম্রাজোর নয়, চীন 
সাম্রাজ্যের আধিপত্য, সমান্রয়ে (এয়োদশ 
শতক থেকে) ইসলামের আবির্ভাব, মজ- 
পাঁহতের পতনলগ্নে জাভা উপকূলে ইস- 


936 


/595-56 


| 559 
1609 
1602 


160% 
1619 


1619 


16357 
1641 
1660 
1666 


1684 


1705-8 


1798-9% 


1811-16 


1816 


দ824 
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দাক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় 092261785৪৫ 
চ০9009, এর নেতৃত্বে ডচ আঁভয্যন 
মলুকাতে ওলন্দাজ বণকদের প্রথম আগমন 
ইংরেজ ইসট ইনাঁভয়া কোমপানি গঠন 
ডচ ইউনাইটেড ইসট ইনাঁডয্না কোমপানি 
গঠন, বানতামে ইংরেজ কুঠি নির্মাণ 
টারনেটে ডচ শাসন প্রাতম্ঠিত 

[১60৫ 2১০০: ডচ কোমপানর প্রথম গভর্ণর 
জেনারেল নিয্ত 

জাকার্তা ওলন্দাজ দখলে, বাটাভিয়ার 
পত্তন 

জোহোরের সঙ্গে ওলন্দাজ চুক্তি 

পরুর্গীজ মালাক্কা ডচ কবাঁলত 
মাকাসারের বিরদ্ধে প্রথম ডচ আভিযান 
মলুক্ষ থেকে স্পেনীয়রা বিতাঁড়ত, ডোর 
ডচ প্রভুত্ব মেনে নেয়। 

বানঅমে ভ্চ একচেটিয়া বাণিজ্য প্রসারিত 
প্রথম যবদ্বীপীয় ষৃদ্ধের অবসানে চুন্তি মত 
মতরামে ডচ একচেটিয়া বাঁণজ্য প্রসারিত 


নেদারলাণ্ড ইউনাইটেড ইসট ইনাঁডয়া 
কোমপানি ডচ সরকারের 'নিয়ল্মণাধীন, ইন্দো- 
নোৌশিয়ায় সবাসার ড্চ শাসন শুরু 

জাভা ও অন্যান্য ডচ আঁধকৃত অণ্ল ইংরেজ 
শাসনাধীন 

এ সমস্ত অণ্টল পুনরায় উরঁচদের হাতে 
ফিরে আসে। 
নেদারল্যান্ড দ্রোডং সোসাহীটির পত্তন, ইঞ্গা- 
ডচ চুক্তি অনুযায়শ পশ্চিম সুমান্ার ব্রিটিশ 
অগ্চল ভচদের দখলে 
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1825-30 ড্চ সরকারের বিরদ্ধে জাভার শাসকদের 
স্বাধীনতা যুদ্ধ 

1830 কালচার দিসটেম প্রবর্তন 

1870 কৃষি ও চিনি সম্পরতি আইন প্রচলন 

1875-190) আচের যুদ্ধ 

1908 (অক্লোবর) 8৫: [0৮০৮০ দলের জল্ম 

1909 92151556 1025%5 19120 (19210 


[12055 455০9৩86101) দলের জল্ম 
9915152 [92 (9]), 2607910 
11205০16781 (55101291170 
1১2৮) এবং 7101081717941251 দলের 
প্রীতম্ঠা 

[170155 90519] [01750012610 48950019000 
(197৬) এর জন্ম, 775170011 9126551856 
এই দলের প্রতিষ্ঠাতা 

৬ ০10529 গণপাঁরষদের জল্ম 

(মে 25), ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির 
(90501715562 400077110017156 01 11)019--- 
27) প্রাতজ্ঠা 

হলমণ্ডে পারত ইন্দোনেশীয় ছান্র সম্প্রদায় 
1১91017077150512217 11500185512 (91) বা 
[13001065178 [0121018 দল গঠন করেন। 


1926 (জানুয্নার ১1) সংরবায়াতে ব2180401 
01978 (0) দল প্রতিষ্ঠিত হয়। 


1926-27 বার্থ কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান 

15927 [27 1151289, 17050 এবং 9005046 এর 
নেতৃত্বে ব্যাঙ্ককে 11401359121 8২61501511021 
797 08158 8০০০৪০1৮ 1154000652 
--চ811) গাঁঠিত হয়। 5০9555০র নেতৃত্বে 
1900808 369৫) ৫৫৮৮ এর সদস্যবন্দ 
1871 25004 10000995021) 


912 


1514 


1517-18 
1929 


1922 


22 


598 


1929 


1950 


193] 


৫955 


937 


দাক্ষণ-পূর্ব এীশয়ার ইতিহাস 


দুল গঠন করে। এই দল ডচ সাম্রাজ্যবাদের 
ীবরৃদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি 
গ্রহণ করেছিল। 

1১815519855 19127 17000175512 
(12500165091) 1919391০  48.95009180 
7০৫): দলের জন্ম, ইন্দোনেশিয়া 
কথাটি যুস্ত হবার তাৎপর্য এই যে এই দল 
2১০/২-]9190০ আল্দোলন বর্জন করে। 
(সেপ্টেম্বর 14) 11017920050 গতর 
নেতৃত্বে [নেও 0215)2৮ 11500196512 
(1750019551215 7১5012155, 72৮) গঠিত 
হয়। ডচদের সঙ্গে সহযোগিতার 'ভীত্ততে 
সংসদীয় পথে স্বায়ভ্ত শাসন অর্জন ছিল এই 
দলের লক্ষ্য । 

(এপ্রল) 5:৮০০র উদ্যোগে 25) 
[1700105512 (7১870)0০) দলট প্রাতাষ্ঠত 
হয়। ডচদের সঙ্গে অসহযোগিতার 'ভীঁস্ততে 
পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এই দলের লক্ষ্য । 
121215012 (21651 0002592 ৪), 
(758051 117001)691212 1১91) দলেব জন্ম। 
1১৩753021 391)552 [1800155352১ 3০৩১ 
০৩০7০ ও ববাভ্ন অ-্যবদ্বীপাঁয় 
জাতীয়তবাদশ সংগঠনের সংযুক্ত দল 'হসাবে 
এটি আত্মপ্রকাশ করে। কাঁষ সমবায়, ব্যাঞ্ের 
কলয়নধমশী ভূমিকা, 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ 
ইতাদ সমাজ উন্নয়ন কাজে এই দল অগ্রুণণ 
শছল। 10:£, 9০৮০%)০ শছলেন এই দলের 
নেত। 

(এপ্রিল) 05120৫0 (0৩৫20৩5 612৫ 
1000155589১: 12001069191 1৯৩০1971৩8৮ 
71০ঘ7২০76) দলের আবির্ভাব | 10 4৮৮. 
401 ছিলেন এই দলের প্রতিষ্ঠাত । এই দল 
ছল উগ্র জাতীয়তাবাদ, বজ্তপল্ধী এবং 


959 


3941 


542 


ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে "নির্বাচিত ঘঃনাগঞ্জ ুড় 


ফ্যাসী-ীবরোধী। তা নেও ভচ সরকারের 
সঙ্গে তারা সহযোগিতা করেছে। 

(মে) 09872 (09১০9282 011008 
11700106512- 29605020010 ৩০৫ 11900150612 
[১০110091 7১910165) গ্লাঠিত। এই সংগঠনে 
€5577005  7১917120755 79890010215 
1১654606215 10089159999 0১810 
12115019505 11700175519) 1১21095 [ওঞ 
11700106915 এবং 5128 025 210000658 
-এই' আটাট দল যোগ 'দিয়োৌছল। এই 'সং- 
গঠনের সাধারণ কর্মসূচী ছল £ 1. আত্ম- 
নিয়ন্তণাধিকার, 2. রাজনোতিক, অর্থনোঁতিক 
ও সামাঁজক গণতন্্র নিভ'র জাতীয় এঁক্য, 
3, গণতাচন্্ক পর্ধাততে নির্বাচিত এবং 
জনগণের প্রাত দায়িত্বশীল ইন্দোনেশীয় 
পার্লামেন্ট গঠন এবং 4 ফমসীবরোধী 
ফ্রন্ট গঠনের জন্য নেদারল্যা্ড পরকার ও 
ইন্দোনেশশয় রাজনোতিক দলগুলির মধ্যে 
সহযোগিতা । 

(সেপ্টেম্বর 19-14) 71454) 0৮02 
[110006579  (]1000175524) 601০8 
0০০8:761) গঠিত। এই সংগঠনে ০ঞগর 
প্রাতানাধি, 14] (2 06401560 ০৫ 21007 
7০1/0091 81০গাপ্রাণ। 01840152007) এবং 
[ডাগর (20828 ০৫6 চ৫5 
হ7177015 ০৫ 00567727102 220107৩95) 
এর প্রাতানাধ ছিল। ইন্দোনেশশয় জাতীয় 
আন্দোলনের স্থায়ণ প্রাতানীধমূলক সংগঠন 
গহসাবে এট প্রাতাষ্ঠত হয়েছিল। জাপানী 
আরমলের ফলে এই দলের কাজকম' ব্যাহত 
হয়। 


মহমদ হট্ট ও সংকর্ণ চাও 
1127049858 110028518 (80500006992 


540 দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস 


9৮45006 4৪৯০০/1109) প্রাতিষ্ঠা করেন ? 


1542 (মার্চ 9) ইন্দোনেশিয়া জাপান আঁধকৃত 

1942 (এপ্রল) 4 জাপানী সাংস্কৃতিক: 
আন্দোলন শুরু 

1945 জাপানী উদ্যোগে 2869 এবং মুসলিঘ 
সংগঠনগৃলির সমিতি 71591517$ পাঠিত 

1544 জাপানী উদ্যোগে 1019%8 1701:015 
গঠিত 

1945 (আগস্ট) মিত্র পক্ষের কাছে জাপানের আত্ম- 

সমর্পণ - 

154 (আগস্ঠ 17) ইন্দোনোশিয়ার জাতনয়তাবাদশ 
নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 1$ 
আগস্ট প্রজাতাল্ত্িক ইন্দোনোশিয়ার শাসনতল্্র 
চালু, হর । 

1947 মোর্চ 25) ডচ ও ইন্দৌোনেশীয় নেতৃবৃন্দ 
[.113883)96 চুত্তি স্বাক্ষর করেন। 

1948 (সেপ্টেম্বর) 1/150:82. এ কাঁমিউনিস্ট দলে 
ক্ষমতা দখলের ব্যর্থ চেষ্টা 

1949 (ডিসেম্বর 27) ডচ কবল থেকে ইন্দো- 
নেশিয়ার মস্তি, লার্বভোম যু্তরাম্্ীক্ঘ 
ইত্দোনেশীয় প্রজাতন্দের প্রতিষ্ঠা 

1956 (সেপ্টেম্বর 28) ইন্দোনেশিয়া সম্মিলিত 
জাতপুঞ্জের সদস্য 

1950 (আগস্ট 15) একরাম্ীয় ইন্দোনেশিয়া 
প্রজাতল্মের 

1957 .. (জুলাই 12) সকর্ণ 10৩78 29074 
গঠন করেন। 

19ঠ$.: জুলাই 5) বিধানসজ ভেঙ্গে দিয়ে সৃক্ণ 


রাকা) হল ম্াা সরে িসিহা দখল করেন। 


